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পর পারার, সরান রররিররএএারারারারারাস্ঞপঞঞারা। রা জজ রমনার রস 


বাংল একাডেমীর সৌজন্যে 


ভ্রা়িক। 


নান। ঘাত প্রতিঘাত ও প্রতিকল অবস্থার মধ্যে বছদিন পর অবশেষে 
আমার ইসলাম ও খিলাফত বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে । এ বইর পাও- 
লিপি তৈরী হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। তারপর বইটি থেকে থেকে থেনে 
থেমে বিভিন্ন সময়ে ছাপা হচ্ছিল। এঁর ফলে বানানের ও আঙ্গিকের 
আনুপূবিক সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। শেষের দিকে প্রন্ফ সংশোধনের দায়িত্বও 
আমি নিতে পারিনি। এ সব কারণে যথেষ্ট মুদ্রন প্রমাদ ঘটেছে। 

পঁচিশ বছরের শিক্ষকতা প্রস্ত অভিজ্ঞতার আলোকে পরিচ্ছন্ন এতি- 
হাসিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির প্রয়াসে বইটি রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলাম । এ 
আনা বিদেশী ভাষায় লিখিত বহু বই পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি। 
কিন্ত ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে বাজারে প্রচলিত বু নোট ও সাহায্য 
পন্তক যে ভাবে পরীক্ষা পাশের রক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করছে তাতে 
এ বইরের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি কতখানি আকৃষ্ট হবে জোর করে বলতে 
পারিনা । তথাপি শিক্ষার মান উঁচু করতে হলে এ ধরণের পাঠ্যবইয়ের 
বছল প্রচার অত্যাবশ্যক। যতশ্রীঘ আমাদের তরুণরা পরীক্ষার্থীর দৃ্টি- 
ভঙ্গী পরিবর্তন করে শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে পাঠ্যপুস্তক পাঠে এগিয়ে 
আসবে ততই মঙ্গন। স্বাধীনত। উত্তর কালে স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার 
লিখিত একাডেমির ইতিহাস বিষয়ক পুস্তক সমহ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় 
এ সন্ধন্ধে আমি যথেষ্ট আশাবাদী । 

ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপ্স্তক হিসাবে বাংলা একাডেমির 
বাংল! পাগ্যপৃস্তক প্রণয়ন পরিকরনাধীনে বইটি লিখিত হয়েছে । আমার 
দূ বিশ্বাস অনাস শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাও এর সাহায্যে যথেষ্ট উপকৃত 
হবে। বইটির রচনা ও মতামতের জন্য আমিই দায়ী। পাঠকদের 
কাছ থেকে বইটির লুম সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য সকল উপদেশ ও 
পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। যদি কখনও উন্নততর পরিবেশে বইটির 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তবে একে সরবাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য 
চেষ্টার ক্রটি কত্রবন] | 

অধিক বিলম্বে হলেও বইটির প্রকাশনার জন্য বাংল! একাডেমি ও 
নওরোজ কিতাবিস্তানকে আমি ধন্যবাদ জানাই। 
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মুসলিম ধর্ম সংপ্রদায়সমূহ 

আব্বাসীয় যুগে শিক্ষা পদ্ধতি 

স্পেনে মুসলিম শাসন 

ফাতিমীয় ও আইনুবা শাসকগণ 

প্রাচ্য ও প্রতীচোর সংঘাত: ক্রুসেড 
ঘটনাপঞ্জী ও উল্লেখযোগ্য সন তারিখ 


নির্খণ্ট 


বি রিড বি ভিড ভে পিঠ লিঃ 
কে কে ০০০০ শখ 
৬26 ন6:/ সে €* 


০১ 
রী 


হি হি রে লিও 2 
2 আঁ আর 9 
৩১ ক রঃ লে 


৩/ 
লে 


উৎসগ 
শ্রেহময়ী মায়ের 
পুণ্য প্রতির উদ্দেশ্যে 


রায় 
ঠ না দা আেল্টণ্ড | 


হা 


শন হি 7 
্ঁ ০ রও 


রি না. টা 
2 / রঃ 
৬ 


রি 


সত 


ভ্ 


. 


উসগলাম ও খেলাফত 
খু 
আরবদেশঃ তৃপ্রককতি ও অধিবাসী 


আরবদেশ এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি বৃহ উপন্বীপ। 
ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে বার লক্ষ, বর্গমাইল ; পাকিস্তানের সাড়ে তিনগুণ: 
পূর্ব পাকিস্তানের তেইশগুণ |” অর্ধ অথচ দ্বীপাঞ্চলসহ সমগ্র উপন্থবীপের জনসংখ্যা 
দেড় কোটির বেশী নহে! তন্মধ্যে সৌদী আরবের লোকসংখ্য৷ প্রায় 
পঁচান্তর লক্ষ এবং ইয়ামনের লোকসংখ্যা ন্যুনাধিক সত্তর লক্ষ । আরব 
দেশের উত্তরে ইরাক, জর্ডন ও ফিলিস্তিন ; পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে 
ভারত মহাসাগর ও পূবদিকে পারস্যোপসাগর অবস্থিত। এই বিরাট 
ভ-খণ্ডের প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বিভাগগুলির সহিত আমাদের পরিচয় 
আবশ্যক | আরবদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ইয়ামন ব্যত্তীত সমস্ত 
উপস্বীপই উচচ অনুবর মালভূমি ও মরুভূমি! ভূতাত্তিকগণের মতে আরব 
উপদ্বীপ সম্ভবতঃ এককালে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির অবিচ্ছেদ্য অংশ 
ছিল। পরবর্তীকালে ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে নীল নদীর উপত্যকা 
অঞ্চল ও লোহিত সাগর দ্বারা সাহারার সহিত ইহার সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে। 

উপস্বীপাটি পশ্চিম দিক হইতে এ্পুরদিকে ক্রমশ: ঢালু হইয়া গিয়াছে। 
আরবের পশ্চিমাঞ্চল জুড়িয়া উত্তরে মিদক্মান হইতে দক্ষিণে ইয়ামন পর্য্ত 
একটি পর্বত-শ্রেণী লোহিত সাগরের সহিত সমান্তরালভাবে বিদামান। 
এই পবতের উচচতা স্থানে স্থানে ৯০০০ ফট হইতে ১২০০০ ফুট পধস্ত 
উঠিয়াছে। এই পর্বত-শ্রেণী হইতে পশ্চিমে লোহিত সাগরের দিকে 
ভু-ভাগ খাঁড়াভাবে নীচু হইয়া গিয়াছে; অপরপক্ষে পূর্বদিকে ভূভাগ ক্রমশ: 
ঢালু হইয়া! পারস্যোপসাগরের দিকে চলিয়৷ গিয়াছে! আরবের দক্ষিণ- 
দিকের নিশ্ভূমিকে 'তিহাযা' বলা হয়। এই তিহাম্া অঞ্চল হইতে 
আবার পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বদিক দিয়া ছোট ছেটি পর্বত শ্রেণী উপরে 
উঠিয়া আসিয়াছে । পার্বত্য-অঞ্চল ও সমুদ্রকূলবর্তী নিশ্রাঞ্জল ব্যতীত 


২ ইসলাম ও খিলাফত 


আরবের অভ্যন্তরে একটি মালতুমি অঞ্চল রহিয়াছে,_উহার নাষ নাজ্দৃ। 
এই নাভূদ্‌ আরবের বর্তমান সউদী রাজপরিবারের মূল আবাসভুমি | 
উপরোল্লিধিত পর্বত '9 উচচভূমি ব্যতীত আরবের বাকী অংশ প্রায়ই 
মরুভূমি। এই মরুভুমিকে আরবগণ মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছে । এইগুলি যথাক্রমে নুফদ, দাহনা ও হাররা | উত্তর-আরবের সাদা 
বা লালচে বালুর মরুতুমিকে 'নুফুদ' বলা হয়। এই অঞ্চল শুফ হইলেও 
নরুতসির শীতকালে এখানে প্রচুর বারিপাত হয় বলিয়া এখানে মেষাদির 
প্রেণী-বিভাগ চারণোঁপযোগী ঘাস জন্বিয়া থাকে । লালবালির মরুভূমিকে 
'দাহনা” বলা হয়। উত্তরে নুফদের প্রানস্তসীমা হইতে আরন্ত 
করিয়া দক্ষিণের 'রাব -উল-খালী' (শূন্যগুহ) নামে পরিচিত অঞ্চল পধনস্ত দাহনা 
অবস্থিত | শ্রীক্মকালে এই অঞ্চল সম্পর্ণ বাসের অন্পযোগী | তবে মাঝে 
মাঝে বৃষ্টিপাত হইলে এখানেও গবাদি পশ্ডর আহার্ষ-ঘাসের অভাব ষটে 
না। আরবের পশ্চিম ও মধ্যভাগে অবস্থিত আগ্য়গিরির লাভা মিশ্রিত 
বালি পাথরে গঠিত অঞ্চলগুলিকে হাররা ৰলা হয়। এইগুলি বহুকাল 
পূর্বে অবস্থিত আগ্নেয়গিরির চিহ-বিশেষ। অধুনা আরবদেশে কোন 
সজীৰ আগ্নেয়গিরির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 
রাজনৈতিক বিভাগগুলির মধ্যে আরব উপদ্বীপের বিশাল অংশ ব্যাপিয়া 
অবস্থিত সউদী আরব রাজনৈতিক গুরুত্ব ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির জন্য 
রাজনৈতিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সউদী আরবের পশ্চিম উপকূল 
বিভাগ অঞ্চলে এঁতিহাসিক হিজায ও উহার প্রধান নগরী মক্কা, মদীনা 
ওজিদ্দা অবস্থিত। হজরত মুহম্মদের (দঃ) জন্মভূমি ও ইসলামের 
প্রাণকেন্দ্র হিসাবে হিজায ও মক্কা-মদ্দীনা বিশেষ প্রসিদ্ধ! সউদী আরবের 
রাজধানী রিয়াজ। সউদী আরুবের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত হাঁসা প্রদেশ 
তৈল-সমৃদ্ধ| আরব-মাকিন তৈল কোম্পানী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দাহরান 
নগরীতে থাকিয়া আরবের তৈল সম্পদ আহরণ করিতেছে । পারস্যোপ- 
সাগরের উত্তর-পশ্চিমে তৈল-সমৃদ্ধ কুওয়াইত রাষ্ট্র অবস্থিত। কওয়াইতের 
দক্ষিণে কৃওয়াইত নিরপেক্ষ এলাকা রহিয়াছে । দাহরান হইতে পূর্বদিকে 
পারস্যোপসাগরে বৃটিশ আশ্রিত বাহরাইন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এই 
্বীপপুঞ্জ মুক্তার জন্য বিখ্যাত। বাহরাইনের দক্ষিণে রহিয়াছে বৃটিশ আশ্রিত 
কাতার উপন্বীপ। পারস্যোপসাগরের দক্ষিণে অধ্বচক্রাকারে বিস্তৃত 
রহিয়াছে বৃটিশ সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ উমানের সাতটি উপকূলবর্তী 
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৪ ইসলাম ও খিলাফত 


রাষ্ী। আরবের দক্ষিণ-পূৰ উপকূলে মন্কতের সুলতানের রাজ্য অবস্থিত। 
আরবের দক্ষিণ উপকূলে বৃটিশ আশ্রিত আদন রাজ্য অবস্থিত। ইহার 
পশ্চিমে বুটিশ আদন-উপনিবেশ ও আদন-উপনিবেশের উত্তরে স্বাধীন 
ইয়ামন গণতগ্ব অবস্থিত | 

আরবের আবহাওয়া শু ও অত্যন্ত উষ্ণ; পশ্চিমে ও দক্ষিণে সমুদ্রবোষ্টত 
হইলেও এই উষ্ণত৷ হাসপ্রাপ্ত হয় না। দক্ষিণের সমুদ্র হইতে উথিত আর 
বাতাসে মাঝে যাঝে দক্ষিণাঞ্চলে বারিপাত হয়: কিন্তু এই 
বাতাস যতই অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ততই ইহার আর ত৷ হাস- 
প্রাপ্ত হয়। সাবা, নামে অভিহিত মুদুমন্দ পুবালী বাতাস আরব কবিগণের 
রচনায় বিশেষ জমাদর লাভ করিয়াছে। উপকূল অঞ্চলের উবর ভূমি 
উঠিয়াছে। এই মরুদ্যানগুলিই মরুভূমির ভয়াবহতাকে কিয় পরিমাণে 
হাস করিয়াছে। ইসলামের জন্মভূমি হিজাযের অধিকাংশই মরুভূমি । 
কেবলমাত্র ইহার উত্তরাঞ্চলে কতগুলি মরুদ্যান রহিয়াছে । হিজাষে 
একদিকে যেমন কোন কোন সময় দুই তিন বছর ধরিয়া কোন বৃষ্টিপাত 
হয় না, অন্যদিকে আকস্মিক বৃষ্টিঝড়ের দৃষ্টান্তও বিরল নহে! উপকূলবর্তী 
ইয়ান, হাজরা-যাউত ও উমানে প্রচুর বারিপাত হয় বলিয়া এই স্থানগুলি 
উবর ও চাষোপযোগী। আরবদেশে একটি উল্লেখযোগ্য নদীও নাই ; 
কিন্ত নদীর বদলে এখানে রহিয়াছে অনেকগুলি উপত্যকা-পথ (ওয়াদী) ; 
আকস্মিক বন্যার সময় এই সকল পথে পানি নিষ্কাশন হয় এবং অন্য সময় 
এইগুলি উটের কারাভার যাতায়াতের পথ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম-পর্ব 
যুগ হইতে এই সকল পথের সাহায্যে স্থলপথে বহিবিশ্বের সহিত আরবের 
যোগাযোগ স্থাপিত হইয়া আসিতেছে। 


আবহাওয। 


উত্ভতিদ ও প্রাণী 


উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আরবের 
আবহাওয়া উদ্ভিদাদি জন্মাইবার অনুকূল নহে । তথাপি আরবের স্থানে 
স্বানে বিশেষ করিয় হিজাষে প্রচুর খেজুর গাছ জন্মে । ইয়ামনেও মরুদ্যান 
অঞ্চলে গম এবং উমান ও হাসায় চাউল জন্মে। তায়িফে আঙ্গুর ও কোন 
কোন মরদ্যান অঞ্চলে ডালিম, আপেল, বাদাম, কমলালেব্‌, তরমুজ এমন 
কি কলাও কিছু কিছু জন্যে 


আরবদেশ : ভূপ্রকৃতি ও অধিবাসী ৫ 


আরবের নানা রকমের পাখীর মধ্যে ঈগল, বাজ, শ্যেন, বুলবুলি, কাক, 
কব্তর, প্রেঁচা ইত্যাদি প্রবান। বন্য জন্কর মধ্যে চিতাবাধ, নেকড়ে বাধ, 
শ্গাল, বানর ও হরিণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গৃহপালিত পশ্তর মধ্যে 
উট, ঘোড়া, গাধা, খচচর কক্‌র, শিকারী-কৃকৃর (সালুকী), মেষ ও বিডাল 
প্রধান। ইহাদের মধ্যে আরব-জীবনে উট ও ঘোড়ার প্রয়োজনীয়তা 
সবাধিক। উট মরুভূমির জন্য অত্যাবশ্যকীম প্রাণী । উট ব্যতীত মরুভুষির 
জীবন কল্পনা করা যায় না। সাধারণ কথায়, উটকে 'মরুভূষির 
জাহাজ' বলা হয। কিন্ত মরুবাসীর জীবনে উটের ব্যবহার 


বছবিব। মরুভূমির ভয়াবহ বালুকাপথে উটই একমাত্র বাহন । মনুবাসীর। 
উটের মাংস খায়; উটের দুব পুষ্টিকর পানীয়। উটের চামড়া 
দিয়া পোষাক ও অন্যান্য ব্যবহার্ধ জিনিস প্রস্থত হয়| উটের গোবর 
ালানীর কাজ করে। উটের পশম দিয়া তাবু তৈয়ার হয়। এমন কি 
উটের প্রগ়াব পধন্ত মরুবাসীরা ওধধ হিসাবে গেবন করিয়া যাকে । উটের 
ক-সহিষ্ণুতা সর্বজন বিদিত! মরুভূমিতে ইহা বহুদিন যাবৎ পানাহার 
ব্যতীত টিকিয়া খাকিতে পারে । উটের গতিও অন্যান্য ভারবাহী পশুর 
ভুলনায় বেশ ভ্রুত। আরবী সাহিত্যে উটেন্ন প্রয়োনীরতা ও জনপ্রিয়তার 
প্রভূত শিদশন রহিয়াছে। আববী ভাষায় বিভিন্ন জাতের ও বয়সের 
আল্লার বিশেষ দান। নী পূব উপকূলে জন্ম । 
ইহাদিগকে উমানিয়া ও 'বাতিনিয়া' বলা হয়। হাসার উটও বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। চি সুসীুলি- ১ ্বিসিলং 

জনশুর্তিতে স্বান লাভ করিয়াছে। আরবের নাজ্দ প্রদেশ 
নি উৎকৃষ্ট জাতীয় ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত। অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ 
স্পেনে আরব-অশ্ব আমদানী করে | ভাঁল জাতের ঘোড়াকে আরবগণ 'আসিন' 
বলিয়া অভিহিত করে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, শিকার ও খেলাধূলার কাজে অশ্ব 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল বা উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই 
ঘোড়ার লালন-পালন করিয়া থাকে । তাই উটের ব্যবহার যেমন সাবজনীন 
ঘোড়ীর ব্যবহার তেমন নহে। আরবের সর্দার শ্রেণীর লোকেরা ভাল 
জাতের ঘোড়া জন্মাইবার জন্য যত্বের সহিত ঘোটক ও ঘোটকী পুষিয়া 
থাকে। ঘোড়ার প্রতুভক্তি ও কষ্ট সহিষ্ণতাও বিশেষ প্রসিদ্ধ। উটের 
মত ঘোড়াকেও বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন নাম দেওরা হইয়া থাকে । ঘোড়ার 


সিন 


১০৭১ 
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সম্ধযবহার সম্বন্ধে আরবদের মধ্যে অনেক লোকাচার প্রচলিত আছে। 
কথিত আছে, হজরত মূহন্মদের (দঃ) জীবদ্দশায় তাঁহার মোট পনরটি 
অশু ছিল। শিকারের জন্য বিশুদ্ধ জাতের কৃকর ব্যবহার আরবদের মধ্যে 

প্রচলিত রহিয়াছে । এইসব কৃকৃরকে “সালুকী' বল! হয় । ইহাদের 
৯৪ সাহায্যে খরগোস, হরিণ ইত্যাদি শিকার করা হয়। প্রসিদ্ধ 
আরব সর্দারগণ শিকারের জন্য সালুকী কুকুর, ও বাজপাখী পুষিয়া থাকেন । 


১ ভা 9 


আরবের অধিবাসী 


আরবের ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া অধিবাসীদের জীবন-যাত্রায়, দৈহিক 
ও মানসিক গঠনে, চরিত্র রূপায়নে ও সামাজিক আচার ব্যবহারে 
বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । অধিবাসীরা প্রধানত: দুই প্রকার, 
স্বায়ী বাসিন্দা ও বেদুঈন। যাহারা শহরে বা লোকালয়ে স্থায়ী বাসস্থান 
নিম্নাণ করিয়া বসবাস করে, তাহারাই স্থায়ী বাসিন্দা । আরব-দেশে এই 
জাতীয় লোকের সংখ্যা নগণ্য। আরবের বর্তমান সউদী সরকার বহু 
বেদুঈন আরব-পরিবারকে স্থায়ী বসবাস স্থাপনে উৎসাহদান ও সহায়তা 
করিতেছে । জমগ্র আরব দেশে আধুনিক কালেও শহরের সংখ্যা খুবই কম। 
শহরের অল্পসংখ্যক স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতীত আরবের সকল অধিবাসীকেই 
বেদুঈন বলিয়া অভিহিত করা হয়। বেদুঈনগণ কোথাও স্থায়ীভাবে 
বসবাস করিতে পারে না। গৃহপালিত পশুর ঘাস ও পানির 
সন্ধানে বেদুঈনগণকে স্থান হইতে স্থানাস্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। 
বেদুঈনের জীবন যাযাবরের মত উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা নয়; মরুভূমির 
জীবন-যাত্রায় ইহা একটি বিভ্ঞান-সম্দ বিজ্ঞান-সন্মত পদ্ধতি। “মরুভূমির সকল জীবিত 
বস্তুর উপর বেদুঈন, উট ও খেজর গাঁছ_এই ত্রি-শক্তি সর্বময় কর্তৃত্ব বিস্তার 
করিয়া রহিয়াছে; আর তাহারা মরুতুমির বালুর সহিত একত্রে জীবন- 
নাট্যের চারিটি প্রধান অভিনেতা বিশেষ” । বরুভুমির উগ্র কঠোর প্রকৃতি, 
পানির শ্বরতা, অসহ্য উত্তাপ, অনুর্বরতা, ও খাদ্যাদির অভাব ইত্যাদি 
প্রতিকল শক্তির সহিত বেদুঈনকে আজীবন সংগ্রাম করিতে হয়। মনে, 
প্রাণে, দেহে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিটি বেদুঈন যেন মরুভূমির কদর 
ও বিভীষণ মুতিরই এক একটি প্রতীক। অসীম ধৈর্য ও কষ্ট সহিষুতা 
তাহার চরিক্রের প্রধান অঙ্গ। জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা  বেদুঈনকে 


রস অর পপ পা পপ 


বেদুঈন 


আরবদেশ £ ভূপ্রকৃতি ও অধিবাসী ৭. 


অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক করিয়া তুলিয়াছে। জীবন-ধারনের প্রশ্বই 
তাহার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ। কুদ্র-কঠোর প্রকৃতি তাহাকে অবসর 
ও বিলাসের সুযোগ দেয় নাই। এই আত্মকেন্দ্রিকভাব অন্যদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা, 
ব্যক্তি স্বাতিন্ব্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় রূপ লাভ করিয়াছে । 

বেদুঈনকে অধিকাংশ সময়ই অভুক্ত, অর্ধতুক্ত ও জামান্য পোষাকে 
সন্তষ্ট থাকিতে হয়। তাই আপনার চেষ্টায় জীবিকার্জন সম্ভব না হইলে 
তাহাকে লুন্ঠন ও অপহরণের আশ্রয় লইতে হয়। বর্তমান সউদী সরকার 
লুণ্ঠন ও অপহরণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত। বছরের পর 
বছর ধরিয়া বেদুঈন এক বেল৷ পধাপ্ত পরিমাণে খাইতে পায় না। উটের 
দুধ ও কিছু খেজুর তাহার দৈনন্দিন খাদ্য। তাহার খাদ্যের মত তাহার 
পোষাকও স্বল্প! একটি বড় কৃর্তা, একটি আবা ও শিরস্ত্রাণ (কৃষিয়া) 
বেদুঈনের সাধারণ পোষাক! এতদসত্বেও বেদুঈনকে কখনও খাদ্যাভাবে 
প্রাণ হারাইতে হয় নাই। কারণ তাহার পরিবার ও গোত্র তাহার রক্ষণা- 
বেক্ষণের জন্য দায়ী। আরবের চিরাচরিত আতিথেয়তাও অনাহার 
মৃত্যুর বিশেষ প্রতিবন্ধক | বেদুঈন তাহার অতিথির জন্য শেষ উদ্লীটকেও 
জবেহ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। এই অতিথি সৎকারের বেলায় 
তাহাদের নিকট আরব অনারব সকলেই সমান। 


প্রত্যেক বেদুঈন গোত্রের এক একটি নিদিষ্ট এলাকা রহিয়াছে। 
ইহাকে জিরুয (615) বলা হয়। বেদুঈনগণ তাহাদের উট, মেষ ও 
বেন পশ্ড লইয়া শরৎ্হেমন্ত, শীত ও বসম্তকালে এই এলাকায় 
গোত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। এই এলাকায় তাহাদের কৃপসমূহ থাকে । 
এক একটি জিরা দৈধ্যে ১৮০ মাইল এবং প্রস্থে ১২০ মাইল অথবা বেশী 
কমও হইতে পারে। ইহাতে কপের সংখ্যা পাচ হইতে পঞ্চাশ পধস্তও 
হইতে পারে। বৃষ্টিপাত ভাল হইলে এবং ঘাস পানির প্রাচুর্য হইলে 
গোত্রের লোকেরা আপন আপন এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অনাবৃষ্ট 
হইলে তাহারা চারণভূমির সন্ধানে প্রতিবেশী এলাকায় ভিড় জমায় ! 
অবশ্য কোন শক্র এলাকায় যাওয়া এক প্রকার অসন্ভব। সেজন্য আরবের 
গোত্রগুলি পরস্পরের সহিত মিব্রতা স্থাপন করে এবং মিব্রতাবদ্ধ গোত্রগুলি 
পরস্পরকে তাহাদের এলাকায় বিপদের দিনে গো-চারণের স্থুযোগ দেয়। 
এই পারিবারিক গোত্রীয় মিত্রতা শতাব্দীব পর শতাব্দী চালু থাকে এবং 
অনাবৃষ্টি, যুদ্ধ ও অন্যান্য বিপদাপদে এই গোত্রীয় সঙ্খগুলি মিত্রতাবদ্ধ 


৮ ইসলাম ও খিলাফত 


পরিবারের সহায়তার জন্য আগাইয়া আসে । যখন দেশীয় সরকার শুক্তিশালী 
থাকে, তখন এই গ্োত্রীয় সম্খগুলি শান্তিতে থাকে কিন্ত রাষ্ট্রীয় শাসন 





শৃঙ্খলা শিথিল হইলে; গোত্র ও গ্োত্রসঙ্খগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝাঁপ ঝঁপাইয়া 


পড়ে। এইরূপ অরাজকতাই বেদুঈনের কাম্য; কারণ এই. অবস্থার 
ুঠপাট ও অপহরণ অবাধে চলিতে পারে। 


বর পার ৫ জর সদ 


গ্রীক্রকালে বেদুঈনগণ নিভ নিজ এলাকার কৃপসমুহের চারিপাশে 
পরিবার-পরিজন ও গবাদি পশু লইয়া তাব্‌ পাতিয়৷ বসবাস করে । স্বক্প-পরিসর 
স্থানে গ্রীষ্মকালে স্ত্রী-পূরুষ, ছেলে-মেয়ে ও পরিবারের উট, ঘোড়া, মেষ এইখানে 
গোত্রের দলবদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে দিন কাটায়। এই সময় তাপমাত্রা 
বাৎসরিক ১২৫ ফারেনহাইট পবস্ত উঠে; খাদ্যাদি কমিম্না আসে। 
জীবন অন্যপক্ষে বেদুঈনের জানমাল শক্রর আক্রমণে বিপর্যস্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা এই সময়ই সমধিক । জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আশ্বিন মাস পযন্ত 
বেদুঈনের জীবন-যাপন মোটামুটি এইরূপ । কাতিক মাস হইতে বারিপাত 
আরম্ভ হয়। তখন হইতে বেদুঈনের প্রকৃত জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়। 
তাহারা দলে দলে বাষ্টবিধোত অঞ্চলে পানি ও ঘাসের সন্ধানে বাহির 
হইয়া যায়। তখন হইতে আগামী গ্রীষ্মের প্রারন্ড পর্যন্ত তাহারা এইভাবে 
হয়। কিন্তু এই গতি ধীর, মন্থর 'ও আরামদায়ক । বছরের এই সমর 
সকলের জন্য আনন্দের সময়! 


আরবের প্রতি গোত্রে একজন নিবাচিত শায়খ থাকেন। শায়খের পদ 
কোন পরিবারে বংশানুক্রমিক নহে । তিনি সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ও বয়োবৃদ্ধ 
ব্যক্তি। কিন্ত কাহারও সহিত আলাপ-আলোচনা না করিয়া তিনি কোন কাজ 
করিতে পারেন না । অপরপক্ষে তাহার সকল কাজে তিনি গোত্রের জনমতকে 
গোত্রের প্রাধান্য দান করেন। তাই কোন বিষয়ে কর্নপন্থা নির্ধারণের 
প্রধানঃ পূর্বে তিনি গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ লোকদের সহিত 
শায়খ. আলাপ-আলোচনা করিয়া লন। একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইলে নেতৃত্ব শায়খের হাতে ন্যস্ত হইবে। তখন সকলে তাহার আদেশ 
বিনা বাক্য ব্যয়ে শিরোধার্যধ করিবে । অপরাপর ব্যাপারে শায়খ তাহার 
সম্প্রদায়ের লোকদের পিতার সদৃশ। তিনি প্রতিটি পরিবারের স্থবিধা- 
অসুবিধার খোঁজ খবর লইয়৷ থাকেন; সকল বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার 


আরবদেশ £ ভরপ্রকৃতি ও অধিবাসী ৯ 


জন্য তাহার নিকট নীত হয়| তীহাকে সদাশয় ও অতিথিপরায়ণ হইতে হর । 
আরবরা কখনও 'বধীল' বা কৃপণ শায়খের আনুগত্য স্বীকার করে না । অভুক্ত 
ও অর্ধভুকত বেদুঈনগণকে তীহার গৃহে মাঝে মাঝে ভোজে আপ্যার়িত করিতে! 
হয়। তিনি সম্প্রদায়ের লোকজনকে নানা উপাচারে পরিতুষ্ট রাখেন। 

রক্ত সম্পর্ক ভিত্তিক পরিবার ও বংশগুলি লইয়া আরবের সমাঁজ-জীবন 
গঠিত। এই রক্ত-সম্পর্ক বাস্তব অথব৷ কাল্পনিক হইতে পারে । এক পরিবারের 
নোক একই তাবুতে বাস করে। করেকটি তাব্র সমষ্টি লইয়া একটি ক্লওম 
গোত্রীয় ও কয়েকটি কওমের সমষ্টি লইয়া একটি “কবিলা' (গোত্র) 
সংস্থা গঠিত হর। স্থান ও কাল বিভেদে গোত্রের শাখা উপশাখাগুলি 
বিভিন্ন নামে পরিচিত হর। লরি 
জন্য গোত্রের নামের সাথে' বনু শব্দ বোগ হব। যেমন বনু-ক্রাইশ, 
বন্-হাশিম ইত্যাদি | আরবের ২ সমা জীবনেব বৈশিষ্ট্য এই যে, এক 
পরিবারের লোক আপন পরিবারের স্বার্থরক্ষার খাতিরে অন্য পরিবারের 
বিরুদ্ধে সঙ্থবদ্ধ_ হর : যদিও তাহারা একই কওমের অস্ততুক্ত এবং কওমের 
স্বাধরক্ষার জন্য তাহারা আবার সঙ্থখবদ্ধতভাবে অন্য কওমের বিরুদ্ধে লড়িতে 
প্রস্তুত থাকে, যদিও উভয় কম একই কবিলার অন্তভুস্ত হয় । আবার 
বাইরের শক্রর বিরুদ্ধে লড়িবার সময় কবিলার সমস্ত লোক বিবাদ-বিসম্বাদ 
ভুলিয়া সঙ্খবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়। আরবে প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য 
হইতে এই সম্পর্ক বিশেষভাবে উপলন্ধি করা যায়। “আমি ও আমার 
ভাই আমার চাচাত ভাইয়ের বিরুদ্ধে: আমি ও আমার চাচাত ভাই অপরের 
বিরুদ্ধে |” 
জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার জন্য দায়ী । হত্যার বদলে সাধারণতঃ হত্যাই 
কাম্য। কোন এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের একজন লোককে 
হত্যা করিলে, উহাদের মধ্যে লড়াই বাধিয়া উঠে। কোন কোন সমর 
প্রাণের বদলে অর্থের (দিয়াত) ছারাও এই বিবাদ মীমাংসা হয়। আরবের 
গৌত্রভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থায় কোন লোক গোত্র-সম্পর্ক ছাড়া বাচিতে 
' পারেনা । গোত্রহীন লোকের রক্ষার দায়িত্ব কেহই গ্রহণ করে না। তাই 
রক্ত-সম্পর্কহীন ব্যক্তির গোত্রভুক্তির জন্য কতকগুলি প্রথা আরবদেশে 
প্রচলিত রহিয়াছে। যেমন কোন ক্রীতদাস তাহার প্রভু কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত 
হইলে, সে যদি উক্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়। থাকিতে চায়, তবে তাহাকে 


১০ ইসলাম ও খিলাফত 


পরিবারের ,'মাওলা' বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। এই প্রথা মধ্যযুগে 
বছল প্রচলিত ছিল। একজন সম্পূর্ণ নবাগত ব্যক্তিও কেনি পরিবার বা 
গোত্রের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া! পরিবারের “আশ্রিত” (দাখিল) হিসাবে 
গণ্য হইতে পারে । এই প্রথা অনুসারে একটি গোট। পরিবার বা পরিবার 
গোষ্টি অন্য গোষ্ঠি বা গোত্রের আশ্রিত হইতে পারে। আরবদের এই 
প্রথার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যে কোন অপরাধী ব্যক্তিও “আমি আপনার 
আশ্রিত" এই কথা বলিয়! কোন পরিবারের বা গোত্রের আশ্রয় ভিক্ষা 
করিতে পারে। আশ্রিত ব্যক্তিকে নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া না দেওয়া 
পর্যন্ত সে পরিবারের রক্ষণাবীন থাকে। 

গোত্রীয় চেতনা, গোত্রের জন্য মমত্ববোব, ও গোত্রের জন্য জানমাল 
উৎসর্গ করার প্রস্ততিকে.আসাবিয়া বল! হয়। বেদুঈনের ব্যক্তি-স্বাতন্থ্য ও 
ব্যক্তি-স্বাধীনতার চবম অভিব্যক্তির নামই আসাবিয়া। এই অনুভূতি 
গোত্রীয় পরবশ হইয়া আরবগণ গোত্রবহিভত সকল কিছুকে বিজাতীয়, 
চেতনা £ ঘূণার পাত্র ও শক্রভাবাপন্ন বলিয়া মনে করে। এই গোত্রীয় 
আসাবিয়া চেতনা একদিকে যেমন গোত্রীয়-সংহতিকে সযত্বে রক্ষা করে, 
অন্যদিকে পুরুষানুক্রমে গোত্রে গোত্রে শক্রতা ও কলহ সঞ্জীবিত রাখে । 


বিস্তারিত পাঠ্য*তালিক। 
১. পি. কে. হিটি : হিষ্টি অব দি এরাবস, মেকমিলান এণ্ড কোং লিঃ 


স্মি ৯ ঠি 


পঞ্চম সংস্করণ, লগ্ডন, ১৯৫১। 

২. এইচ. আর. পি. ডিকৃসন £'দি এরাব অব দি ডেজাি, এল্যান 
এও আনউইন, লগ্ডন, ১৯৪৯। 

৩. রিচার্ড এইচ. সাঙ্ার £ দি এরাবিয়ান পেনিনস্লা, কনেল 
ইউনিভাপিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪ 

8. রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারনেশানেল এফেয়ার্স £ দি মিডল ইস্ট, 
সম্পাদক : রিডার বৃলার্ড 
৩য় সতম্করণ, অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটি 
প্রেস, ১৯৫৮। 


১ 
প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে সেমিটিক সভ্যত। 


আধুনিক গবেষকগণের মতে আরবগণ শুধু যে সেমিটিক জাতির 
অন্তর্ভুক্ত তাহা নহে বরং আরবদেশই সমগ্র সেমিটিক জাতির লালনভূমি ছিল। 
প্রাচীন মধ্যপ্রাচোর সভাতার বে সকল সেষিটিক জাতির দান অপরিসীম 
তাহার! সকলে “উবর অবধ-চন্দ্ ভূমিতে ( £650৮1৩ 06500180 ) আধিপতা 
বিস্তারের পূর্বে আরবদেশেই এক অভিন্ন মহাঁজাতি হিসাবে বহুকাল যাবৎ 
সেমির্টক লালিত-পালিত হইয়াছিল । ইহারা বাবিলনীয়, আসিরীয়, 
জাতির. ফিনিসীয় 'ও হিকুজাতি নামে ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ । এই 
লালন ভূমি: অতবাদ অনুসারে সেমিটিক ও হেমিটিক জাতি যুক্তভাবে প্রথমে 
আববদেশ সম্ভবতঃ পূর্ব আফ্রিকায় বসবাস করিত। সেখান হইতে সেমিটিক 
জাতি আরব উপহ্বীপে চলিয়া আসে। অতঃপর আরৰ দেশে ভৌগোলিক 
কারণে অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একাধিকক্রমে সেমিটিক জাতির উল্লিখিত 
শাখাগুলি উর্বর অর্ধ-চন্দ্র' এলাকায় বাসস্থান পরিবর্তন করে। সর্বশেষে 
ইসলাম-প্রচারের পর বর্তমান ইতিহাসেত্র আরবগণও অনুরূপভাবে উক্ত 
এলাকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এই মতবাদের সমর্থনে পণ্ডিতগণ ভাষা- 
তাত্বিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাহাদের মতে ব্যবিলনীয়, 
ছিত্র, আরামীয়, আরবী ও ইথিওপীয় ভাষার সৌসাদৃশ্য উহাদের উৎপত্তিগত 
ও মৌলিক এঁক্য সূচিত করে! এতত্যতীত এই সকল জাতির সামাজিক 
রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৈহিক গঠন তুলনা করিয়া দেখিলেও এই 
সাদৃশ্য বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কাজেই এই সকল জাতি এতিহাগিক 
কালে বিভিন্ন সভ্যতার জনক হিসাবে প্লুরিচিত হওয়ার পূর্বে নিশ্চয়ই 
একক ও অভিন্ন জাতি হিসাবে কোন এক দেশে বসবাস করিত। এই 
মতবাদের ফল এই দাঁড়ায় যে, প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের সত্যতা প্রধানতঃ 
সেমিটিক জাতির স্থষ্টি এবং উক্ত জাতির নবীনতম ও সর্বশেষ শাখা হিসাবে 
ইতিহাসের আরবগণ তাহাদের স্বগোত্রীয়গণের প্রদশিত পথে িবর 
অর্ধ-চন্ত্র' এলাকায় রাজ্য-বিস্তার করিয়া সেমিটিক জাতির সামগ্রিক সত্তার 
উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কারণে আমরা প্রাচীন মধ্য- 
প্রাচের বিখ্যাত সেমিটিক জাতিগুলির নাম ও সভ্যতায় তাহাদের বিশেষ 
দান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব । 


১২ ইসলাম 'ও খিলাফত 


'উবর অধচন্দ্র' অঞ্চলের সেমিটিক সভ্যতায় উৎপত্তি ও বিকাশের 
যুগ মোটামুটি খী: রা পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী 
প্রাচীন মধ্য, পর্যন্ত স্থারী হয়। এই যুগে আন্তাদীয়, আমোরীয়, আসিরীয় 
প্রাচ্য গেহি- ও .কালদীয় শাখার সেমিটিকগণ উক্ত অঞ্চলে বিশেষ করিয়। 
টিক সভ্য ও নিন মেসোপটেমীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। আন্মানিক 

খীঃ পৃঃ ১৫০০ সাল হইতে উর্বর অর্ধচন্দ্রের পশ্চিমাঞ্তলে 
অংশ গ্রহণ করে। ইহারা কানানীর (ফিনিসীয়), আরামীয় ও হিকু নালে 
খযাত। মোটামুটিভাবে পৃবাঞ্চলের সেমিটিকগণ রাজ্য শাসনে ও সাম্রাজ্য 
বিস্তারে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে আর পশ্চিমাঞ্চলের সেমিটিকগণ 
ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি 9 ধর্ম-দর্শনে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় 
দেয়। সেমিটিক সভ্যতার এই গৌরবময় যুগে বিভিম রাজ্য বা জমাট 
কতৃক আরবের অংশ বিশেষ দখলের চেষ্টা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | 


পুর্বাঞ্চলের সভ্যতা 


নিশ্ব মেসোপটেমীয় অঞ্চলের প্রথম সেমিটিক জাতি আক্কাদীয় নামে 
পরিচিত। প্রায় এক হাজার বছর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে আরব ও সিরিয়ার 
মরভুমি হইতে বেদুঈনগণ নিম্ন মেসোপটেমীয় অঞ্চলে অনপ্রবেশ করিতে 
থাকে। এ অঞ্চলে তখন বিখ্যাত স্ুুমেরীয় জাতি রাজত্ব করিত। 
সেমিটিকগণ সুমেরীয়দের নিকট হইতে গুহনির্মাণ, ভূমিকর্ষণ, লিখন-পদ্ধতি 
ও নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করে। সেমিটিকদের রাজা সারগন সুমেরীর় 

নারাম-সিন ( খীঃ পূঃ ২২৭০--২২৩৩ ) উত্তরে আসিরিয়া ও পুবে 
পারস্যের লুরিস্তীন 'ও খুজিস্তান' পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমানা বধিত করিয়া 
“পৃথিবীর চারিপ্রাস্তের রাজা” উপাধি গ্রহণ করেন। নারাম-সিন মাগান 
নামক একটি স্থানও জয় করেন। ইহাকে পূৰ ও মধ্য-আরবের কোন 
স্থান বলিয়া মনে করা হয়। 

আক্কাদীয়গণের পতনের পর আমোরীয় সেমিটিকগণ সিরিয়ার দিক হইতে 
দাজলা-ফোরাত উপত্যক অঞ্চলে আগমন করিয়া! ব্যবিলনে একটি রাজ্য 
স্বাপন করে। এই বংশের ষষ্ঠ রাজ! হন্ুরাবি (খীঃ পৃঃ ১৭২৮--১৬৮৬) 
ভূমধ্যসাগরের তীর পধস্ত রাজ্যের সীমানা বধিত করেন। তিনি “ন্মুমের 
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ও আক্কাদের রাজা এবং পৃথিবীর চারিপ্রান্তের রাজা উপাধি গ্রহণ 
করেন। তিনি বু জনহিতকর কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
প্রাচীন রাজত্বের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিভিন্ন প্রচলিত আইনের 
ব্যধিলনঃ সঙ্কলন। ''হন্ুরাবি-বিধি” নামে প্রসিদ্ধ এই আইন হইতে 
হন্থুরাবিব প্রাচীন বাবিলনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা 
আইন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানিতে পারি। পরবর্তী ইছদী 
আইনের (3০510 [.2%/) সাথে ইহার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। সমাজের 
লোকেরা উচচ অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, শিল্পী ও সাধারণ লোক 
এবং দাসশ্রেণী--এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল। ফৌজদারী দণ্ডবিধি কঠোর 
ছিল। “চক্ষুর বদলে চক্ষু ও দীতের বদলে দত" এই আইনের ভিত্তি 
ছিল। এই আইনে নারীর অধিকার মোটামুটি সংরক্ষিত ছিল। এই 
আইনে বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য বিশেষ বিশেষ দণ্ড বিধিবদ্ধ ছিল। 
অসাধু ঠিকাদার ও হাতুড়ে ডাক্তারের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। 
এই আইন মুলত: সুমেরীয় আইনের সংশোধিত ও পরিবতিত রূপ। 
হন্মুরাবির সময় ব্যবসা বাণিজ্যের বল প্রসার ঘটে এবং ব্যবসায়-সংক্রান্ত 
চুক্তি-পত্র, দলীল-দস্তাবেজ, সাক্ষ্য-প্রমাণীদি ও প্রমিসারী নোটের (অর্থের 
অঙ্গীকার পত্র) প্রচলন হয়। ব্যবিলনীয় সেমিটিকগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রেও 
বিশেষ উন্নতি লাভ করে। অবশ্য সাহিত্যে তাহাদের কোন মৌলিকতা 
বা স্বকীয়তা ছিল না। স্ুমেরীয় সাহিত্যের বিষয়বস্তকে তাহারা নুতন 
রূপ দান করে। এই সাহিত্যের মধ্যে “গ্রিলগামেশের কাহিনী” ও 
তথাকথিত ' ব্যবিলনীয় জবের” কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য | প্রথমোক্ 
কাহিনীতে একজন দুঃসাহদিক বীরের অমরত্ব লাতের ব্যর্থ চেষ্টা ও 
ছিতীয়টিতে একজন ধামিক প্রবরের স্ত্রোচনীয় দুঃখ দুর্দশশার কথা বণিত 
হইয়াছে। প্রথমোক্ত কাহিনীতে এক প্রলরঙ্করী বন্যারও বর্ণনা রহিরাছে । 
এই যুগে বিভ্গানে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয় নাই । 


আসিরীয্প সভ্যত। 

দাজলা-ফ্রাত উপত্যকার উত্তরে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চল আসিরিয়া 
নীমে অভিহিত হইত । সেমিটিকদের যে শাখা এই অঞ্চলে বসবাস 
করিতে আরম্ভ করিল, তাহারা সমভুমির সেমিটিকগণ হইতে ভিন্ন 
প্রকতির হইয়া উঠিল। সমভুমির অধিবাসীরা শান্তিপ্রিয় ছিন। 


১৪ ইসলাম ও খিলাফত 


আবহাওয়ায় বসবাস করিয়া দৈহিক গঠনে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্ে শক্তিশালী 
ও ক্-সহিষ্ হইয়া গড়িয়া উঠিল। এই জন্য তাহারা রোমানদের পর্বে 
প্রাচীন পৃথিবীর সবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতি। ইহাদের সূর্যদেবতা 
আশুরের নাম হইতে দেশ ও জাতির নামকরণ করা হইয়াছে। 
আসিরীয়গণের প্রথম প্রসিদ্ধ রাজার নাম প্রথম তিগলাথ-পিলেসার 
(খীঃ পৃঃ ১১১৬--১০৯৩)। রাজা আগুর-নাসির-পালের সময় (খীঃ পঃ 
৮৮৪--৮৫৯) তাহারা দিপ্বিজয়ে বহির্গত হয়। তিনি উত্তর সিরিয়া 
জয় করিয়। ভূমধ্যসাগর প্ন্ত রাজ্যসীমা বধিত করেন। আশুর-নাসির- 
রাজার মিলিত শক্তির সঙ্গে আসিরীয়গণকে যুদ্ধ করিতে হয়। জুনদুবের 
আরব শায়খ ইহাদের অন্যতম । আপিরীয়গণের সহিত আরবদের এই 
প্রথম যোগসূত্র । রাজা তৃতীয় তিগলাথ-পিলেসারের সময় আরামীয়: শহর 
দামিক্ক ও হিব্রুদের ইসরাইল অধিকৃত হয়। তিনি জাবিবী ও শামসী 
নামক দুইজন আরব রানীকে করদানে বাধ্য করেন। দ্বিতীয় সারগনের 
(খ্রীঃ পূ ৭২২--৭০৫) সময় আসিরীয় সাম্রাজ্য গৌরবের উচচ শিখরে 
আরোহণ করে। তিনি সামুদ জাতির আরবগণকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য 
করেন এবং একজন সাবায়ী রাজাও তাহাকে করদানে বাব্য হয়। সম্রাট 
সারগনের বংশধরগণ মিসর পযন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। 
তাহারাও আরবদেশের অংশ বিশেষ দখল করিয়া আরবদের নিকট হইতে 
কর আদায় করেন এবং সিরিয়ায় বেদুঈন উপদ্রব দমন করিবার জন্য বার 
বার অভিযান প্রেরণ করেন। এই যুগে আসিরীয়গণের নৃতন রাজধানী 
নাইনিতা (1২109%21) "পশ্চিম এশিয়ার রানী” বলিয়া স্বীকৃত হয়। 
আসিরীয় সভ্যতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য বিষয় তাহাদের সামরিক 
সাজ-সভ্জা ও যুদ্ধ কৌশল | অন্যপক্ষে তাহাদের ইতিহাস অকৃন্ঠ নরহত্যা, 
অবাধ লুটতরাজ ও নির্মম ধ্বংসকাের কলঙ্ক কালিমায় মসীলিপ্ত। তাহাদের 
সমাজে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বীলোকদের জন্য অন্তঃপূর 
প্রথার সূত্রপাত হয়। স্থাপত্য ও তাস্কষে তাহারা বিশেষ পারদণিতা অর্জন 
করে। তাহারা বিরাট জাকজমকপূণ্ণ প্রাসাদাদি নির্নাণ করে। তাহার! 
প্রাসাদ-ন্থারে ও নগরদ্বারে মানুষের মস্তক বিশিষ্ট পক্ষযুক্ত প্রকাণ্ড ষাড়ের 
মতি স্বাপন করিয়া মানব-মনে ত্রাসের সঞ্তার করিরাছিল। প্রাসাদের 
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শোভা পাইত। তাহারা সাম্রাজ্য-শাসন-্যবস্থার উদ্ভাবক । বিজ্ঞানকে 
যুদ্ধবিগ্রহের কাজে ব্যবহার করিয়া তাহারা চিকি২সা-শাস্ত্রের উন্নতি বিধান 
করে। বিভিন্ন রোগের কারণ সম্বন্ধে পঠন-পাঠনের ফলে এই সময় 
পাচ শতাধিক ওষধ আবিষ্কৃত হয়। সম়াট আশুর-বানি-পাল (খ্রীঃ পুঃ 
৬৬৮--৬২৬) সাহিত্য ও শিল্পকলার একজন বড় পুষ্ঠপোষক ছিলেন। 
রাজধানী নাইনিতায় তিনি যে পাঠাগার শির্ধাণ করিয়াছিলেন, বিগত 
শতাব্দীতে তাহা ভূগভ হইতে উদ্ধার করা হয়। এই পাঠাগারে ন্যনাধিক 
২৫০০০ মাটির চাকতি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলিতে তাহার লিখিত 
হাজার হাজার পত্র, ব্যবসায়-সংক্রান্ত দলীল '3 অন্যান্য মূল্যবান. তথ্যাদি 
লিখিত রহিয়াছে। কোন কোন লিপিতে সামরিক বিজয় ও যুদ্ধ বিগ্রহের 
কাহিনী সালঙ্কারে ও সবিস্তারে বণিত হইয়াছে। উত্তর আরবের তায়মা 
নামক স্থানে সবশেষ কালদীয় রাজার একটি প্রাদেশিক আবাস ছিল। 
হন্ুরাবির পর প্রায় এক হাজার বংলর পধন্ত ব্যবিলনের খ্যাতি লুপ্তপ্রায় 
হইয়া খাকে। আসিরীয় সাম্াজোর পতনের পর কালদীয়গণের অভ্যুর্থানের 
ফলে ব্যবিলনের নৃতন যুগের সুচনা হয়। কালদীয় রাজ! দ্বিতীয় নেবুকাদ 
নেজার (খীঃ পূঃ ৬০৫--৫৬২) ব্যবিলনকে নৃতন খ্যাতি ও সমৃদ্ধি দান করেন। 
নূতন তিনি মিসরের রাজাকে পরাজিত করিয়া সিরিয়ায় মিসরের 
বাবিলনঃ কর্তৃত্ব লোপ করেন। তিনি ৫৮৬ (খীঃ পৃঃ) সালে ইনদী 
কালদীয় রাজ্যের রাজধানী জেরুজালেমের ধ্বংস সাধন করেন। তিনি 
সত্তা  ব্যবিলন নগরীকে পুনরায় নিমাণ করিয়া ইহার সৌন্দয বিধান 
করেন। স্থাপত্য-শিল্লে তাহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল ; তিনি বু জনহিতকর 
কাজও করিয়া গিয়াছেন। এই সকঞ্প কাজের মব্যে পানিসেচের ব্যবস্থা, 
রাস্তাঘাট, মন্দির ও প্রামাদ নির্মাণ উল্লেখযোগ্য । তীহার নিমিত ব্যবিলন 
নগরের প্রাচীরটি এত প্রশস্ত ছিল যে, উহার দুই পাশ্বে ছোট ছোট দুই সানি 
বাড়ী ছিল ও মধ্যে ঘোড়ার গাড়ী যাইবার পথ ছিল । নগরের মন্দিরগুলির 
মধ্যে কালদীয় দেবতা মারদূকের মন্দিরটি সবাপেক্ষা বৃহৎ ও জীকজমকপৃণ 
ছিল। নেবুকাদনেজারের প্রাসাদের রমণীয় 'শূন্য-উদ্যান' গ্রীকদের নিকট 
প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য বস্তু বলিয়া আখ্যায়িত 
হয়। কালদীয়গণ ভ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ করিয়া অঙ্ক ও খগোল-বিজ্ঞানে, 
পারদণিতা অর্জন করে। তাহারা সাতদিনের একটি সপ্তাহ গণনা করিয়া 


১৬ ইসলাম ও খিলাফত 


এক একটি দেবতার নামে এক একদিনের নামকরণ করিয়াছিল । এই 
সাতটি দেবতা ছিল আকাশের সাতটি গ্রহ । সপ্তাহের সপ্তম দিন বিশ্রামের 
জন্য ধার্য ছিল। কালদীয়গণ গ্রহ উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করিয়৷ বারা রাশিচক্র 
(9183 ০£ 20190) আবিার করে। তাহার গ্রহানাদি (সূর্য ও চন্দ্র) 
সম্বন্ধে নিষুল পূর্বাভাস দিতে পারিত। কালদীয় বৈজ্ঞানিকগণ বৎসরের 
দৈর্্য নিরুপণে প্রার নিভূুল ছিল। গ্রহ-নক্ষত্রের নিরমিত পর্যবেক্ষণের 
ফলে কালদীয়গণ জ্যোতিবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্ভন করে। তাহারাই 
সব্প্রথম মানুষের ভাগ্য ও অদৃষ্ট গণনা করার জন্য এই জ্যোতিবিদ্যার 
প্রচলন করে । এইতাবে অংশত: বিজ্ঞান ও অংশত: কসংস্কারের ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষ মানষের জীবনে এক অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার 
করিতে থাকে । পূবেই বলা হইয়াছে, কালদীয়গণ তাহাদের সাতজন 
দেবতাকে সাতটি গ্রহের সঙ্গে এক ও অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছিল। তাহাদের 
বিশ্বাস, স্বর্গে এই গ্রহের গতিবিধি মর্ত্যে মানুষের কর্ণ ও অদৃষ্টকে প্রভাবিত 
করে! তথন হইতে মানুষ বিশেষ করিয়৷ রাজা বাদশাহগণ জ্যোতিষীর 
সহিত পরামশ না করিয়া কোন কাজে হাত দিতেন না। করআনে 
বাবিল (ব্যবিলন) শহরের জ্্যোতিষীদের উল্লেখ রহিয়াছে । 


পশ্চিমাঞ্চলের সভ্যতা 


পৰেই উল্লেখ করা হইয়াছে । ফোরাত উপত্যকায় যেমন সেমিটিক 
জাতির কয়েকটি দল পর পর সভ্যতা গঠনে ও পরিবর্ধনে সহায়তা 
করিয়াছিল, সেইরূপ উবর অর্চচন্দ্র এলাকার পশ্চিমাংশে বর্তমান 
সিরিয়া-প্যালেস্টাইনেও সেমিটিকগণের কয়েকটি শাখা অনুরূপ সভ্যতা বিস্তারে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করিয়াছিল। সেমিটিকগণের 

কানানীয় ৰ৷ এই শাখাগুলির নাম কানানীয় (ফিনিসীয়), আরামীয় ও হিক্রু। 
ফিনিশীয় কাঁনানীয়গণ বা৷ ফিনিসীয়গণ তৃমধ্য সাগরের পূর্ব উপকূলে 
তি শ্বীঃ পৃঃ ৩০০০ সাল হইতে অনেকগুলি নগর-রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নভাবে 
বসবাস করিত। মাঝে মাঝে কোন কোন নগর-রাধ অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রের 
উপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস পাইত। উত্তরে, পূবে ও দক্ষিণে বড় বড় 
শক্তিশালী সাম্রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় রা্রগুলির স্বাধীনতা ও এ্রঁক্য 
বরাবর বিপন্ন ছিল। তাহা ছাড়া ফিনিসীয়গণ স্বভাবত:ই শান্তিপ্রিয় 
জাতি ছিল। রাজ্যজয়ে ব৷ যৃদ্ধবিগ্রহে তাহাদের আগ্রহ ছিল না। তাই 


সেমিটিক সভ্যতা ১৭ 


কোন সাম্নাজ্য কতৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা প্রচুর অখ দিয়া শান্তি 
প্রতিষ্ঠা করিত এবং নিবিষ্ট মনে আপন আপন ব্যৰসা-বাণিজ্ো ব্যাপৃত 
হইত। বাণিজেট ও শিল্পকলার তাহাদের চবমোৎকর্ষ সাধিত হয়। 
গ্রাকদের পূর্বে তাহারাই পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, নৌ-চালনায় পারদশী 
ও ওপনিবেশিক সম্প্রদার ছিল। পরবতীকালে তাহারা কিছুদিন গ্রীকদের 
প্রতিদ্বন্দীও ছিল। ফিনিসাম়গণ্* ধাতবশিল্পে ও কাচশিল্পে পারদণিতা 
অভ্ভন কবে। তাহারা বরনশিলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। তাহাদের 
তৈরারী বেগুনী বংয়ের কাপড় ( ৮০1৪) পথিবীবিখাত চিল । প্রাচীন 
রাা-বাদশাহগণ ও পুরোহিতগন এই রংয়ের পোশাক পরিধান করিতেন । 
ক্যাখলিক পুরোহিতগণ ও প্রাাদেশীর গীর্জা পাদরীগণ আজিও এ রংরের 
পোশাকি পরিয়া খাকেন। কফিনিসীরগণ তাহাদের বিভিন্ন পণ বোঝাই 
জাহাভ লইয়া জমুদ্র-পখে প্রথম আন্তজাতিক বাণিজ্য আরন্ত করে এবং 
বাবসা-বাণিজ্যেৰ হাছাযো প্রাচ। ও প্রতীচ্যের মধ্যে যোগসত্র স্কাপন করে। 
কিনিলীরণণের নৌচালন। ও শিল্পোনষনে বিশেষ মৌলিকতা ছিল না, কিন্ত 
তখাপি সভ্যতাৰ ইতিহাসে ইহাদেব একটি অভি উল্লেখযোগা ও স্থারা 
অবদান রহিয়াছে, | তাহার! প্রাটান মিসরীয় লিখন-পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত 
হইবা একটি সহদদ লিখন-পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। তাহার ২২টি ব্যঞ্জন 
বণ আবিক্ষার কনে এবং বণমালার 4১10091১6: নাষ তাহাদের প্রথম দিতি 
অন্ন 4১1০1 3 1390) হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে । ফিনিসীয়গণ বিভিন্ন 
দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে । তদমঝো ভূমধ্য সাগরে অবস্থিত সাইপ্রাস. 
সিসিলি, সাডিনিষা প্রভৃতি শ্বীপ, হিপ্র, ফ্রান্স ও স্পেনের দক্ষিণ উপকল 
অঞ্চল '3 উত্তর আক্রিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহারাই সবপ্রথম আট- 
লান্টিক মহসাগবে সমুদ্রযাত্রা করে ও আক্রিকা প্রদক্ষিণ করে। 


আরামীস্ব সভ্যত। 

আরামীয় সেমিটিকগণ কানাশীবগণের ( কিনিসীয়গণের ) মতই 
আরবের মকভূমি হইতে আনুমানিক খীঃ পুঃ ১৫০০ সালে সিরিরা 
ও প্যালেস্টাইনের মধ্যবতী অঞ্চলে আসিরা বসতি স্থাপন করে । ইহার 
পর তাহারা সিবিযা অঞ্চলে চলিরা বার । আমোরীয় ও কানানীর 
সভ্যতাঁর প্রভাবিত হইয়া তাহার দামিঙ্কের আশে পাশে অনেকগুলি 
নগররাষ্ট্র স্থাপন করে | তনমব্যে আরাম ব৷ দামি্ক প্রধান। ফিনিসীয়গণ 


সা 


১৮ ইসলাম ও খিলাফত 


যেমন বাণিজ্যের জলপথ নিয়ন্ত্রণ করিত, তেমনি আরামীয়গণ স্থল- 
ভাগের বাণিজ্য-পথের পুরোভাগে অবস্থিত খাকিয়া যাবতীয় স্বল-বাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রণ করিত। এইজন্য তাহাদিগকে "আভ্যন্তরীণ এশিয়ার ফিনিসীয়” 
বলিয়া অভিহিত করা হইত। খ্রীঃ পূঃ ৭৩২ সালে আরামীয়গণ 
আসিরিয়ার হাতে স্বাধীনত৷ হারায়। ইহার পরেও বছদিন যাবৎ বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে আরামীয়গণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অন্ত খাকে । তাহাদের সাহায্যে 
ফিনিসীয় বণমালা সম্রগ্র 'উবর অর্ধচন্দ্র অঞ্চলে চড়াইয়া পড়ে । আরামীয় 
ভাষা কিন্তু অন্যান্য সেমিটিক ভাষা হইতে পুথক ছিল | যীশু খীস্টের 
জন্মের কয়েক শতাব্দী পূবে আরামীয় ভাষাই সমগ্র উর্বর অর্ধচন্্র অঞ্চলের 
ভাষা! বলিয়া পরিগণিত হয়। এই ভাষাই বীশু খ্রীস্টের মাতভাষা চিল । 


হিক্র সভ্যতা 


হিব্রুগণ ( ইসরাইল বংশীয় বা ইছদীগণ ) দুই দলে পরপর কানান 
রাজ্যে প্রবেশ করে। প্রথম দল আরামীয়গণের সহিত শ্রী পৃঃ ১৫০০ 
সালে আরবের মরুভূমি হইতে আসে । হিন্ কিংবদন্তী অনুসারে তাহারা 
পি (788১870৯ নেতৃত্বে শত শত বৎসর 
আসিয়া বসতি স্থাপন করে । ধীঃ পৃঃ ত্রয়োদশ চিত শেষভাগে 
মিসর হইতে দ্বিতীয় হিব্ দল হজরত মুসার নেতৃত্বে সিনাই উপস্বীপ 
হইয়া প্যালেস্টাইনে আসে । তখন হইতে তাহাদের প্রকৃত ইতিহাস 
আরম্ভ হয়। সিনাইয়ে অবস্থান কালে হজরত মুসা মিদয়ানের একজন 
ধর্ননেতার কন্যার পানিথ্হণ করেন। ইছদীগণ সিনাইয়ে চল্লিশ বৎসর 
অবস্থান করে । এখানে অবস্থানকালে হভরত মুসার আধ্যান্বিক বিকাশ 
ঘটে। প্যালেস্টাইনে ইছদীগঁণের বারাটি সম্প্রদায়কে একক অদ্বিতীয় 
যিহোভার বিশ্বাসে এক্যবদ্ধ দেখা যায়। সেখানে স্থানীয় কানানীগণ 
ব্যতীত 'ফিলিস্তাইন' নামক এক জাতির লোক তাহাদের বৈরী হইয়া 
দাঁড়ায় । হিব্ুগণ তাহাদের নেতা ড্যাভিডের (দাউদ আঃ) নেতৃতে 
ফিলিস্তাইনীগণকে পরাজিত করিয়! খ্রীঃ পৃঃ ১০০০ সালে একটি স্বাধীন 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী সলমনের (সুলায়- 
মান আ:) সময় হিবুদ রাজ্য উন্নতির সবোচচ সোপানে আরোহণ করে। 
জলপথে ও স্থলপথে এক সুদ্ররপ্রসারী ব্যবসা-বাণিজ্য তাহার আরের 


সেমিটক সভ্যতা ১১ 


প্রধান উৎদ ছিল। আকাবা উপসাগরে তাহার একটি বিরাট নৌবহর 
ছিল। তিনি জেরুজালেমে একটি জমকালো! উপাসনালয় নিনাণ করেন। 
তীহার রাজত্বকালে 'শেবার বানী' মায়ী এক আরব রানী তীহাকে মূল্যবান 
উপচটৌকন পাগান। আরবের মিনাই অঞ্চন তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল 
স্ুলারমানের (আঃ) মৃত্যুর পর হিশ্র রাজ্য দৃইভাগে বিভভ্ত হইরা পড়ে। 
উত্তরাঞ্চলের রাজোর নাম চিল ইসরাইল নার দলিশাঞ্চলের রাজোর না 
ছিল ভাদা। পূবেই বলা হইয়াছে যে, কালক্রমে রাজ; দুইটি আসিরীর 
'ও কালদীয় সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতে বাব্য হয়। খীঃ পূ 
৭২১ সালে সম্রাট দ্বিতীয় মারগন ইসরাইল অধিকার করেন । খীঃ পুঃ 
৮৭ গালে সম্মাটি নেবুকাদনেজার জেরুজালেম শহর *্বংস করেন। খীঃ পুঃ 
৫৩৮ সালে পারস্য সম্বাট করুম (0:৭১) কালদীরণণকে : পরাজিত 
করিমা ইচ্ছদীদেরকে ছেকুজালেমে ফিবিযা আসিবার অনুমতি দান কবেন। 


বিশ্বসভ্যতায় হিক্রদের দান 


হিব্ন্গন অপরাপব প্রাচীন মেশিটিকণএ হইতে ভিন্ন প্রকাতির চিল। 
যদ্বিথহ, কুটনীতি, ভ্ঞন-বিভগরন বা শিনকলার তাহারা কোন রে 
না মৌলিকত। প্রদশন কবিতে পারে মাই, কিন্তু বিশ্বমভাভার তাহাদের 
গবশ্রেত ও চিনস্থারী দান তাহাদের বদ ও নীতিডঞন। তাহারা সনম 
মানবজাতির ধনী ও নীতি-জ্ঞানেন প্রখম শিক্ষক গুড টিস্টাষেন্ট 
এই নীতি-ঞানের অনবদ্য ও চিরন্তন উত্ম। বন্ধের লেত্রে একহবাদের 
উদ্‌গাতা ইছদীগণই | যুগে যুগে মাবক, কবি, লিখক ৩ বন্ত। 
“গল্ড টেস্টামেন” হইতে অপূরণীয় অনুপ্রেরণা লাভ করিরাছে । ভাহাদের 
ধর্নবিশ্বাসের মহিত 'নবুদতের বারধা গতপ্রোতভাবে জড়িত। 
অধ্যাপক হিটি বলেন, এই নবুরতবাদের ভিভির উপরই খ্রীস্ট 
(তাহার ধন ) থড়িয়াছেন এবং জশ্িলিভ ইন্কদী-খ্রীস্টান কাঠামোর 
উপনেই মুছন্মপ (দঃ) তাহার ব্যবন্থ। প্রতিগ্িত করিরাছেন | ইহদীগশের 
একত্ববাদ প্রচারে আমস, ইসাইরা, জেরেমিনা, এজেকিল ও হোসির। প্রভৃতি 
ধর্মনেতাগণ বিশি্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন । 


২০ ইসলাম ও খিলাফত 


মিসরের প্রাচীন সভ্যত। 
রাজনৈতিক ইতিহাস 


মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সেমিটিক সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 
হইল। পূর্বেই বল। হইবাছে যে. সেমিটিক জাতি "ও ইছাদের স্বগোও্রী 
হেমিচিবগণ প্রথমে এক মছাভাতি হিমাবে আক্রিকার বদবাম করিত। 
হেমিটিকণণ মিসরে এক উয্নভ সভাভার কষ্ট করে। মিসরের ইতিহাসে 
মোটামুটি দইটি যুগ লক্ষ্য করা বায় । প্রখমাটি হইল খতি প্রাচীন যু) 
দ্বিতীযাঁি বিভিন্ন সাজবংশেব বণ 1 খ্ীঃ পৃঃ 9805 সাল পৰন্ত অতি প্রাচীন 
বগ ধবা হবয। রাডবংশের বগ ৩৭০ সাল হইতে আকন ভইরা ৫৯৫ 
সালে শেষ হইরাচে। প্রথম বুগে মিমর নে ক্ষুদ্র রাজেন বিভক্ত চিন 
এবং কমানননে ইহারা নিছেদের জাধীন সভার বিলোপ করিবা দক্ষিণ ও 
উত্তর মিসরে দই বড় রাজ্যের কাঈগ করে। কালক্রমে এই দা রাজ্যও 
একটি নুভত্ রাষ্টে বপান্তরিত হয় ॥ সমগ্র মিমর এক রাজাব দ্বারা শাসিত 
হগযার পর হইতে মিসরের রাজবংশের বুগ আবন্ত হয়। এই বুগে মিসরের 
বাদাকে ফের'আউন বলা হইত । এই যুণকে আবার প্রাচীন রাজবংশের যৃণ, 
সামন্ত-যুণ, মধা-বাজোোর যুপ, হিকসম অধিকারেৰ যুণ ৩ সাম্সাজোর বুগ এই 
পাঁঢটি ভাগে বিভক্ত কবা হয়। প্রাচীন রাজবংশের বগে মিসরের বিখ্যাত 
পিরামিডগুলি নিমিভ হয় । তন্মঝো ফের আউন খুফর পিরামিড সর্ববৃহৎ । 
কখিত মাছে, এক লক্ষ লোক বিশ বংসর পরিশ্রম করিয়া! এই পিরামিড নিমাএ 
করিযাঠিল । এট যগেব পর অন্তকলহেন কলে বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যের উদ্ভব হর 
এবং মিমবের রাভনৈতিক এক? বিনঈ হর ।  মধা রাজবংশের যুণে মিসরের 
রাজনৈতিক একা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং অথমম্পদে, সাহিতো ও শিপ্নকলায় 
মিসবেন প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মধাবতী রাজবংশের বগের পর দুই 
শতাব্দী পর্ধস্ত মিসরে হিকৃসয নামক বিদেশী আক্রমণকারী যোদ্ধ-সংপ্রদীয় 
রাজন্ব করিতে খাকে। ইহার পর মিসরে সামাজোর হণ আরন্ত হয়। 
খী পৃঃ ১৫৮০ সাল হইতে ৫২৫ সাল পধন্ক এই যুগ স্থারী হয়। এই 
বগে্ ফের'আউন তৃতীয় ভূতযোসিস সিরিয়, কিনিসিরা. প্যালেস্টাইন ও 
বাবিলনিরা জয় করেন। মিসরের রাভধানী খীবস্‌ ('01)91995 ) পৃথিবীর 
মবাপেন্ষ। সম্দ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হর । এই যুগের শেষের দিকের 
তুতনখামেন নামক ফের আউনের সমাধি ১৯২২ মালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


সেমিটিক সভাতা ২১ 


ইসরাইলগণ মিসর ত্যাগ করে। ইহার পর কিছুকাল মির আফ্রিকার 
রাজাদের শাসনাধীনে খাকে। খীঃ পৃঃ ৫২৫ সালে পারস্য সয়া ক্যান্বিসেস 
নীলনদের উপত্যকা অবিকার করেন। 


অভ্যতায় মিসরের দান 


প্রাচীন যুগে লিগরে কৃষির উন্নতি সাবিত হর। সেচ-ব্যবহ্ছ৷ উন্নত 
হম। মিসরবাসিগন এই যুগে এক প্রকার চিত্রলিপির প্রবর্তন করে। 
তাহারা প্রশম পঞিকা আাবিফার করে। পুরাতন রাজবংশের যুগে 
জা একক ক্ষমভামম্পহ। হইয়া ফের'আডিন বা কারাও নামে 

*+আউন অভিহিত হন। কারাও এব্দের অঞ্চ বিহৎ গুহা | তিনি 
নাজপুক্ুষঘ ও দেবতা উভয় গুণে ওখান্বিত হন । সমাজে শ্রেণী- 

বিভাগ চটিন_উচচ অভিজাতি-সম্প্রদাব, মবাবিভ-সম্প্রদার ও দাস। 
লন € হ্থলপখে মঙাপ্রাচোর বাবতার বাশিঙ্োে মিসরের প্রবানা ছিল। 
নিসরীরণণ অভ)ন্ত বঠপরায়ণ চিল মৃত্যু পর অমরত্গ লাভের এবাস্তিক 
টাকা ভাভাদিনাকে ব্কমে অনুপ্রাণিত করে। নীলনদের দেবতা 
এমিনিসকে কিল করিরা একটি উপাখ্যানের কাট হয়। ওসিরিস 
ভহার কমতি ভ্রাতা মে কতক নিহত হব। তাহার দেহ এগু-বিখও 
লপিরা দেশের লালাহ্ানে ছড়াইয়া দেওয়া হর। তাহান বিধবা পত্বী 
জইসিন এনীবের ট্করাগুলিকে একত্র করিরা তাহাকে পুনরুজ্জীবিত 
করেন এইভাবে ওসিরিসের অমরত্ব লাভ ঘটে | তাছাকে মিসরে প্রথম মী 
বলা হয়। তখন হইতে মৃতদেহকে মমা করিয়া কবরে রাখার প্রখ। চালু হয় । 
কেন'আউনকে মমী রি বিরাট সমাধিতে ব্লাখা হইত | এইগুলিব নাম পিরা- 
ভ। ওসিরিস ব্যতীত নিসরবামীদের আরও অন্যান্য দেবতা 
নিন চিল। সুধদেবতার নাম ছিল রা; এটন নামেও এই দেবত। 
পতি ও পবিচিত হইত। আমুন-রা নামক এক মহান দেবতার নামও 
সাহিত্য ইহাদের মব্যে প্রচলিত টিল। মিসরীরগণের চিত্রলিপির কথা 
পুবে উলিখিত হইয়াছে । তাহারা পাপাইরাম নামক এক প্রকার 

শাতীয় লেখা শুরু করিয়াছিল, উতিজ্ঞজ আঠার সহিত প্রদীপের কালি 
মাখাইরা কালি প্রস্কত করিয়াছিল | প্রাচীন মিসর সাছিত্যে বিশেষ উন্নতি 
লাভ করে। তাহাদের বমীর় সাহিতই এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 


নক! 


২২. ইসলাম ও খিলাফত 


মৃত-দেহেয সহিত রক্ষিত বিস্তারিত লিপিতে যুতের বিচার ও কোর পরীক্ষার 
বিঘর বণিত আছে! ইহাকে মুতের পুমস্তক' নায়ে অভিহিত করা হয়। 
সম্মুখে নতজানু হইর। প্রথমে বিভিন্ন পাপ হইতে নির্দোষিতার কথা ঘোষণা 
করিতে হয়। যেমন “আমি চবি কি নাই”, “মিথা। কখা বলি নাই”, 
'পরচর্ঠা করি নাই | তারপর একে একে নিভের সংকর্মের তালিক। 
আওড়াইতে হর, বেমন "আমি পবিত্র, আমি ক্ষধার্তীকে অমদান করিয়াছি, 
তৃষ্ণরতকে পানি দিরাচি, বিবস্ত্রকে বন্ব দিয়াচি, শৌকাহীনকে পার 
করাইরাছি !' এইভাবে বিচারকদের সম্মুখে কগোর পরীক্ষায় উভভী৭ 
হইয়া মৃতব্যক্তি ওপিরিসের সম্মুখে লীত হয় এবং অনন্ত ভাবন লাভ করে। 
মধ্যরাজ্যের যুগ মিগরীর সাহিত্যের চরমোৎকষের য্পা। এই সমর 
সাহিতোর বিভিন্ন দিক উন্নত হর। ভ্রনপ্রির আহিতোরে মবো “দই 
ভ্রাভার গল্প" বাইবেন 'ও কবনানের ইউকজ্ুফ (আ") ও তদার ভ্রাভাগশের 
কাহিনীর অনুরূপ | প্রাচীন মিসরীয় সাহিত্যের মবাপেক্ষা সুন্দর, মহীয়ান 
ও ভাবগন্তীর সাহিতা ফের“আউন ইখনাটনেব “সূর্বদেবতার প্রশস্তি | ইহাতে 
তিনি সবশক্তিমান. মহান্ভব এক স্রষ্টার উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন £ 


তুমি সুন্দর ও মহান 

সকল দেশের উপর তুমি আলোর মহিমায় উচ্জপ 
তোমার কিরণ পরিব্যাপ্তড চরাচরে, 

ব্যাপ্ত তোমার সকল স্পষ্টিতে 

বহুমুখী তোমার কীতি 

আমাদের দষ্টিপীমা বহিভূত 

হে একক মৃষ্টা, 'তুমি অছিতীয় ক্ষমতাবান 
বখন তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। 


সাহিত্য ছাড়া মিসরীয়গণ বিজ্ঞানেও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। 
তন্মধ্যে জ্যোতিষ ও অঙ্ক প্রধান। তাহারা সৌর-গণনা পদ্ধতি আবিষ্কার 
করিয়। তিরিশ দিনের এক মাম ও বার মাসের এক বৎসর নিরারিত করে। 
পিরামিড নির্মাণে ও ভূমির সীমানা নির্ধারণে তাহাদের জীবনে জ্যামিতি 


সেমিটিক সভ্যত। ২৩ 


ও গণিতের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। অঙ্কের যোগ, বিয়োগ ও 
ভাগ তাহাদের জানা চিল। কিন্তু গুণন-পদ্ধতি তাহাদের জান। ছিল 
না। দশমিকের অন্ক সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল, কিন্ত ভগ্াংশ সম্বন্ধে 
তাহারা অজ্ঞ ছিল। চিকিতসা-বিজ্ঞানেও মিসরীরগণ উন্নতি লাভ করে। 
তাহাদের মধ্যে চক্ষু ও দন্ত-চিকিৎসক, অস্ব-চিকিংসক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ 
টিল। এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রীক পণ্ডিতগণের মাধামে প্রথমে আরব ও 
পরে ইউবোপীযদেন মবো প্রপারলাভ করে। 


বিস্তারিত পাঠ্য-তালিকা 


১. হিট ৫ দি নিবাস ইস্ট ইন হিস্ট্রি, 
ভ্যান নস্ট্রাওড কোম্পানী, ১৯৬০ খীঃ। 
২* ওয়ান ব্যাঙ্ক ৪ টেইলার £ সিভিলাইজেশন-_পাস্ট এগু প্রেজেন্ট, ১ম খণ্ড, 
স্কট, ফোরসম্যান এণ্ড কোম্পানী, ১৯৪৯ খ্রীঃ । 
৩. বান্দস্‌ এগড রাল্ক 2 ওয়াল্ড সিতিলাইজেশনৃস্, 
অকৃষ্্‌ফোড ইউনিভাসিটি প্রেস, পাকিস্তান বাঞ্চ, 
১৯৬১ খীঃ। 


ও) 
প্রাচ্য ও প্রতীচে)র প্রথম সংযোগ 


মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় অধিকার 


মাপিডনের বিশ্ববিশ্বাত বীর আলেনজ।গাঁব একটি বিরাট সৈন্যবাভিনী 
লইয়া খ্ীঃ পৃঃ ৩৩৪ সালে দার্দানেলিস প্রণালী পাঁর হইয়া ইউরোপ হইতে 
এশিয়ার পদাপণ করেন । পারস7 মগ্ত্রটি দানানবসের সুবিশাল সৈনাবাহিনীর 
সহিত খ্রীঃ পৃঃ ৩৩৩ সালে তাহার যুদ্ধ হস। এনীন বাহিনী সংখ্যায় তিনগুণ 
অধিক হইলেও ইউনোপীর বাহিনীব উদ্নভতৰ বদ্ধকৌশল ও নিরলানু- 
বতিতার সহিত তাহার৷ পারিয়া উদিল না) পারসিকগণ পরাজিত হব, 
সমগ্র সিরিয় প্রীকদের পদানত হব। বিমান বাজার (ইস্কান্দাকন) 
উক্ত বিজয়েব মতি বহন করিতেছে । জিবিমা বিজয়ের পর এই দিগ্থিজয় 
বার মিজর জয়ের পবিকল্পনা গ্রহণ কৰেন। মিলরের উত্তরাঞ্চল দখল 
করার পব আলেকভাণগ্ডার আলেকভাদ্রেবা (আল-ইস্কান্দারিয়া) শহনেন 
পন্তন করেন। মিসব জয় সমাপ্ত কাববা তিন আবার পারস্য সমনাটিৰ 
বিরুদ্ধে জন্ত্রবারণ করেন এবং পাবছিক লাজবানী পাসিপলিস জান্বাইিয়। 


দেন। অভঃপর অন্দ ( 0ঞ৮ও ) নী অতিক্রন করিয়া তিনি সোগ্দিরানি। 
(বুখারা) দখল করেন। তারপর আাকানস্থাছনর ভিতর দিয়া অগ্রমন 
হইয়া পাঁক-ভারতের উত্তর-পশ্চিম মীমান্ত দখল করেন । খ্রীত পৃঃ ৩২৩ 


গালে বাবিলনে এই দিপিজয়ী বীরের মৃত্য হর। আলেকজাগারেন 
মধ্যপ্রাচ্য আক্রমণের ফলে প্রাক ও মধাপ্রাচাদেশীয় ভাবধারা ও বীতি- 
নীতির সংমিশ্রণের সুযোগ হয়| পশ্চিম এশিরা ও মিসরে এক সহ 
বংসরের জন্য বারাবাহিক্ভাবে ইউবোপীয় প্রভাৰ অনুভূত হইতে খাঁকে। 
একাধিক্রমে মাসিডলীর, গ্রীক, রোমনি ও বাইজান্টাইন শাসন ও সংহ্তি 
এই অঞ্চলে স্থায়ী প্রভাব রাখিয়। বায়। আলেকজাগারের মৃত্যুর 
তাহার চারিজন সেনাপতি, সেলিউকাস ব্যবিলনিয়ায়, টলেমী (00167 ) 
মিসরে, এন্টিগোনাস এশিয়া-মাইনরে ও এনিিপেটার মাসিডনিয়ায় শাসন 
করিতে খাকে। 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যর প্রথম সংযোগ ২৫ 


হেলেনিস্টিক সভ্যতা 


আলেকজাগারের মধ্যপ্রাচ্য অধিকারের পর প্রীক ও প্রাচাদেশীর 
সংস্কৃতির সংষিশ্রণের কলে একটি নতন সভ্যতার উদ্ভব হর, 
ইঙ্গর নাম হেলেনিস্টিক সভ্যতা | বিশুদ্ধ গ্রীক বা হেলেনিক 
সত্যতা হইতে ইহা পুখক। এই সভতার বাহন প্রীক ভাষা হইলেও, 
ভা চিল একটি আন্তর্াতিক সভ্যতা এবং ইহার উপর প্রাচ্যের প্রভাব 
অত্যান্ত পরিস্ফুট । সিলিয়া, মিসর ও ধানে এই সভ্যতা বিশিষ্ট রূপ 
পরি্রহ করে। ভিনো। নামক একজন কিনিসীন স্টামিক দাঁশশিক মতবাদ 
প্রবর্তন করেন। এপিকিউরিয়ান মতবাদে উপনেও কিনিসীয় প্রভাব 
রহিরভে। হোেলেনিস্টিক সভ্যতার সর্বপ্রধান কেন্ত গুলি চিল উত্তর সিরিরার 
এনিটরকে ও মিসবে আলেকজাব্দিরার | শ্েযোক্ত স্থানে এীক শাসকদের 
পঠ্ঠপৌষকভাব ভান-নিভ্ঞানের একটি বিখ্যাত কের গড়িরা উঠে । আলেক- 
জাক্দিয়ার পঠাগাব বিনবিশ্শত।  এখানকান ভবন এরাটস্থিনিষ ভগোল 
নিগ্াানে জুদক্ষ ছিলেন | ভাভার লেখা হইতে পখিবীৰ গোলত্ব ও বিভিন্ন 
ভৌগোলিক জন্গছলের নামকরণ সম্পকে জলা বান। তিনিই অবপ্রথম 
অন্নেখা. এ. ড্রাদিহ। বিশিই্ মানচিত্র অঙ্কন অেন।  এরিসকিনিস নামক 


পি শস্পত০০ ০ 


আর একজন পাগাগাবের অধান্দষ সাহিত্যে স্গচাতি লাভ করেন। 
হউক্রিডেৰ জ আঁডি ও পুখিবীর সবত্র ভুপাত্য হিসাবে পঠিত হইতেছে । 
হিপারকাস ( নর ) পামক বৈল বৃন্চেটিক নবপ্রথখম বিজ্ঞানসম্মত 
জ্যাতিবিদ্যার গ্রবতন কলেন। তিনি নক্ষত্টদিৰ উচ্চতা নিণয়ের জনা 
4৬৩/০191১০ আবিক্কার করেন | রোমানদেল বিজবেন পরেও আলেকজাক্িরার 
ভান-বিভ্ানেৰ অনুশীলন বিন্দুমাত্র হ্বাস পার নাই । খ্রীষপীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
শনেকজাক্দিয়ার বৈষ্ঞানিকথণের মধ্যে সবশেষ উলেমী জ্যোতিবিজ্ঞান 
নদন্ধে 4১170958695 মাযক একাটি গ্রন্থ রচনা লেন । এরিস্টার্কাসের মতবাদ 
উপেন্গা করিয়া তিনি “ভুকেদ্দিক মতবাদ ' (অণ1২ পুশিবী স্থির এবং স্যর 
উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে) প্রচার করেন তাহারুই প্রভাবে ঘোড়শ শতাব্দীতে 
কোপানিকাসের সমর পধন্ত এই ভ্রান্ত মতবাদ ইউলোপে প্রচলিত খাকে। 
টলেমী অনেকগুলি মানচিত্র অঙ্কন করেন। দীর্কান পধন্ত পঝাটক 
9 অভিষাত্রীদল তাহার মানচিত্রের ব্যবহারি অরপরিহার্ধ বলিয়া মলে 
করিত। 


২৬ ইসলাম ও খিলাফত 


মধ্যপ্রাচ্যে রোমান শাসন 


রোমানগণ খ্রীঃ পৃঃ ৬৪ সালে সিরিয়। ও ৩০ সালে মিসর জয় করে। 
ইহার পূৰবে এশিয়া-মাইনর 9 রোমক সায়াছ্যের অন্তভুক্ত হইয়াটিল। 
রোমান শাসনের ফলে এই সকল অঞ্চল বাবসা-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি 
লাভ করে। সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধি লাভ করে সিরিয়া । এনিটিয়ক 
শহর সিরিয়ার রাজধানী হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়ার সমপর্ায়ভুক্ভ হইয়া 
উঠে। এখানে রোমানদের যাবতীয় আনান্দোৎসব যেমন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতী, 
নৃত্য, কুস্তীযুদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইভ। গ্রীক হেলিওপলিয় শহরটি 
রোমানদের সমর উহার ধর্সমন্দিরের জন্য বিশেষ খাতি অর্ভন করে। 
বেরিটাস ( 8৩75 2 অধুন। বাইরুত) শহর জ্ঞান-মাবনান কেন্দ হিসাবে 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে রোমান আইন অধ্যরনের একটি কেন্দ্র গড়িরা 
উঠে। রোমানদের প্রভাবে প্রভাবান্িত হইয়৷ উতন্তর-মানবে ও সিরিয়ার 
নক অঞ্চলে পৰ পর দুইটি নগর-া্্র গড়িয়া উঠে। ভাব একটি প্রা, 
অপরটি প্রামীরা । ইহাদের বিষ পরে আলোচনা করা হইনে। রোমানদের 


সর্প রা পা 


আমলে প্যাবেস্টাইনে জুদাইরা নামে একাট রাজ্য গড়িরা উঠে হিরড 
(৮০৫) নামক একজন রাজার শাসনকালে এই রাজের সীমানা বহুদূর 
পরবস্ত বিস্তৃত হয়। সম্রাট টিটাসের সময় রোমানগণ ৭০ শ্রীষ্টাব্দে 
জেরুজালেম নপুরীর ধ্বংস সাধন করে। 

রোমান শাসনকালে মিসরও সমৃদ্ধির উচচ সোপানে উন্নীত হয়। 
রাজধাশী আলেকজাক্ষিয়াকে পৃথিবীর অনাতম বিখ্যাতি নগরী হিসাবে 
গণ্য করা হইত। মগরীর এক চতুখাংশ নান। সুরমা অট্টালিকা ও মন্দিরে 
শোভিত ছিল। এখানে বনুসংখাক “ইহুদী বসবাস করিত। এই যুগে 
উন্নত সেচ-ব্যবস্থার ফলে মিসরের কৃষিকাষে বিশেষ উন্নভি পরিলক্ষিত 
হর। দেশ শিল্পারিত হর! বরনশিনে, কাঁচ ও ধাতিব শিলে মিসর 
আগেকার মতই তাহার সুনাম ও স্খ্যাতি বজায় রাখে । রোমান সভ্যতা 
নগরভিত্তিক ছিল: সেজনা দেশের অভ্যন্তরে গভান্গতিক জীবনধারা 
আপরিবতিতই থাকিয়া যায়। 

রোমান শাসনামলের সবাপেক্ষ।! উল্লেখযোগ্য ঘটনা খীস্টান ধনের উৎপত্তি 
ও বিকাশ। খীস্টান ধর্ম মূলতঃ একটি সেমিটিক ধর্ম । অষ্টার ভালবাসা 
ও মানুষের ভালবাসা ইহার মুল বিষয়বস্তু । রোমান সম্াটগণ প্রথমে এই 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রথম সংযোগ ২৭ 


ধাবলম্বীগণকে নির্যাতন করিতেন । কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের বিশালত 1 
ও এক্য খীস্টধর্সের সারবজনীনতা ও উদারতার পখ প্রশস্ত করে, সমগ্র রোমান 
সাম্রাজ্য খীস্টধ্ের প্রচার ক্ষেত্রে পরিণত হয়! বল! বাল্য, গ্রীক-দর্শন 
রোমান রাজনৈতিক সংস্থা, প্রাচোর বর্মপ্রবণত, হিবু ন্যারনিষ্ঠ। ও খীগগীয় 
ভালবাস! প্রভৃতির সমনৃরে খীষ্টবর্ম পরিপূর্ণতা! লাভ করে । গ্রীক-প্রভাবিত 
ছেলেনিম্টিক দন ও জুঞন-বিজ্ঞনের সাধনা রোমান আমলেও মধাপ্রাচ্যে 
অব্যাহত খাকে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্যালেন তাহার বিখাত চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। আলেকজাল্্রিরার টলেমী গাণিতিক 
জ্যোতিবিদ্যায় বিশিষ্টত। অর্ভন করেন। স্টাবে। ভৌগোলিক বিশ্বকোষ 
প্রণয়ন করেন। নও-আফলাতুনবাদ মধ্যপ্রাচ্চীয়ণণেবই কাট্টি। ইহার 
প্রধান উদ্দেশা টিল প্র্যাটো_ও এরিসটলের দর্শন ও প্রাচাদেশীর় ভাবধারার 
সম্ঘুয় আাধন।  আলেকভান্ছিরা এই ঘৃতন দার্শনিক মতবাদের কেন্দ্রস্থল 
চিল। ইছ। ছাড়! এখানে নূতন খ্রীস্টান দশনেরও উৎপভ্ি হর । খ্বীস্টধমের 
এগারিযান ও উহার বিরোধী এখেন্সিয়ান শাখা একহবাদ ও ্রিত্ববাদের 
বিতর্ক ল _লহষা প্রথম আলেকগান্ছিয়ায় উদ্ভূত হয়। শ্রস্ছদী নামক একজন 
সংসারবিরাগী সন্যাসীও এই আমর আলেকজীান্দ্রিয়ার নিকটে বসবাস 
করিতেন। সন্যামবাদেরও প্রথম উৎপত্তি মিসরেই হইয়াছিল। সিরির! 
ও পরিগ্যে এই স্ময় কযেকাট মিস্টিক মতবাদ গড়িয়া উঠে। 





বাইজাণ্টাইন আমলে মধ্যপ্রাচ্য 


রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর শ্বধ্যপ্রাচো বাইজান্টাইন অধিকার 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সত্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূণ অধ্যান। তাই 
মধ্যপ্রাচ্যে বাইজাম্টাইন শাসনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন | রোমান 
সম্মট কনস্টাম্টাইন্‌ ৩২৭ খীস্টাব্দে ইউরোপ 'ও এশিরার সংযোগস্থলে পুরাতন 
পক শহর বাইজান্টাইনে একটি নৃতন রাভবানীর পন্তন করেন। মতন 
রোম (১২০৬ [২০৮0৪) নামক এই নগরী তাহার নামানুসারে শীঘই কন- 
স্টান্টিনোপল নামে অভিহিত হয় | ৩৯৫ সালে সমাট খিওডোসিয়াসের 
মন্যুর পর তাহার দই পুত্র সামাজোর প পর্ব ও পশ্চিমাংশে স্বাধীনভাবে 





রাজত্ব করিতে খাকেন। এইভাবে স্বতন্ত্র পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ব৷ 
বাইজান্টাইন সাশ্রাজোর উৎপন্তি হয় । ৯১৭৬ সালে ববর জার্মান সংপ্রদায়- 


২৮ ইসলাম ও খিলাফত 


সমূহের প্রচণ্ড আক্রমণে রোমের পতন হয়, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়। কিন্ত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য শুধু জামান আক্রমণ হইতেই রক্ষা 
পার নাই বরং পরবর্তী কালে মুসলমান আক্রমণ শ্রতিহত করিয়া বহুকাল 
বাবং খ্বীষ্ধ্ন ও সভ্যতার প্রধান ধাঁটি হিসাবে বাচিয়া থাকে । বাইজান্টাইন 
সাম্রাজ্য একদিকে যেমন রোম-প্রীক সভ্যত'র উত্তরাধিকারী হইয়া পড়ে, 


িউ আপ পদ | আপ 


অন্যদিকে ম্ধ্যপ্াচোর একাধিক ভাবধারা কহ্ষ্টান্টিনোপলকে প্রভাবিত 
কনে । 


তাই রোমান, পীক ও প্রাচ্যদেশীয় উপকশখ্ সমনারে গড়িয়া উঠিল 
বাইজান্টাইন সভ্যতা । কালক্রমে রোমের শ্রীষ্টধন ও কনস্টান্টাইনের 
খীসধমের মব্যে মতবিরোব 9 মতানৈক্যের হট হব । ক্ষনই্রীনটিনোপলের 
44 'এীক সনাতনবন্ধ ( 0:০0 03101700095 001.7701) নানে পরিচিত 
হয়| 

নাইজ]ন্টাইন শাশনামলে শিরিয়। ও মিমবে সবপ্রণম বিজাতীয় শাসনে 
বিরুদ্ধে অসন্তেম ও বিল্োভ দানা বাঁবিরা উঠে। বাইজরনিটাইন শাসকগণ 
নোমানদের তুলনার অপেক্ষাকত স্বৈরাচারী, অত্গচাতী 5 পরধর্মের প্রতি 


গসহিষ্ ছিলেন | বাইজালগাইন শাসনের বিন সেঙিটিক, ও হেমিটিক 
জাতিন কাজনৈতিক আশন্তোষ স্বতপ্র ভাতীরতাবোবের নু কবে। এই 
স্বাতদ্যাবোধ সিরিয়! ও মিসরে বরের কষে কবিভিনহঅর আটটি করে। 


কন্স্টাশিটনোপলেব সরকাব 5 বধমীয় কতা তি শুই সকল স্বহন্ববাদবে, 
স্ীকৃতি মা দেওমান এই বিরোধি ক্রমশ: উকুভব আকাৰ ধারণ করে। 
সিরিষায় পঞ্চম এতাব্দীতে স্বতন্র ধঞ্মত গভিনা উত়ে। মিরিবার ধমেন 
ভাষা! হইল আরামীয় । এখনে দইটি মতবাদ গান শর খঁধান্য, লাভ করে। 
ইহাদের নাম নেস্টোরীন ও অনৌফিসীয়। প্রথমেছ্ি মতানুসারে ষীশ্ু- 
খীস্ট দইটি বাক্তিত্বের অধিকাবী, একটি স্বী অপরটি মানবীর । দ্বিতীর 
মতে বীশুখীস্টের স্বগীর ও মানবীয় সপ্তা একই ন্যক্তিত্বে সম্মিলিত হইয়াছে । 
মিসরেও খ্রীসধর্মে অনুরূপ স্বতন্মতবাদের ক হয। রোমান আমলে 
এরিয়ান ও এথেনেসিয়ান মতবাদের দ্বন্ছের কথা পূবেই বলা হইয়াছে । 
বাইজান্টাইন আমলে সিরিয়ার অনুকরণে মিসরে মনোফিসীর মতবাদ 
গড়িয়া উঠে। মিসরের গীর্জার ভাষা হইল কপ্টিক। এইভাবে সিরিয়া 
ও মিসরে স্বতগ্ব ধর্মীয় মতবাদের মাধ্যমে কর্স্টান্টিনোপন সরকারের 
বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ পায়। 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রথম সংযোগ ২১ 
ইসলামের অভ্যদয়ের প্রান্ধালে মধ্যপ্রাচ্য 
বাইজাণ্টাইন ও সাসানীয় প্রতিদ্বন্বিতা 


মধ্যপ্রাচ্যে নানাধিক সহয্ন বৎসরের বিদেশী শাসনের উল্লেখ কর 
হইয়াছে । কিন্ত মধ্যপ্রাচের একটি অংন এই বিদেশী শাসন দীর্ঘদিন 
স্য়ী হয় নাই। পারম্য আলেকভাগারের আক্র্ণের কলে গ্রীকদের 
পদানত হইলেও এক শত বংসরের অধিককাল পারসো প্রীক শাসন টিকিয়া 
খাঁকিতে পারিল না। প্রাচীন যুগে পারসিকগণ তাহাদের দেশে এক 
অতি উন্নত সভাতার ক্ষ করিরাটিল। সর্বপ্রাচীন পারসিক সাম়াজোর 
নান একিয়েনান সাম্নাজদ। খ্রীষ্টপূৰ ৫৫০ সাল হইতে আলেক্ছাগানের 
আক্রমণ পর্বন্ত এই সায়ীজ। স্বাধী হইরাচিল । একিমেনীব নেতা! কুক 
পশ্চিম এশিয়ার বল অংশ ভডিয়া একটি বিরাট সাক্সাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
আাভাব পু কাদিগেস মিসর জর করেন । সবশ্রে্ঠ পান্সিক সয়া 
দারায়ুস মাগিভনির। 5 শেস পধন্ত নিঞ্ে সাম়াক্গাভূক্ত নেন | দাঁরায়স 
পাক-ভারতেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ক্ষমতা প্রতিচিত কলেন। স্ব 
পারগ্য সামীতা ২টি মাত্রাপা বা প্রদেশে বিত্ত চিল! একিমেকীন 
গযাটগশেব হামলে পারসো এক ভি খাস্ন-বাবন্ত। গডিরা উঠ্ে। রাস্তা- 
ঘটেব উন্নতি হয়। আসা, একবাটানা, বাধিলন ৪ পার্সপলিস নামে 
ঢাবিটি বাজগ!নী শহব নিষিত হর। মায়াজোব সধত্র আইন ও শৃঙ্খল 
প্রতিষিভ হন্। পাবসিকদের ধঙ্ধ জোরোএস্টার নামক অতি প্রাটীন ধর 
প্রচারক কর্তক প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। এই বর্মের মুলকখা চিল, ভাল ও 
মন্দ, ন্যায় ও অন্যার এবং সতা ও অসতোর সংঘাত। “আনহুর মাঘদা' সভোর 
প্রতীক, 'আহবিমান অসতোর প্রতীক। পুখিবীতে প্রতিনিরত এই ছই 
বিপরীত শ/লু সংগ্রাম করিতেছে । অন্ভথিঙ্গে নার ও সতোর জয় প্রতার্ঠত ত 
হইবে। এই ধরনে একটি শেষ বিচারের দিনের কখা বলা হইনাডে। 
ইহার ফলে যদলোকদের জনা নরক ও ভাল লোকদের জনা কিনদউস 
বা স্ব রি হইবে। ভোরোএসটানের বাণী ছেন্দাবেস্তা নামক গ্রন্থে 
1 পারসে) ীক শাসনের এক শতাব্পী অতিবাহিত হইতে না হইতেই 
রি নাক একজন সামন্ত রাভা গ্রীক রাভাকে পরাজিত ৪ নিহত 


পর সপ ৬৮০ ইজ স্তক 


করিয়া হ২ খ্রীষ্টাব্দে পারসো সাসানীর বংশের রাজত্ব স্বাপন করেন । 


৩০ ইসলাম ও খিলাফত 


এই বংশে মোট চল্লিশজন শাসক রাজত্ব করেন। সাসানীয়গণের শাসনাধীনে 
পারস্যে এক নবজাগরণের সূচনা হয়। প্রাচীন ভোরোএস্ট্রীয় ধর্ম 

পারসিকগণের এই পুনর্জাগরণে সহায়তা করিয়াছিল । আরদাশীর 
সাসানীয় এই ধর্মের পুরোহিত ও মন্দিরগুলিকে নিজের বস্শ আনয়ন 
রাজবংশ করিয়। ইহাকে জাতীয় জাগরণের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন | 
(২২৬-৬৫) সাসানীয়গণ ও বাইজান্টাইনগণ পশ্চিম এশিরার অধিকার লইরা 


তিন শতাব্দী যাবৎ এক মারাত্বক সংগ্রামে লিপ্ত হয় । পরিশেষে 
যখন এই দুই শক্তি কমতার দ্বন্দ্ে নিহশেষিত প্রার, তখন নব-চেতনায় 
উদ্বদ্ধ ও নৃতন ধর্মে অনুপ্রাণিত মুসলমান জাতি মব্যপ্রাচ্যে নিছেদের প্রাধান্য 
প্রতিিত করে। সমন প্রথম খসরু (কিসরা আন-ন 9শিরওয়া, &৩১- 
0৭১৯) সাসাশীয় বংশের সবশ্রেন্ঠ মশ্সাট। তিনি ন্যারবিচারক বলির 
প্রজাসাধারণের মধ্যে অশেষ খ্যাতি অভন করেন । তীহার না'য়বিচারের 
কাহিনী ইসলামী আাহিতাকেও প্রভাবিত করিয়াছে । তাহার বাইতান্টাহন 
মমসামমিক ছিলেন সমাট জাস্টিনিয়ান। খসরুর সেনাবাহিনী সিবিরার 
প্রবেশ করিয়া এন্টিরক (আন্তাকিয়া) লুঠ করে এবং ভ্মধসাণরের তীর 
পধন্ত অধিকার করে । জাস্টিনিয়ান বন্ধ অখের বিনিমনে তাহার আহিত 
শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন । খসরুর বাহিনী ৫৭৫ খ্ীস্টাব্দে ইরামনের আবিসিনীয় 
বাহিনীকে পরাজিত কত্রিরা সেখানে পারসিক আবিপভা স্বাপন করে। 
এই ঘটনা হজরত রস্সললার জন্মের চার পাচ বখসরের মধ্যে ঘটিরাছিল। 
আন্-নওশিরওয়ীর পৌত্র খসক ফিরোজ (৫৮৯-৬২৮) পুনরাব বহিদোন্টাইন 
গাম্াজা আক্রমণ করিয়া দানিঙ্ক ও জেরুজালেম দখল করিবা "সত্যক্রুশ” 
বহন করিয়া টেসিফোনে তাহার বাজবাশীতে লইন। আমেন। তিনি 
মিসরও দখল করেন। কিন্ত ৬১০, খ্রীষ্টাব্দে হিরাক্রিয়াস নামক এক বীর 
সেনাপতি ও সুদক্ষ রাজনীতিবিদ কনস্টান্দিনোপলের মিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি সিবিরা, পালেস্টাইন ও মিসরে বাইজানাইন অধিকার 
পুনংপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রান্কালে মধ্যপ্রাচ্যর এই 
দই প্রধান রাজশক্তি পরম্পর ক্ষমতার ছন্দ বাতীত অন্যান্য আভ্যন্তরীণ 
কারণেও দূৰবল ও পতনোন্মুখ হইয়া পড়ে । ইহারা আপন আপন রাজ্যে 
ভিন মতাবলম্বী ধমীয় সম্প্রদায়ের উপর নিধাতন চালাইত। এইরূপ 
আন্তর্ভাতিক পরিস্থিতিতে ইসলামের আবির্াব হয়। 





৪ 
আরবের প্রাচীন ইতিহাস 


গ্রীক ও রোমান লেখকগণের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ, প্রাথমিক যুগের মুসলিম 
এতিহাসিকগণের এতিহাসিক কিংবদন্তী এবং বিভিন শিলা ও ধাতৰ 
লিপি হইতে আরবদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা 
যায়। যদিও আরবদেশে প্রত্ুতান্তিক অনুসন্ধান ও খননকাধ যথাযথভাবে 
চালান হর নাই, তখাপি শেষোক্ত উপকরণই প্রাচীন ইতিহাসের একমাত্র 
গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ । প্রক্রতান্ভিকপণ এ পধন্ত ইয়ামনে ৩০০০ লিপি 
আবিষ্কার করিঘাছেন। এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধারের ফলে জানা যায় 
যে, দক্ষিণ-আরবে একটি পূণাঙ্গ বণমালা! ও ভাষ। প্রচলিত ছিজ। পরবতী 
কালে উতন্তর-আরবের ভাষা ও বণমালা! উক্ত ভাঘা ও বণমালার স্ান দখল 
করে। 


দক্ষিণ আরবের সভ্যতা 
প্রাচীন যুগে দক্ষিণ আরবে পর পর কয়েকটি রাজবংশ রাজস্ব 
করে। এ সমর দক্ষিণ আারবে একটি উন্নত সভ্যতা গড়িয়। 
উঠে। নব্প্রখম যে রাজবংশ রাজত্ব করে তাহার নাম 


মিনানী 
রে মিনারী রাজবংশ । এই বংশের রাজারা খ্রীঃ পুঃ ১২০০ সাল 
এতো রং 


হইতে ৬৫০ সাল পধন্ত রাজত্ব করেন। জাওক-ই-ইরামনে 
এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র দক্ষিণ আরবে ইহার প্রাধান্য বিস্তৃত 
হয়। 


সাবাস্ী সভ্যতা 

মিনার়ী বতহশের পতনেব পর দক্ষিণ আরবে সাবারী বংশ শক্তিশালী 
হইয়া উঠে। তীহাদের রাজত্বকাল খ্রীঃ পুঃ ৯৫০ সাল হইতে ১১৫ সাল 
পর্যন্ত । এই বংশের প্রখম দিকের শাসকগণ প্রায় তিন শতাব্দী পর্ন্ত 
মিনারীদের সমসাময়িক ছিলেন । ইহার পর সমগ্র দক্ষিণ আরবে 
গাবায়ী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হর। প্রথম নুগে খ্রীঃ পৃঃ ৯৫০ সাল হইতে 


৩২ ইসলাষ ও খিলাফত 


৬৫০ সাল পর্যন্ত এই বংশের মোট সতরভজন শাসক “পুরোহিত রাজা” 
নামে অভিহিত হইতেন। মারীবের অনতিদুরে 'সিরওয়া৷ দুর্গে তাহাদ্রে 
প্রথম রাজধানী স্থাপিত হর | বিখ্যাত 'মারীবের বাধ এই যুগের রাজাগণের 
অন্যতম প্রথান কীতি। এই বাথ তৎকালীন প্রকৌশর দক্ষতার পরিচর 
দের়। দ্বিতীষ যুগে (খীঃ পৃঃ ৬৫০--১১৫) শাসকগণ '“সাবারান্ত' উপাধি 
বারণ করেন! মারীবেই এখন ইহাদের রাজধনী স্থাপিত হয । এই 
হণই দক্ষিণ-আরবের প্রাচান ইতিহাসের স্বদ্যগ | 


হিময্বার বংশ 
সাবারী বংশের পতনের পন হিমরার বংশেব রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয়।  হিময়ারগণ যাবারীণণেবই  স্বগোত্রীর ছিলেন | ইছাদের 


রাজত্বকান খ্রীষ্টপূৰ ১১৫ সালে আরম্ভ হইয়া পান (২গানে শেষ 
হব! তাহাদের নাঁভবারী তিল ভাকব নামক শহরে পরবতাকানে 
সানার বাজবাণী স্থাপিত হব। এই বংশের রাজাগণ স্তরকিত দূগে বাস 
করিতেন। সানা জলি নামক দুরগনগরা বিংশতিতল বিশিষ্ট টি ডিল। 
ইহাই বোধ হয় ৷ পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসে প্রথম গগনচুষ্ধী প্রাসাদ প্রাসাদ।  গৃৰব্তী পৃবতী 
মিনায়ী 'ও সাবঝরী রাজের মত হিমরার রাজোর অথ্ধনৈতিক ভিত টিন 
আন্তর্জাতিক ব্যবসা । লোহিত সাগরে হিময়ারণণের একচেটিয়। বাণিজ্া- 
বিকার ছিল। পরবতীকালে রোমানগণ এই বাণিজো তাহাদের প্রতিছন্দ্ী 
হইরা দাড়ায় । হিয়ার যুগের শেষের দিকে আরব দেশে ক্রমশ: খীস্টান 
ধর্ম ও ইনুদী ব্ প্রবেশ লাভ করে। রোমান সয় কনস্টার্টিয়াস খীস্টীর় 
৩৪৬ ফলে দক্ষিণ-আরবে একজন খ্রীস্টান দত প্রেরণ করেন। খীস্টান দূত 
খিওফিলাস আদনে ও হিমরার রাজ্য কয়েকটি গীর্ভ নির্জান করেন । 
এই যুগে ইহুদী ধর্শ আরবে প্রণার লাভ করে। বিশেষতঃ শেষ হিমরাব 
সমাট জুনওয়াস নিজেই ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেন। 

- বমি কালক্রমে স্বীস্মীন নির্ধাতক বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি 
৫২৩ খ্বীস্টান্দে নাজরানের খ্রীস্টানগণকে নশংসভাবে হত্যা করেন । কখিত 
আছে, একটিমাত্র লোক কোনক্রমে বাঁচিয়া যার এবং পালাইবা বাইজান্টাইন 
সম্নাটের নিকট সাহাযা প্রার্থনা করে। সম্বাট আবিপিনিয়ার খীস্টান রাজা 
নাড্ডাশীকে* খীস্টানদের পক্ষ অবলম্বন করিতে আহবান করেন। নাজ্জাশী 


রঙ আবিসিনিযার রাজার উপাৰি ছিল নাজ্জাশী (৩৫৪5 ) 
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আরবে পর পর দৃইবার, ৫২৩ গু ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে, দুইটি অভিযান প্রেরণ 
করেন। পরবতী অভিযানের সেনাপতি ছিল আবহ | যুদ্ধে জুনওয়াস 
নিহত হন এবং হিময়ার বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। এইতাবে দক্ষিণ 
আরবে হাবশী আধিপত্য স্থাপিত হয়। আবরাহা ইয়ামনের রাজ- 
প্রতিনিধি নিযুক্ত হর । ৫২৫ সাল হইতে ৫৭৫ সাল পর্বস্ত অর্ব-শতাব্দী কাল 
ইরামনে হাবশী অধিকার অক্ষুয্নু খাকে। আবরাহ। সানায় একটি গীর্জ। 
নির্সাণ করে। আরবদের নিকট ইহ! আল-কালিস (গ্রীক 711592 ) 
নামে পরিচিত হয়। এই গীর্জটি কাবার প্রতিহ্ন্দী বলিয়া পরিগণিত 
হর। কথিত আছে, কাবার দুইজন, _ পূজারী সানার শীর্জার পবিত্রতা তা নষ্ট 
করে এবং আবরাহ।_ সপৈন্যে মক্। আক্রমণ করে। এই ঘটন। হজরত 
মুহন্মদের (দঃ) জন্মোর বংসর (৫৭০ খীঃ) সংঘটিত হইয়াছিল । আকরাহার 
বাহিনীতে একটি হস্তী ছিল বলিয়! আরবগণ এ বংসরকে “হস্তীর বৎসর' 
(আম-উল-ফীল) নামে অভিহিত করে । কারণ, ইতিপূরে তাহার। কখনও 
হাতী দেখে নাই। আবরাহার সৈন্যবাহিনীতে মডক জআারন্ত হওয়ায় 
তাহার অভিযান ব্যথ হয়। 

ইয়ামনে হাবশী শাসনের বিরদ্ধে শীঘই আরবদের মঝো চরম অসস্তোষ 
দেখ। দেয়। তাহার। প্রাচীন হিমরার বংশের একজন যুবরাজের নেতৃত্বে 
হাবশী অধিকারের বিরদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। পারস্য সম্রাট 
তাহাদের আবেদনক্রমে ৫৭৫ খীষ্টাব্দে ইয়ামনে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ 
করেন। আবিসিনী নৈন্যবাহিনী পরাজিত হয় এবং ইয়ামনে পারস্য 
অধিকার স্থাপিত হর। ইয়ামন পারপা সাম্াজোর একটি প্রদেশে পরিণত 
হয়। হিজরী ষ্ সালে (৬২৮ খী:) ইয়া্নের পারসিক শাসনকর্ত! ইসলাম 
ধর্স গ্রহণ করেন। 1 








উত্তর ও মধ্য-আরবেব সঙ্যতা 


পো 


দক্ষিণ-আরবের মত উত্তর ও মব্য-আরবেও করেকাটি সমৃদ্ধিশালী 
নগর-নভ্যত। গভিয়া উঠে। ইহাদেরও প্রধান উপজীবিকা ছিল ব্যবসা- 
বাণিজ্য। আরবের উত্তরে বর্তমান জর্ন রাজ্যে ওয়াদি মুস। নামক 


৪) 


.. ইসলাস 'িিাফত 


স্বানে নাবাতী জাতিৰ লোক এক্রী রাজ্য স্বাপন ককে। পে 
নাক শহরে ইহাব বাজধানী ছ্িলি। আনুমানিক খ্রীঃ পঃ ৩০০ সাল হইতে 


খীস্টীয় ১০৫ সাল পর্যন্ত পেট্রায় নাবাতিগণ ক্ষমতাশালী ছিল। পাহাড 
কাটিযা ইহাদেব সুবক্ষিত দুর্গ-নগবী পে্রা নিষিত হইযাছিল। দক্ষিণ 
আবব ও ভূমধ্যসাগবেব মধ্যবর্তী বাণিজ্যপথে অবস্থিত ছিল বলিযা পেট্রার 
কত্ব ও প্রাধান্য সমধিক ছিল। ক্রমশঃ মধ্যপ্রাচ্যে বোষান অধিকাৰ 
স্বাপিত হয। খ্ীস্টায ১০৬ সালে পেট্রা বাজ্য বোমান সায়াজ্যেব অন্তর্ভুক্ত 
হয়। 


পমীরা 


পেষ্্রাব পতনেৰ পব. সিবিযাৰ মকভূমিতে একটি ষবদ্যানকে 
কেন্দ্র ক্বিযা পামীবা শহব ৰ গডিযা। উঠে। দ্বিতীয় ও ভুতীয শতাব্দীতে 
এই শহব সব্যপ্রাচেব অন্যতম সমৃদ্ধ শহৰ বলিযা পরিগণিত দ্ুষ | 
ইহা বোমান সাম্রাজ্যেব একটি স্বাযত্তশাসিত বাজ্য ছিল। পামীবাৰ 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পূর্বে চীনদেশ পরস্ত বিস্তৃত চিন। পূর্বোিখিত 
পেটা শহবেব মত পামীবাব সমৃদ্ধি এই বাণিজ্যেব উপব নির্ভবশীল 
ছিল। খীস্টীয তৃতীয় শতকে পামীবা উন্নতি উচচ শিখবে আবোহণ 
কবে। পামীবাব শাসনকর্তী ওদাষন। বোমান সম্াট কর্তৃক প্রাচ্যের 
উপ-সম্নাট পদে নিযুক্ত হন। তীহাব আমলে পামীবা “পশ্চিম এশিযাব বানী, 
বলিষ। স্বীকৃত হয। কিন্ত ২৬৬--৬৭ বীস্টাব্দে ওদাযনা গপ্তধাতকেব 
হস্তে নিহত হন। তহাব সুন্দবী ও উচচাতিলাধিণী স্ত্রী জবনৰ (25)012) 
প্রাচোব বানী' উপাধি গ্রহণ কবিঘ। স্বাবীনত। ঘোষশা কবেন। তিনি 
স্বীয বাজ্যেব সীমানা বধিত কবেন, এবং এশিঝ।-মাইনবেব বৃহদ|ংশ ও মিসৰ 
দখল কবেন। ২৭০ খীস্টাব্দে তাহাব বিজষী সেনাবাহিনী আলেকজান্দ্রিব৷ 
অধিকাৰ কবে। কিন্ত তাঁহাব এই বিজম-গৌবব ক্ষণস্থাধী হইযাঢিল। 
২৭২ খ্রীষ্টাব্দে বোমান সম্নাট অবেলিযান তাহাব সেনাপতিকে পবাজিত 
কবিযা পামীবা অধিকাৰ কবেন। বানী জবনব পলাযনপৰ হইলেন কিন্ত 
অবশেষে ধৃত ও বন্দিনী হইলেন। সম্রাট পামীবাকে ধ্ব*স স্তূপে পৰিণত 
কবেন। পামীবাব গৌবব-সূর্য চিবতবে অস্তমিত হয | পামীবাব সত্যত 
গ্রীক, সিবীয় ও পাবসিক উপাদানেব সংমিশ্রণে গঠিত হয। সময, সুযোগ 
ও উপযুক্ত পবিবেশে মকভূমিব বেদুঈনগণও যে উচ্চস্তবেব সভ্যতাৰ 


ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাকালে আরবের প্রান্ত:সীযায় দুইটি & হারধ 
মধ্যবতাঁ অঞ্চলে একটি ব্বাজ্য গড়িয়া উঠে। আরবের উত্তরে সিরিয়ায় 
গার্সান বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের শাসকগণ খীস্ট ধর্মে 
দীক্ষিত হয় এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে এই রাজ্য বাইজান্টাইন সাম়াজ্যের 
প্রতাবাধীন হইয়া পড়ে। আরবের উত্তর-্পূ সীমান্তে ফোরাতের পশ্চিম 
উপকূলে প্রাচীন ব্যবিলনের অনতিদূরে হিরা নামক স্থানে আরেকটি আরব 
রাজ্য গড়িয়া উঠে। লখমী বংশের রাজারা হিরায় রাজত্ব করিতেন। 
ই'হারাও খীষ্টান ছিলেন | গাসমান বংশ ও লখমী বংশের রাজারা ইয়ামনী 
ছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত বংশের রাজারা পারমিক প্রভাবান্িত ছিলেন৷ 
এইজন্য উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা ও রেঘারেঘি ছিল। মধ্য-আঁরবে 
শেষে হিময়ারগণের প্রভাবাবীন যে রাজ্যটি গড়িয়া উঠে, ইছার নাম চিল 
কিন্দা রাজ্য । হাজরা-মউতের পশ্চিমাঞ্চলে ইহাদের আদি নিবাস ছিল। 
ক্রমাধুয়ে ইহার। মব্য-আরবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। আরবের 
অভ্যন্তরে বেদুঈন মম্প্রণায়মসুহকে কেন্দ্রীর সরকারের অধীনে আনয়ন 
করিয়। একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরবে এই প্রখম। এই রাজ্য 
বেশীদিন স্থায়ী হয় মাই। জাহিলিয়ার বিখ্যাত কবি ইমরুন কয়ম এই 
কিন্দা রাজবংশের বংখবর ছিলেন । 


বিস্তারিত পাঠ্য-তালিক। 


১. হিটি £ হিস্ট্রি, অব দি এরাব্ম,. ম্যাকমিলান এগ কো; 
লগওন, ১১৫১ | 

২, শবিহ আমীন ফারিম £ দি এরাব হেরিটেজ, 
নিউ জারমি, ১৯৪৬। 
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জাহিলিয় যুগ 


আরবের প্রাচীন যুগের সভ্যতার কথ। পূর্বে বলা হইরাছে। এই 
সভ্যত। আরবের প্রান্তঃসীমায় বিকাশ লাভ করিয়৷ লয়প্রাপ্ত হয়। ইসলামের 
অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ঘষ্ঠ শতকে আরবের প্রায় সর্বত্র বিভিন্ন 
পরিবার ৪ সম্প্রদায়ের মবো ঝগড়া-বিবাদ লাগ্সিরাই ছিল । এই শতীব্দীকে 
আরবের ইতিহামে জাহিলিয়৷ যুগ বা অন্ধকার যুগ বলা হইয়। থাকে । 
সচরাচর আরবের প্রাকৃ-ইসলামী যুগকে জাহিলিয়৷ বলিয়া অভিহিত করা 
হয়। আমরা এই যুগের রজিনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও 
ধন্নৈতিক অবস্থ। সম্বন্ধে ধিশদ আলোচনা করিব । 
জাহিলিরা যুগে আরবদেশে বিশেষ করিয়া উত্তর আরবে লেখার প্রচলন 
ছিল ন| বলিলেই চলে। এ সময় নানা রকম কিংবদন্তী, জনশ্ন্তি, 
প্রবাদ ও কবিতা আরবদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এইসব কাহিনী 
ও কবিত৷ হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীর শতাব্দীর পূর্বে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ 
হয় নাই। এই কাহিনীগুলি অলীক ও কাল্পনিক হইলেও ইহাদের 
সাহায্যে জাহিলিয়। যুগের অবস্থ! সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণ। কর! যাঁয়। উত্তর 
আরবে এই যুগের মাত্র তিনটি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
জাহিলিয়া৷ যুগে আরবের বিভিন্ন গোত্র ও সংপ্রদারের লোকের মধ্যে 
সামান্য ঘটনা হইতে বচসা, ঝগড়াঝটি ও শেষ পর্ধন্ত খুনাখুনি হইয়া যাইত। 
এইভাবে দূই গোত্রের মধো একবার ঝগড়। বাধিয়া গেলে 
রাজনৈতিক পুরুষালুক্রমে তাছার জের চলিতে খাকিত। অন্যান্য গোত্রের 
অবস্থা লোকের নিজেদের স্থযোগ ও স্বুবিামত কোন না কোন দলে 
যোগদান করিত। এইভাবে যুদ্ধ বিরাট আকার ধারণ করিত। 
ঝগড়ার সূত্রপাত সামান্য কারণেই হইত। যেমন গবাদি পশড লইয়৷ চারণভূমি 
অথব। পানির কপের অধিকার লইয়া দুই গোরের মধ্যে ঝগড়া বাধিত। 
কোন কোন সময় বাক্তিগত মান অপমানের প্রশ লইয়াও গোত্রীর ঝগড়। 
শুরু হইত। ঝগড়া ও যুদ্ধবিগ্রহ বহুদিন চলার পর উভয় পক্ষ যখন ক্লান্তি 
বোধ করিত, তখন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় শাস্তি স্থাপিত হইত । যে 


প্রি 
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পক্ষে অধিক লোক ক্ষয় হইত, তাহার প্রতিপক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ 
খুন-খেসারত লাভ করিত। সাধারণ্যে প্রচলিত গীতি-গাথা ও উপকথায় এই 
সব যুদ্ধের কণা পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হইত। গোত্রের কবিরা ইহার কাব্যব্ূপ 
দান করিত। নিজ নিজ গোত্রের প্রাচীন ইতিহাস, যুদ্ধবিগ্রহও বীর পুরুষগণের 
বিভয়-কাহিনী ইত্যাদি বিষয় লইয়া তাহারা উষ্কানীমূলক কবিতা রচন। 
করিত। ইহার ফলে আবার নূতন করিয়া ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত হইত। 


মদীনার বনু-আওস 'ও বনু খজ্রজের মধ্যে হিজরতের পূর্বে এইরূপ 
যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। হিজরতের দুই এক বৎসর পূবে ইহাদের 
মব্যে বু-আমের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনার ইনুদীগণ এবং বেদুঈন 
আরবগণ তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অথব। খেয়াল খুশীমত উভরপক্ষে যোগদান 
করিয়াছিল । হজরতের বয়স যখন ১৫ হইতে ২০ বংখসর ছিল, তখন 
হজরতের পরিবার ও বন-হাওয়াজিনের মধ্যেও এইনূপ যুদ্ধ ঘটে ; এই বুদ্ধ 
নিষিদ্ধ মামে ঘটিয়াছিল বলিয়৷ ইহাকে ফিভারের যুদ্ধ বলা হয়। দৃক্ষিণ- 
পূর্ব আরবে পঞ্চম শতাব্দীতে বনৃবকর ও বনু-তগলিবের মধ্যে বসুসের 
যুদদ ঘটে। বস্তম ছিল বনূু-বকরের এক বৃদ্ধার একটি উটশী| বনু- 
তগলিবের এক সর্দারের হাতে এই উটশীটি আহত হয়। ইহারি 
কলে এই দুই গোত্রের মব্যে রণ-দামায়া বাজিয়া উঠে এবং এই যুদ্ধ চলিশ 
বংসর কাল স্থায়ী হয়। অবশেষে হিরার শাসনকতী৷ মুনজিরের মধ্যস্থতায় 
এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে । মব্য-আরবের বনু-আবাস ও বনু-জবিরানের 
মব্যেও এইরূপ একটি যদ্ধ ঘটে! এই যুদ্ধ ষষ্ঠ শতাব্দীর হ্বিতীয়ার্ধে 
সম্প্রদায়ের দুইটি ঘোড়ার মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করিয়া এই যুদ্ধ 
বাধে। আনতার! ইবন শাদণদ নামক এক কুবি ও বীরপুরুষ বনূ-আবাসের 
পক্ষে এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। এইভাবে রক্ত-ভিভ্ডিক পরিবার ও 
গোত্রগুলি পরস্পর কলহে লিপু ছিল। আমর! পূর্বে দেখিয়াছি, আরবের 
উত্তরে গাঁষ্সান বংশ ও পূর্বে হিরার লখ্মী বংশের রাজাগণ যথাক্রমে বাইজান্টাইন 
ও পারমিক সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন ছিল] দক্ষিণে ইয়ামনে প্রথমে হাবশী 
শাসন ও পরে পারসিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশীরা ইচ্ছা করিলেই 
সম আরবদেশকেই দর্খল করিয়া লইতে পারিত কিন্ত আরবের মরুভূমি, 
উহার অনুর্বরতা ও ভয়াবহত৷ যুগে যুগে বেদুঈনকে তাহার স্বাধীনতা রক্ষার্থে 
সাহায্য করিয়াছিল । 


৩৮ ইসলাম ও খিলাফত 


. পূৰেই বল। হইরানে, আরবের সমাজ ছিল রক্তভিত্তিক। কারনিক অথবা 
প্রকৃত রক্ত-সম্পর্কের উপর প্রতিষ্টিত এই সমাজ্-ব্যবস্থায় প্রত্যেক পরিবার, কওষ 
ও কবীলার লোকেরা নিজিগকে অভিজাত বলির! মনে করিত । 
সামাজিক অপর পরিবার, কওম বা কবীলার লোককে তাহার! হীন বলিয়। 
অব্ন্থ। তাবিত। গোত্রী়্ আভিজাতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য 
তাহার৷ পুরুষানুক্রমে আপন আপন বংশ তালিক। সধত্তে রক্ষা 
করিত। প্রাগ-ইসলাফী যুগে আরবের পরিবারগুলি মাতপ্রধান ছিল। ব্লাতাকে 
কেন্দ্র করিয়া পরিবার গড়িয়া উঠিত। কিন্তু হজরত মুহন্মদের (দ:) জনের 
সময় মঞ্কাষ ও পরে মদীনার এই প্রথার পরিবর্তন হইতে খাকে। সমাজের 
এই ভাঙ্গগড়ার সময় পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইতে থাকে । সমাজে 
স্ত্রীলোকের মর্যাদা হাস পাইতে থাকে । বনৃবিবাহ প্রচলিত হয় । এক 
স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। মেয়ে সন্তান 
জন্মানকে আরবের লোকেরা অপমানজনক মনে করিত । তাই তাহাদের 
মধ্যে মেয়ে সম্ভান হতার প্রথ! প্রচলিত হয়। মেয়েদের অবাধ চলাফেরার 
স্বাধীনতা থাকিলেও সমাছে তাহাদের অধিকার সুরক্ষিত ছিলি না! 
মেয়েকে বিবাহ দির! আত্মীয়-স্বজনগণ যৌতুক আত্মসা করিত। বিধবা 
ও এতিমদের সম্পত্তি আত্মসাতের কথাও করআনে বাণিত হইয়াছে । পৃথিবীর 
অন্যান্য দেশের মত আরব দেশেও এধযুগে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল । মনীব- 
গণ দাসদাসীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত। ইহ ছাড়। মদ্যপান, 
জুয়াখেল৷ প্রভৃতি কৃপ্রখাও আরবদেশে প্রচলিত ছিল। 


আরবের অধিকাংশ লোক বেদুঈন ছিল। তাহারা মেষ, ছাগ, উট, অশু 
প্রভৃতি পণ্ড পালন করিয়া জীবিকা নিবাহ করিত। এই সকল পশুর জন্য 
চারণত্মির অনুসন্ধানে তাহারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া৷ বেড়াইত। 
দিনে অয সংস্থানের অন্য উপায় না থাঁকিলে তাহারা পণ্যবাহী 

অর্থনৈতিক উটের কাফেলার উপর আক্রমণ চালাইত । কোন কোন 
অবস্থা বেদুঈন গোত্র সওদাবাহী উটের মালিকের নিকট হইতে 
রক্ষা-কর আদায় করিয়া! তবে উহার পথ ছাড়িয়া দিত। ইহা 

ছাড়া সমৃদ্ধিশীলী জনপদ ও শহরের উপর বেদুঈনদের আক্রমণ ও লুন্ঠন 
আরবের নিতানৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। আরবের মক্কা, মদীনা ও অন্যান্য 
শহরের জীবনযাত্র! বেদঈনদের জীবনযাত্রা হইতে পৃথক ছিল। বিশেষ 
করিয়৷ মক্কায় তখন একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। মরুভূমির 


জাহিলিয়৷ যুগ ৩৯ 


মধ্যস্থলে অবস্থিত হইলেও মক্কার দূইটি বিশেষ সুবিবা ছিল। দক্ষিণ 
আরব হইতে সিরিয়! পর্যন্ত যে বাণিজ্যপথ চলিয়। গিয়াছিল, মক্ধ। ইহার 
মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। তা'ছাড়া৷ প্রাচীনক।ল হইতে মন্ধা নগরীতে 
কাবা নামক ধর্মমন্দির বিরাভিত ছিল। এই মন্দিরের সংলগ্ন অঞ্চলে যুদ্ধ 
বিগ্রহ ও মারামারি নিধিদ্ধ ছিল । লোকের নিয়ে এখানে যাতায়াত 
করিত! হজরতের চাচা আবু তালিব ও হজরতের প্রথম। পত্ৰী খাদিজা, 
বন উমাইয়ার নেত। আবু সুফিয়ান ও মক্কার আরে! অনেকে সিরিয়ায় 
পণা্রব্য পাঠাইয়। বাবসা-বাণিজ্য করিতেন। বাবসা-বাণিজ্যের ফলে 
মক্কায় বিভিন্ন বণিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিত। আরন্ত 
হয়। অনেকে বছ অর্থ-সম্পত্তির মালিক হয়। এই ব্যবসায়ী সংপ্রদায়ের 
মব্যে তখন অর্থলিপ্স৷ বৃদ্ধি পায়। অগ্লসংখ্যক লোকের হাতে বছ অর্থ 
জম। হয়। এই নূতন সমৃদ্ধিখলী সমপ্রদায় পুরনো গোত্রীর সহযোগিত। 
ও সহায়তার কখ! বিস্মৃত হয়। তাহার! সমাজের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বা 
নি-স্ব লোকদের প্রতি ওদাসীন্য প্রদর্শন করে। অর্থ-সংগ্রহ ও জমা করিয়া 
রাখা ইহাদের জীবনের পরম ও চরম কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কুরআনে 
তীব্ব ভাষায় এইরূপ অর্থণুখুতার নিন্দা করা হইয়াছে । মদীনায় 
ইছদীদের মধ্যেও সাধারণভাবে আরবের বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্সীদ 
প্রথ। প্রচলিত ছিল । 


আরবের তখনকার অবস্থা সংস্কৃতি চচার পরিপন্থী ছিল। অধিকাংশ 
লোক লেখাপড়। জানিত না। কিন্ত গোত্রীয় চেতনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আত্মস্তরিতা 
ও আত্মগ্রাঘ৷ ইহাদিগকে কাব্য ও কবিতায় উদ্বদ্ধ করিয়াছিল । 

নাস্তিক ইহার! মুখে মুখে কবিত৷ রচনা করিত। প্রধান কবিদের কবিতা 
জীবন পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আরবদের প্রতিভা এই 
কাব্যের ভাষায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। জাহিলিয়া যুগের 

এই সকল কবিতার মাধ্যমে আরব-জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা 
যার। প্রবাদ আছে, 'কবিত। আরবদের জীবন-আলেখা বিশেষ ' | জাহিলিয়া 
যুগে যে সকল কৰি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে সিবৃঅ' 
মুরল্লকাত বা সাতটি সন্মানিত কবিতার লেখক সাতজন কবিই প্রসিদ্ধ। 
কখিত আছে, আরবের উকাজ নামক স্থানে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক কাব্য প্রতি- 
যোগিতায় পর পর শীর্ষস্থান অধিকারী সাতটি কবিত৷ কাবার প্রাচীর গাত্ে 
স্বণক্ষরে খোদিত করিনা দেওয়া হইয়াছিল । এই কবিত। রচয়িতাদের 
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নাম ইমরুল কয়স, তরফ, আমর, হারিস, আনতারা, জহায়র ও লবৰীদ। 
ইহাদের মধ্যে ইমরুল কয়স সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া খ্যাত। তিনি মধ্য 
আরবের কিন্দা রাজপরিবারের অন্তভুক্ত ছিলেন। বেদুঈন আরবদের 
বিভিন্ন গুণাবলী যখা, বীরত্ব, সৌজন্য, আতিথেয়তা, এইসব কবিতায় 
প্রতিফলিত হইয়াছে । তাছাড়া ইহাদের অবাধ ও মুক্ত জীবনযাত্রা, "যুদ্ধ, 
মদ্য ও নারীর প্রতি আসক্তি নিখুঁৎ ভাষায় কবিতায় চিত্রিত হইয়াছে। 
যুদ্ধের সময় কবিদের কেহ কেহ অস্ত্রধারণেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে 
ই“হাদের প্রধান কাজ ছিল স্বাজাত্যবোধকে জীবিত রাখা, যোদ্ধাদেরকে 
যুদ্ধে উৎসাহিত করা, নিজ নিজ গোত্রের সম্মান, প্রতিপত্তি ও আভিজাত্য 
প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রাচীন বীর পূরুষদেব শৌধবীর্ষের কাহিনী কাব্যে 
রূপ দান করা। মোটকথা জাহিলিয়া যুগের কবিতা ছিল আরবদের 
তৎকালীন জীবনযাত্রার একটি অনবদ্য ও নির্থুৎ-আলেখ্য। 
আরবগণ বৎসরের মধ্যে চারি মাম অথাৎ মুহররম, রজব, জুলকাদা ও 
জুলহিজ্জা শান্তির মাস হিসাবে পালন করিত। এই সময় তাহারা শাণিত 
অসি কোষবন্ধ করিয়া বিভিন্ন খেলাধূলা 'ও হাসিতামাশায় লিপ্ত হইত। বিভিন্ন 
জায়গায় মেল! বসিত। উকাজের মেলার কথ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে | 
এইসব মেলায় কাব্য-প্রতিযোগিতা, মন্জাযুদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত। ইহা 
ছাড়া বিভিন্ন দেশী পণ্যসামগ্রী বেচাকিনা হইত । উকাজের মেলার 
হজরত একবার বর্মপ্রচারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। 
ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু পূরে খীস্ট ধন ও ইছদীবর্শ উভয়ই আরবদেশে 
প্রবেশ লাভ করে । ৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্নাট কম্স্টাট্টিয়াস দর্মিণ-আরবে একজন 
খীস্টান দূত প্রেরণ করেন । উক্ত দূত আদনে ও অন্যান্য স্থানে 
ধ্মীয় জীবন কয়েকটি গীর্জা স্থাপন *কারেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় 
নাজরাঁনে অনেক খাঁস্টান বাস কবিত। ইছদীধর্ম সম্ভবতঃ খীস্ট 
ধমের পূর্বেই আরবে প্রবেশ লাভ করে। খ্বীস্টীর ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইয়ামনে 
ইছদী ধর্মের বহুল প্রচার ঘটে, ফলে হিময়ার রাজবংশের শেষ রাজা 
জুনওয়াস ইছদী ধর্মে দীক্ষিত হন। শুধু তাই নয় তিনি খীস্ট ধর্মাবলম্বীদের 
উপর নিরধাতন আরম্ভ করেন। কিভাবে এই নিধাতনের ফলে আরবে 
হাবশী শাসন প্রতিষিত হয় তাহ! পূর্বে বণিত হইয়াছে। হজরতের জন্নের 
সময় ইয়াগ্েবে (মদীনায় ) অনেকগুলি ইছুদী জস্প্রদায় বাস করিত। কিন্ত 
সমগ্র আরবের জনসংখ্যার তুলনায় ইহুদী ও খীষ্টানদের সংখ্যা নিতান্ত 
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নগণ্য ছিল এবং বন্তান্বিক বেদুঈনদের জীবনে এই দইটি ধর্মের প্রভাব 
নিতান্ত জকিঞ্কিংকর ছিল। 

বেদুঈনের ধর্ম ছিল মূলতঃ: প্রেতাত্বায় বিশ্বাসের ধর্ম। মরুভুমি ও 
মরুদ্যানের বৈপরীত্য তাহাকে প্রাচীনকাল হইতে অনিষ্টকারী ও কল্যাণকামী 
দেবতার অস্তিত্বে আস্থাবান হইতে শিক্ষা দেয়। বাল নামক দেবত। 
কপ বা ফোয়ারার দেবতা ছিল। চন্দ্র '3 নক্ষত্ররাজির পূজাও আরবদেশে 
প্রচলিত ছিল। পশুচারণ যাহাদের জীবিকা, তাহারা রাত্রিতে দলবল 
লইয়া এক স্থান হইতে অন্যস্থানে রওয়ানা করে, এইজন্য চন্দ্র ও নক্ষত্রের 
আলো ইহাদের জন্য মঙ্গলভজনক | দক্ষিণ-আরবে ও অন্যান্য যে সকল 
স্বানে কৃষিজীবী সম্প্রদায় বাস করিত, তাহাদের মধ্যে সুর পূজাও প্রচলিত 
ছিলি। ইহা ছাড়া বৃক্ষ, প্রস্তর, পরৰতগুহ! ইত্যাদির পূজাঁও আরবে প্রচলিত 
চিল। ক্রমে আরবদের মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর মৃতি পূজার প্রচলন হয়। 
হুবাল নামক দেবতা কাবার মন্দিরে প্রতিষ্টিত চিল। এই দেবতার নিকট 
হইতে তীর টানিয়া আরবণ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিত। 

মন্কার প্রাচীনতম ও প্রবানতম উপাস্য চিল আল্লাহ । দক্ষিণ আরবের 
দুইটি লিপিতে আল্লাহু নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিরিয়ার দুইটি লিপিতে 
এই নামের উল্লেখ রহিয়াছে । কুরাইশ বংশের লোকদের নিকট আল্লাহ 
সষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা নামে পরিচিত চিল। হজরত মুহম্মদের (দ:) 
পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ । হিজাযের ন্যাকেবা আলু-লাতি, উজ্জা ও 
মানাত নামক তিনটি দেবীর পূজা করিত। ইহাদিগকে তাহারা আল্লার 
কন্যা বলিয়া অভিহিত করিত। তায়েছফের দেবী ছিলেন আল-লাত। 
মক্কার লোকেরা ও অন্যান্য লোকেরা সেখানে গিয়া এই দেবীর নামে পূজা 
ও উৎসর্গাদি করিত। মন্কার পূে নাখলা নামক স্থানে প্রবল প্রতাপান্বিতা 
উজ্ভজা দেবীর মন্দির ডিল। এই দেবীর নামে মনুষ্য বলি দেওয়া হইত। 
বিখ্যাত কুরাইশ নেতা কৃসাইয়ের একপুত্রের নাম ছিল “আবদুল-উজ্জঞ। | 
মানাত ছিল ভাগ্যদেবী। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী কুদারদ নামক স্থানে 
এই দেবীর মন্দির ছিল। মদীনার আওস ও খজরছ বংশের লোকদের 
নিকট এই দেবী অতি প্রিয় ছিল। 

পূর্বেই বলা হইরাছে যে, আরব দেশে মক্কানগরীর প্রাধানা দুইটি কারণে 
স্বীকৃত হইয়াছিল। প্রথমত: ইহার কাব! মন্দির ও দ্বিতীয়তঃ ইয়ামণ 
'ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথে ইহার অবস্থিতি। এই মন্কায় হজরত মুহম্মদের 
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(দঃ) বংশ কুবাইশ,চিল অতীব প্রতিপন্ভিশালী। হজবতেৰ পঞ্চম উধতন 
পৃকষ পুরষ কগাইধের সময কাবা মন্দিবেব কর্তৃত্ব কুষাইশদেব হাতে হাতে 
মন্তা ও  চলিযা আসে। কুগাই প্রকৃতপক্ষে মক : ঝ। নবীৰ প্রতিষ্ঠাতা । 
কাবার কতৃত্ব এই সময মলা নামক নক একট ন্রণা স সতাব সা সাহায্যে মক! ] নগাবীব 
শাসন পৰিচালিত হই হইত। _ বিভিন্ন গৌত্রেব প্রধানদেব লইযা এই? 
মন্্ণা-পবিষদ গঠিত হইযাচিল। কৃমাইবেব মৃত্যুব পব কাবাব কর্তৃত্ব 
লইযা কুবাইশদ্বে মধ্যে বাঁণডা-বিবাদ ওক হয। ক্বাইখদেব হাশিম 
গোত্রে সঙ্গে আবদ শাম্স্‌ (উমাইয1) গোত্রে লোকদেব তীব্র প্রতিম্বন্দিত। 
বিবাজিত ছিল। হজবতেব দাদা আবদুল যুক্তালিৰ (হাণিমেব পুত্র) 
বাবাব বক্ষণাবেণেব ভাবপ্রাপ্ত হইযা ভ্রম কৃপ পূনঃ খনন কবেন। 
হজবতেব শীবন চবিত বচযিত! ইবৃন ইসহাক তৎকালীন চাবিজ্ঞন ব্যক্তিব 
নাম উল্লেখ কবিযা বলিযাছেন যে, ই হাব প্রচলিত পৌভ্তলিকতাব ঘোবতব 
বিবোধী ছিলেন। ইহাদেৰ নাম গযাবাকা ইব্‌ন নওফল (খাদিজাব 
পিতৃব্য পুত্র), উবাধদুল্লাহ ইবন জাহসু, উপমা ইবন ভওযাইবিস, 
এবং জাযদ ইবন আমব। ই “হাদিগৃকে  হানীফ নীফ নামে অর অভিহিত কবাঃ হিত কব! হইযাছে। 
ইবন ইসহাক আবও বলেন যে, ইনহাবা হভবত বত ইব্রাহীমেব স্বভাবধর্ম হানীফিযাব 
অনুসবণ কবিতে চাহিষাছিলেন। ইহাদেব মতবাদ, ভাবধাবা অখব। ধর্মমত 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যাষ না| ই'হাদেব মধ্যে কেহ কেহ পৰে 
খীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইযাছিলেন | ইহাব! সং্ঘবদ্ধভাবে কোন মত প্রচাবেৰ 
চে! কবেন নাই। তবে হানীফদেৰ অস্তিত্ব প্রচলিত পৌন্তলিকতাব বিকদ্ধে 
বুদ্ধিজীবী সচেতন মনেব বিদ্রোহ সূচিত কবে। তাহাবা স্বাধীনভাবে আপন 
আপন বৃদ্ধিদীপ্তিব সাহায্যে সষ্টাৰ একত্ব ও মহিমা উপলব্ধি কবাব প্রযাঁস 
পাইযাচিলেন। জাহিলিযাব নিবন্ধ শন্ধকাবে ইহাবা তওহীদেব ক্ষীণ প্রদীপ 
শিখা জালাইবাব চেষ্টা কবিযাছিলেন। আববেব এই আবহাওযাষ পৃথিবীব 
অন্যতম ক্ষণজন্যা মহাপুকষ ইসলামেন নবী হজ্বত মহল্লদেব (দঃ) জন্য হয। 
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মধ্যপ্রাচা ( ইসলামের অভ্যুদয় ) 


ঙ 
হজরত মুহল্মান (দঃ) £ মন্ধায় 


হজরত মুহন্নন (দ£)৫৭০ খীপ্টাব্দে মক্কার বিখাতি করাইশ বংশে জন্মথহণ 
করেন। আরবের ইতিহাসে এ বংসর 'হুস্তীর বৎসর নামে খ্যাত, কারণ 
ইয়ামনের হাবশী শাসক আবরাহ। এ বংসর একটি হস্তীসহ বিরাট 
বাশ্য ও সৈশ্যবাহিনী লইয়। মক্কা আক্রমণ করে। হজরতের পিতার নাম 
যৌবন আবদুললাহ ও মাতার নাম আমিনা । তাহার জনের কিছুকাল 
পূর্বে তাহার পিতা আবদূল্লাহ বাণিভাবাপদেশে মদীনার নিকট 
ইন্তিকাল করেন। মক্কার অভিভাত সমপ্রদায়পমূহের তখকালীন প্রচলিত প্রথা 
অনুসারে শিশকালে হজরত মুহপ্রদকে (দঃ) মরুভূমির আবহাওয়ায় প্রতিপালিত 
হওয়ার জনা হালিমা নামী একভগ খাত্রীর তহাবধানে সমর্পণ কর! হয়। 
আনুমানিক দুই বৎসর যাবং হজ্রত হালিমার গৃহে তীহারই স্তন্যে লালিত 
পালিত হন। হজরতের বয়স যখন ছয় বৎসর তখন তীহার স্কতা আমিনা 
মতযুমুখে পতিত হন। হন্রতের দাদ! আবদুল মুন্ভালিব তীহার প্রতি- 
পালনের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই বৎসর পর তীহার দাদাও পরলোক- 
গমন করেন। তখন হজরতের পিতৃব্য আবু তালিব তীহার তন্ত্াবধানের 
তার লইলেন। আবু তালিব মহান ও দয়ালু প্রকৃতির ছিলেন এবং মৃত্যু 
পর্যন্ত ত্রাতুপুত্রকে সুখেদুঃখে অর্বতোভাবে সাহায্য করিতে খাকেন। 
মন্কার অপরাপর লোকের মত আবু তালিবও সিরিয়ার পণ্যাদি লইয়া 
ব্যবসা করিতে যাইতেন। হন্রতের বয়স যখন বার বংসর, তখন আৰু 
ভালিৰ একবার তাহাকে সিরিয়ায় লইয়া গরিয়াছিলেন। বালক মৃহন্মদ (দ:) 
এই সবপ্রথম আরবের বাহিরে পদার্পণ করেন। কথিত আছে, সিরিয়ায় 
বহিরা নামক একজন খীপ্টান সন্ন্যাসী হজরত মুহন্মদকে (দঃ) দেখিয়া তাহার 
মধ্যে ভাবী শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য করেন এবং তীহার প্রতি বিশেষ 
যন্তবান হইতে আবু তালিবকে উপদেশ দেন। 
পিতুব্য আবু তালিবের গৃহে হজরতের জীবন অতিবাহিত হইতে 
থাকে। আবু তালিবের আথিক অবস্থা! খুব স্বচ্ছল ছিল না, সেজন্য কখনও 
ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করিয়া কখনও মেঘাদি চরাইয়। তিনি পিতৃব্যকে 
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সংসারযাত্র। নিরাহ করিতে সাহায্য করিতেন। হজরতের বয়ম বখন পনর 
হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে তখন কুরাইশদের সঙ্গে বনু-হাওয়াজিনের এক 
যুদ্ধ হয়। নিষিদ্ধ মামে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়৷ ইহাকে 
ফিজারের যুদ্ধ বলা হয়। এই সময় মক্কায় হিলফুল-ফু'জল অর্থাৎ পুণ্য-সংঘ 
নামে একটি সংঘ গঠিত হয়। দুর্লকে সবলের বিরুদ্ধে সাহায্য করা, 
বিধবা, এতিম অখব৷ বিপদথস্ত জাগন্থককে সাহায্য কর! ও যুদ্ধাদি প্রতিরোধ 
করা এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল। হজরত মুহন্মদ (দ:) এই সংঘ গঠনে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হণ করেন। পরবর্তী জীবনে তাহার ধর্মীয় আদর্শ 
ও রীতিনীতির সহিত এই মংধের নীতির বিশেষ মিল দেখিতে পাওয়া 
যায়। 


বিবাছ ও লবুষ্বত লাভ 


বাল্যকাল হইতে হজরত মৃহল্মদেন (দ:) বিশ্বস্ততা 3 সততা সর্বজনবিদিত 
ছিল। খাদিজা নামী মক্কার এক সদ্বংশজাত৷ '9 খনাঢ্যা বিধবা রমণী 
হজরতকে সিরিয়ার তীহার বাণিজ্য কাফেলা লইয়। যাইবার জন্য 
কর্মচারী নিযুক্ত করেন। পরিণত বয়সে হজরত পুনরায় সিরিয়ায় যাত্র! 
করেন। ইহাতে তাহার অনেক অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে। তা ছাড়া এই 
বাণিজাযাত্রায় খাদিজার অনেক অর্থাগম হওয়ায় তিনি হজরতের উপর 
বিশেষ সন্তষ্ট হন। খাদিজা হজরতের চাচা আনু তালিবের নিকট হজরতের 
সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থাপন কবেন। এই সময় হজরতের 
বয়প ২৫ বংসর ও খাদিজার বয়ম আনুমানিক চলিশ বতসর ছিল। যথা- 
রীতি তীহাদের বিবাহ সম্পয হয়। 

খাদিজার সহিত বিবাহ হজরতের জীবনে এক নূতন অব্যায়ের সূচনা 
করে। বালাকাল হইতে তহার জীবন নানা বিপর্যয় ও দুখে-দুর্শার ভিতর 
দিয়া অতিবাহিত হর। জীবনে এই সবপ্রথম ভিনি আখিক চিন্তা হইতে 
মুক্তি লাভ করেন। কারণ মহিয়সী খাদিজ। তাহার সমুদয় সম্পত্তি হজরতের 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উৎসর্গ করিলেন। এই বিবাহ হজরতকে শুধু 
অর্োপার্জনের দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দেয় নাই বরং তাহাকে আপ্রন- 
স্বাভীবিক মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। .-করিণ হজরত 
মুহন্মদ (দঃ) বাল্যকাল হইতে চিন্তাশীল ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন! সুযোগ 


হজরত মুহম্মদ (দঃ) : মক্কায় 8৫ 


পর তাহার এই মনোভাব আরও বৃদ্ধি পাইতে খাকে। তিনি মক্কার অদূরে 
হির৷ নামক পর্বতের গুহার ধ্যান করিতে থাকেন। 

বিবাহের পর পিতুব্য আৰু তালিবের প্রতি কৃতজ্ঞত। প্রকাশের জন্য 
হজরত মুহম্মদ তাহার পিতৃবা পুত্র হজরত আলীকে আপন গৃহে রাখিরা 
প্রতিপালন করার তার গ্রহণ করিলেন। এই সময় হজরত আলীর বরস 
ছিল ছয় বংসর | খাদিজার জায়দ নামক একজন ক্রীতদাস চিল। 
খাদিজ| এই ক্রীতদাপকে হক্ছরতের সেবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। হজরত 
জায়দকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিরা তাহাকে আপন পুত্রের ন্যার 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন! এইভাবে দুই পোষাকে লইয়৷ তাহাদের 
জুখের দাম্পত্য-জীবন আরম্ভ হইল । কালক্রমে তাহাদের দৃই পুত্র ও 
চারি কন্যা জন্মগ্রহণ কবে। পুত্র দইটি--তইরৰ ও তাহির শিশুকালেই 
মারা যায় । কন্যাণের নাম জয়নব, রুকাউর।, ফাতিমা ও উন্মে কলঙুম | 
ই'হরা পিতার জীবনের মহৎ ঘটনাবলী দেখিবার স্তবোগ পাইরাছিলেন | 
কাতিমার সহিত হভ্রত আলীর বিবাহ হইয়াভিল। 

বিবাহেব পরে ও নব্বত প্রাপ্তির পূর্বে হভরতের জীবনের একটি উল্লেখ- 
যেগ্য ঘটনা কাবার হারে আসওয়াদ বা কৃষ্ণপ্রস্তর সম্পকিত ঘটনা । 
হজরতের ববস তখন পরত্রিশ বংসর। করাইশ বংশের লোকেরা শর 
বৎসর কাব! ঘরের পুনঃ নিষনাণ কাধে ব্যাপৃত হইল । বছদিনের সংস্কারের 
অভাবে কাবা ঘরের অবস্থা জীর্ণ ও শোচনীয় হইয়া পড়িল। যথারীতি 
মেরামত কাধ সম্পয় হইল। কিন্থ সবশেষে গোলমাল বাধিল কৃষ্ঃ-প্রস্তর 
যখাস্বানে অংস্থাপনের প্রশাটি লইর। | বিভিন্ন দলের দলপতিরা প্রতোকে 
ঢাহিলেন পাথরটি সংস্থাপন করিয়। সম্মানের অধিকারী হইতে । এই 
সন্মান অর্জনে কেহই পশ্চাঙ্পদ হইতে চাহিল না। এই প্রশে তাহাদের 
মধ্যে বচসা ও বিতর্ক আরন্ড হইয়। মুদ্বী বিগ্রহ বাবিবার উপক্রম হইল। 
বহু বিতর্কে পর তাহাদের একজন বয়োজ্োষ্ঠ ব্যক্তির পরামর্শে সাবাস্ত 
হইল যে, পবদিন প্রত্যুষে যে বান্তি সর্বাণ্রে কাবাঘরে প্রবেশ করিবে তাহার 
উপরই বিবাদ মীমাংসার ভার ন্যস্ত হইবে। পরদিন ভোরে দেখা গেল, 
সর্বাগ্রে কাবাঘরে টকিলেন হজরত মুছন্মদ (দঃ) | সততা ও বিশৃস্ততার জন্য 
করাইশদের নিকট হজরত ইতিপূর্বে 'আল-আমীন (বিশ্বাসী) বলিয়া! 
পরিচিত হইরাছিলেন |. তাহাকে দেখিয়া তাহারা সমস্বরে চীৎকার 
করিয়া বলিয়া উঠিল, “এই যে আল-আমীন, আমর! সন্তুষ্ট, এই যে “মুহন্রদ” ! 


৪৬ ইসলাম ও খিলাফত 


হ্ররত ব্যাপারটি শুনিয়া তাহাদিগকে কট চাদর আনিতে বলিলেন। 
তিনি চাদর বিছবাইয়া কৃষ্ণ-প্রস্তরটিকে উহার উপর রাখিলেন আর বিভিন্ন 
মুযুবান গোত্রের লোকদিগকে চাদরের চারিদিক ধরিতে বলিলেন । পাথরটি 
যখন যখাস্বানে নীত হইল তখন হজরত নিজহাতে পাথরটি বসাইয়া 
দিলেন। এইভাবে হজরতের প্রত্যুৎপনমতিত্বের জন্য করাইশগণ আসন 
যুদ্ধের কবল হইতে পরিব্রাণ পাইল । 

হজরতের বয়স যখন চল্লিশ বংসর তখন তিনি নব্যতের সম্্ানে ভূষিত 
হইলেন। কিছুকাল হইতে হজরত সুহন্মদ(দঃ) মক্ার অদূরবর্তী হেরা গিরি-গুহায় 
নিভর্নে ধ্যান করিরা আসিতেছিলেন | বিশেষ করিয়া প্রতি বছুর রমজান মাস 
তিনি এইভাবে সম্পুণ ধ্যাব্-বারণা ও প্রার্থনা-আরাধনায় যাপন করিতেন 
এবং দীন-্দঃখীদের মব্যে দান-খয়রাত করিতেন । এইভাবে যখন তীহার 

বয়স চল্লিশ বংসর পূণ হইল, তখন রমজান মামের এক পবিত্র রাত্রিতে 
তিনি আল্লান্ন বাণী লাভ করিলেন। কৃরআনের নিয়লিখিত আয়াতগুলি 
তাহার উপর অবতীণ হইল £ 


“পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি স্পার্ট করেছেন, 
যিনি জব্াট রক্ত খেকে মানুষ কাষ্টি করেছেন; 
পড়, যেহেতু তোমার প্রভু মহানুভব, 


যিনি কলম দিয়ে (ভ্ভান) শিখিয়েছেন, 
মান্ম যা জানত না তাই তাকে শিখিরেছেন |? 


আঁধ্যাত্তিক অভিজ্ঞতার অভিনবন্ধে হজরত মুহন্মদ (দঃ) একাবারে অভিভূত 
ও আতঙ্কিত বোধ করিলেন। তিনি গুহে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় 
অভিষ্ঞতার কথ খাদিজার নিকট বিবৃত করিলেন । খাদিজা তাহাকে অভয় 
দিয় বলিলেন যে, তিনি নব্য়তের সম্মান লাত করিয়াছেন। খাদিজা ইহা 
করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি তাহার এক পিতৃব্য-পুত্র 'ওয়ারাকা 
ইবন নওফলের নিকট গমন কৰিলেন। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে ওয়ারাকার 
বিশেষ ব্যংপত্তি ছিল। হজরতের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া ওয়ারাকা 
মহানন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন, “পূর্ববর্তী পয়গন্থরদের মত মুহম্মদের 
নিকটও নামুস (জিব্রাইল) ফিৰিশত। স্রষ্টার বাণী লইয়া আসিয়াছেন। 
মৃহন্বদ তাহার সম্প্রদায়ের নবী ।” স্বপ্নকাল বিরতির পর আবার হজরত 


হজরত মুহম্মদ (দঃ) : মক্কায় 8৭ 


আল্লার বাণী লাভ করিলেন : “হে মুজান্দিল, উঠ এবং তয় প্রদর্শন কর” 
(৭8 :১)। প্রথম ওহী লাভের তিন বংসর পর (৬১৩ খীঃ) তিনি এই 
বাণী লাভ করেন। তখন হইতে তিনি সত্য প্রচার আরম্ভ করিলেন। 


ধর্ম প্রচার 
হজরত মুহন্মদ (দঃ) যে ধর্ম প্রচার করিলেন, তাহার নাম ইসলাম | বহু 
দেবদেবীর প্রচলিত পূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়৷ তিনি লোকদিগকে 
মাষ্টার একত্বে বিশ্বাস করিবার জন্য উদান্ত কন্ঠে আহ্বান জানাইলেন। 
মানব-কষ্টরির মূলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলারঅসীম নৈপুণ্যে 
' একতববাদ কথা তিনি ঘোষণা করিলেন । আল্লাহ কি ভাবে বিশু- 
প্রকৃতি স্থ্টি করিয়াছেন, এবং আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই 
মান্ষের খেদমতে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহাও হজরত প্রচার করিলেন । 
অসহায় মানুষের প্রতি আল্লাহতাআলার অপার করুণার কখা। তিনি বিশদ- 
তাবে বুঝাইয়া বলিলেন । "এমন করুণাময় ও মহান্ভব যে সুষ্টা তাহার 
প্রতি মানুষের কি করবা তাহাও তিনি নির্ধারিত করিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
চিন্ন স্বরূপ মানুষ আল্লার ইবাদত করিবে । এই ইবাদত সালাত 
ইবাদত; বা নামাজের রূপ পরিপ্রহ করে। জাতি, বণ নিবিশেষে 
নামাজ বিশ্ববাসিগণ মকলে কাঁধে কাঁব মিলাইয়া একই পংক্িতে 
দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িবে । বাদশা-ফকীর বা আমীর-গরীবে 
কোন ভেদাতেদ খাকিবে না। আধ্যাত্িক মূল্য ছাড়াও নামাজের মাধ্যমে 
রুলমানদের মধ্যে শুক হইতেই ইমামের প্রতি আনুগত্য, নিয়মান্বতিতা ও 
শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়। হয়। জার্মান লেখক জোসেফ হেল নামাজকে 
“ইসলামের প্রথম কৃছকাওয়াজের ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
সষ্টার একত্র মঙ্গে সঙ্গে হজরত সার্নজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ 9 শিক্ষা 
দিলেন। পরবর্তীকালে মদীনায় এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শ আরও পরিস্ফুটভাবে 
মুমলমানদের জীবনধারায় বিকাশ লাভ করিয়াছিল। হজরত 
সা্দনীন প্রচার করিলেন, মুসলমান মাত্রই ভাই-ভাই, তা সে যে কোন 
রাতৃম্ গোত্র, বংশ-বা দেশেরই হউক না কেন। বিশেষ গোত্র বা 
বংশের আভিজাত্যের দাবী অস্বীকার করা হইল। যে ব্যক্তি. 
সদাচরণ করিবে সেই আল্লার কাছে উচচমর্ধাদার অধিকারী হইবে । হজরত 
নহন্মদ (দঃ) এইভাবে জারবদের আভিজাত্যের মূলে চরম আঘাত হানিলেন। 


৪৮ ইসলাম ও খিলাফত 


সাবজনীন শ্রাতৃত্বের আদর্শকে প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ-জীবনে বূপায়িত করার 

জন্য জাকাতের বাবস্থা! কর। হইল। ইসলাম বর্ষে জাকাত 
কাত এচ্ছিক দান-খায়রাত নহে। ইহা একটি বাধ্যতামূলক ধর্মীর 

কতব্য। তদানীত্তন মক্কার ব্যবসাভিন্তিক সমাজে ধনিক 
সংপ্রদায়ের মধ্যে যে অতিরিক্ত বস্তুতান্ত্রিকত। প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল 
এবং ধনিক সমপ্রদায় যে ভাবে সমাজের দরিদ্র ও নি:ম্ব মানুষের প্রতি কর্তবা 
বিস্মৃত হইয়। আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগ-সবস্ব জীবন যাপন করিতেছিল, তাহার 
বিরুদ্ধে হজরভ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন। করআনে এই সম্প্রদারের 
কঠোর নিন্দাবাদ করা হইয়াছে । অর্থসম্পদ মানুষের প্রতি করুণাময় আল্লাহ্‌- 
তাআলার বিশেষ দান। ইহার প্রকৃত অধিকারী জাল্লাহ। মানুষ কিছু- 
দিনের জন্য ইহার তভ্তাবধারকমাব্র। তাই এই সম্পদের কিয়দংশ যতক্ষণ 
পর্যন্ত দরিদ্র ও দুঃস্থ মানবের কল্যাণে বায়িত না হইবে, ততক্ষণ মান্ষ 
আল্লাহর প্রতি কৃতন্ঞত৷ প্রকাশে বিমুখ খাকিবে। আখিক উৎসর্গ ব্যতীত 
আধ্যাস্ত্িক মুক্তি সম্ভব নয়। এই ধর্মীয় কর্তবাকে “জাকাত” নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে। স্তুপীকৃত স্বর্ণরৌপ্য ও পূঙ্ধীভূত অর্থসম্পদ মানুষের 
আত্মাকে কলুষিত করে আর জাকাত তাহার মনকে উদার ও পবিত্র করে। 
কৃপণত। ও অথগুধুন্তা ইসলামের দৃষ্টিতে অতীব দোষণীর অপরাধ । হজরত 

শেষ বিচারের সাববান বাণী উচ্চারণ করিরা বলিলেন বে, 
বিচারের দিন মানুষকে তাহার কৃতকর্মের জন্য সৃষ্টার নিকট জবাঁবদেহী হইতে 

হইবে। প্রত্যেক পুরুষ ও নারী ন্যায়, অন্যার ক! পাপ-পুণোর 
জন্য পুরস্কৃত ব৷ শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে । ইসলামের উপরোক্ত মূলনীতি ও বিবি- 
ব্যবস্থ। আরবের তৎকালীন রাছনৈতিক, ধমাঁয় ও সামাজিক ব্যাধিসমৃহ 
নিরসন করিয়া! আরববাসীদিগকে সম্পূণ নিরাময় করিয়। তুলিতে পারে ইহাতে 
কোন সন্দেহ ছিল না; কিন্ত হভরতের জন্মভূমি মক্কা তথ হিজাযষের অধিবাসীর। 

নানা কারণে এই ধর্ণকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল । 
ইসলাম প্রচার মানুষের সহজাত রক্ষণরীলতা৷ কোন পরিবর্তনকে সহজে মানিয়! 

লইতে পারে না । হজরত মুহম্মদ (দঃ)মক্কায় আশৈশব মঞ্কাবাসীদের 
মধ্যে বড় হইয়াছেন। তাহাকে একজন নবী ও নেতা বলিয়া স্বীকার 
করিতে অনেকেই নারাজ ছিল। সত্যবাদিতা ও নারপরায়ণতার জনা 
তীহার খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হওয়া সত্তেও তাহার নিকট হইতে 
পিতুপিতামহের ধর্মীয় আচরণের পরিপন্থী কোন কথা শুনিতেই মন্কাবাসীরা 


হজরত মুহম্মদ (দঃ) 2 মক্কায় ৪৯ 


ঘোরডর আপত্তি তুলিল। ইহ ছাড়া কুরাইশ নেতাগণ ভাবিল বে, ইসলাম 
ধন গ্রহণ করিদে কাবার দেবদেবীর প্রাধান্য অস্বীকার করিতে হয়, তৎসঙে 
কাবার নেতৃত্ব ও পৌরোছিত্যেত্ন কলে তাহারা যে সকল আধখিক স্ুুযোগ- 
স্গবিধা ভোগ করিত, তাহারও অবসান ঘটে। আবার ইসলামের সাম্যের 
বাণী মানিয়া লইলে গোত্রীর আভিছ্রাত্যের মূলে কৃঠারাধাত করা হর। 
উল্লিখিত কারণে অতি অগ্লসংখ্াযক লোক নৃতন ধনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 
প্রথম দীক্ষিতদের মবো খাদিজা, আলী, আবুবকর, জারদ, উসমান, যুবাইর, 
তালহ। 3 আবদুন রহমানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।  প্রতিপত্তিশালী। 
আরব গোত্রের যুবক সম্প্রদারের নধা হইতেও কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম 
বর্মে দীক্ষিত হইযাছিলেন। কাজেই সংখ্যায় নগণা হইলেও প্রাথমিক 
মুসলমানগণ প্রভাব-প্রতিপন্ডিতে কোন অংশে কম ছিলেন মা। অবশা 
ক্রীতদাস ও দরিজ্র শ্রেণীর কিছু লোকও ইসলাম বর্ণের প্রতি আকৃ€ হইয়া 
নান। অস্ুবিধ! "3 নির্ধাতন সহ্য করিয়াও নৃতন বর্কে আকড়াইয়া ধরিরা- 
ছিলেন, কারণ ইসলামের সানজনীন শিক্ষা সকল শ্রেণীর লোকদিগকে 
প্রখম হইতেই অনপ্রাণিত করিবাছিল | / 
হজরত মুহন্মন (দঃ) প্রথমে তীহ'ব আত্বীয়-স্বজনদের নিকট ধর্মের বাণী 
ওনাউতে মন করিলেন। এই উদ্দেশ্যে ভিনি একবার তাহার পিতৃব্যগণকে 
একাব্রত করিলেন। কিন্ত তিনি াহাদিগকে কিছু বলিবার পূর্বেই আবু লাহাব 
(আবদুল মুস্তালিবের অন্যতম পুত্র) তাহাকে যাদুকর আখ্যায়িত 
কুণইখপের কবিল এবং তাহার ভ্রাভাগণ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিরা 
বিলোবি৬। 2 ০1ল। হজরত প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার আরন্ত করিলেন এবং মৃতিপূজার 
নিবাতন. অসানত। ঘোষণ। করিতে লাগিলেন । করাইখদের নেতাগণ 
সমবেত হইরা হুজরতের পিতুব্য আবু তালিবের নিকট গমন 
করিল এবং হজরতকে তাহাদের হাতে ছাছ্িয়া দিতে বলিল। আৰু তালিব 
হজরতকে ডাকাইবা করাইশ সর্দারদের কথা বলিলেন। হজরত ইহার 
উত্তরে বলিলেন, "পিতৃব্য, আল্লাহ্‌র কসম, যদি তাহারা আমার ডান হাতে 
সূর্ঘ ও বাম হাতে চন্দ্র আনিয়া দের এবং তৎপরিবতে আমাকে আমার পঙ্থ৷ 
পরিত্যাগ করিতে বলে তথাপি আনি এই পখ ছাড়ি না, যতক্ষণ না আল্লাহ 


আমাকে জয়যুক্ত করেন অথবা এই পখে আমার বিনাশ সাধন হর |” 
বলিতে বলিতে হজরতের দই চক্ষে অশুদতে পরিপূর্ণ হইর। উঠিল । আৰ 
তালিব তখন তাহাকে অভয় দিরা বলিলেন, “তোমার যাহা খশী প্রচার 


২- 
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করিয়া বেড়াও, আমি কোন অবস্থাতেই তোমার পক্ষ ত্যাগ করিব না। 
আবু তালিব বনু হাশিম ও বনু মুন্তালিবের লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 
তাহারা যেন নবীকে করাইশদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে । একমাত্র 
আবু লাহাব ব্যতীত আর সকলে তাহার কথার রাজী হইল। 

করাইশগণ তখন নিবোধ লোকদিগকে হজরতের বিরুদ্ধে লেলাইয়া 
দিতে লাগিল। ইহারা হজরতকে মিথ্যাবাদী, কবি. যাদকর ও ভূতাৰিষ্ 
বলিয়া গালি-গালাজ করিতে লাগিল। কুরাইশ বংশের বিভিন্ন গোত্রের 
লোকেরা আপন আপন গোত্রের মুসলমানদিগকে নানাভীবে নিধাতন করিতে 
লাগিল। হজরত বিলাল জুমাহ বংশের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তাহার 
মনিব তাহাকে মরুভূমির মধ্যে শোয়াইয়া বুকে পাখর চাপা দিয়া খররৌদ্রে 
ফেলিয়া রাখিত। এই অবস্থায় বিলাল “আহাদ” “আহাদ (“একয, 
একমৃ”) বলিয়া চীৎকার করিতেন। হজরত আবু বকর তাহার একটি 
'ক্রীতদাসের বদলে বিলালকে মুক্ত করিয়া লইলেন । হজরত আবু বকর 
এইরূপে আরও কয়েকজন মুসলমান ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীকে তাহাদের 
মনিবের কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন । 

হজরতের বিরুদ্ধাচারীদের মধ্যে মখজুম গোত্রের আৰু জহল চিল 
সর্বপ্রধান। সে সর্বদা মক্কাবাসীদেরকে মুসলমানদের বিকদ্ধে উষ্কাইয়া দিত। 
সে যখন শুনিত কোন লোক মুসলমান হইয়াছে, তখন মে যদি দেখিত যে, 
সমাজে তাহার প্রভাব-প্রতিপন্তি রহিয়াছে এবং তাহাবৰ আত্মীয়-স্বজনরা 
তাহাকে রক্ষা করিতে প্রস্তত, তখন মে তাহার নিন্দাবাদ' করিত এবং 
বলিত, "তুমি তোমার পিতার ধর্ম ছাড়িয়া, অথচ তোমার পিতা তোমার 
চেয়ে ভাল ছিল। আমরা তোমাকে অবাচীন বলিযা ঘোষশা করিব এবং 
নিবোধ নামে কলঙ্কিত করিব ; ইহাতে তোমার জ্রনাম সুখাতি নষ্ট হইবে ।” 
নও-মুসলিম যদি সওদাগর হইত তবে মে বলিত, “আমরা তোমার পণ্য 
বর্জন করিয়া তোমাকে ভিখারী বানাইয়া ছাড়িব।' নব-দীক্ষিত সমাজে 
কোন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি না হইলে, সে তাহাকে মারধর করিত ও অপরাপর 
ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিত। আবদ-শামদ ( উমাইয়া ) 
গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান হজরতের ঘোরতর বিরোধিতা 
করিয়াছিলেন । 

হজরত যখন দেখিলেন যে, অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশ: বাড়িয়া যাইতেছে, 
তখন তিনি মুসলমানদিগকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। ক্ষ্র 
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(সি 


লুঞ্র দলে বিভভ্ত হইয় মুসলমানগণ আবিমিনিযার চলিয়া যান। ইহাদেন 
কেহ কেহ আপন আপন পরিবার সহ, আবার কেহ একাকী ও গমন 
আবামনিসান করেন। হজরত উমমান ও তাহার স্ত্রী রুকাইয়াও (হজরত 
(হজনত মুন্নদের কনা) তাহাদের অঙে গিবাছিলেন। এইভানে 
৬১৫ খীঃ  মবমোট তিরাশিটি পরিবাৰ আবিমিনিয়ার় গমন কবে | ইহাদের 
কেহ কেহ মদীনায় হিজপনতের পূৰে আাবিসিণিয়া হইতে মকর 
ফিবিরা আমেন, অন্যানারা খায়বারের যদ্ধের পুবে মদীনার হজরতের মঙ্গে 
মিলিত হন। আবিমিনিয়ার খ্রীস্টান রাজা নাজ্ভাশী মুঘলমানদিগকে হার 
রাজেয আএর দেন। ইহা দেখিঘা মক্কাবাপীরা তাহাদের দইভন প্রতিনিধিকে 
আবিশিনিয়ার প্রেরণ করিলেন। তাহারা শাজ্জাশীকে নানা উপাচশৌকনে 
শন্্ করিয়া দলত্াাগী মুললমানদিগকে পরিহার করিতে বলিল । নাড্জাশী 
মুসলমানদের নেতা ভাফর ইবন আবু তালিবকে ডাকিরা পাঠাইনেন। 
জাবু তালিব রাজার সম্মুখে তাহাদের ইমলাম বধ হণ, মক্াবাসীদেন 
অত্যাচার ও মৃতন ধর্মের মর্মবাণী এমন প্রাণম্পর্শী ভাষার বণনা করিলেন বে, 
রাজা তাহাদের প্রতি মজদনতা শ্রদ্শন করিলেন এবং ভাভার রাজ্য 
তাহাদিগকে বমবামের অনুমতি দান করিলেন। মক্কার প্রতিনিধিরা বিফল 
শনোরখ হইয়া ফিরিয়া আনিল। এই সময় হজরত উমর 
উনের ইসলাম ধন কব্নদ করেন। কথিত আছে, একদা তিনি হজরত 
ইমনান গ্রহণ মুহম্মদকে হত্য। করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন । পখিমাব্র 
তিনি ওনিতে পাইশেন, তাহার ভগ্ী ও ভগ্নিপতি ইসলাম ধর্ম 
এহুণ করিরাছে। তিনি ভগ্মীপতির গুহে উপস্থিত হইয় তাহাদিগকে মারধন 
করিলেন । কিন্ক সেখানে কুরআনের কিয়দংশ পাঠ গুনিরা তিনি অভিভূত 
হইলেন এবং তাহার ভর্মী ও ভগ্মীপতিৰ প্রতি কাঠোর আচরণের জন্য 
গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করিলেন। তী্পর তিনি হজরত মৃহল্মদের 
নিকট গিয়৷ ইসলাম বর্ন গ্রহণ করিলেন । আবদললাহ্‌ ইবন মান্ডদ বলিয়াছেন, 
“উনরের ইমলাম গ্রহণ একটি বিজয় বিশেষ, তাহার মদীনার হিজরত পবম 
সাহায্য এবং তাহার মরকার খোদায়ী অনুকম্পা। তাহার মুসলমান না 
হওয়া পর্যন্ত আমরা কাবাঘরে নামাজ শড়িতে পারিতাম না। মুদলমান 
হওয়ার পর তিনি কুরাইশদের মহিত লড়াই করিলেন এবং সেখানে নামাজ 
পড়িলেন এবং আমরাও তাহার মহিত এরীক হইলাম |? 
কুরাইশ নেতারা যখন দেখিন যে, আবিসিনিনাষফ মুহাজির 
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মুমলমানগণ শান্তি ও নিবাপদে বসবাস করিতেছে এবং উমর ও হামজার 
বনুহাশিষেব সাহস ও শৌর্ধবার্ষে মক্কার মুসলমানরা নির্ভয়ে দিন যাপন 
সমাজচুর্তি করিতেছে, তখন তাহার! চরমপদ্থা হিসাবে বনু হাশিম ও বন্‌ 
৬১৬ খ্রীঃ. মুভ্ভালিবকে সমাজচযুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। তাহারা 
আবু জহলেব নেতৃত্বে সমবেত হইয়া একটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিল এবং 
ইহাকে কাবাঘরে ঝুলাইঘা রাখিল। এই অঙ্গীকারপত্র অনুসারে তাহারা 
বন্‌ ভাশিমেব (৪ বনু মুস্তালিবেব) সহিত সকল সম্পর্ক বর্ঘন করিবে (৬১৬খী:)। 
তাহাবা তাভাঁদের সহিত কোন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিবে না এবং 
সকল ক্রয়-বিক্রর বন্ধ করিম! দিবে । এই পঙ্ছায় ক্ষুধা তৃষ্ায় ক দিয়া 
তাহাবা মৃগসলমানগণকে ধর্নত্যাগে বাধ্য কৰিবে। বন হাশিম ও বনু 
মন্ত্রালিবের লোকের৷ আবু তালিবের গলিতে গমন করিয়। তাহার সহিত 
বসবাস আরম্ভ করিল। আবু লাহাব হাশিম গোত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেল। সে এবং তাহার স্ত্রী উভবে মুসলমানদের ঘোরতর বিরোধিতা 
করিতে আরন্ত করিল। কুরঘানে ইছাদের উপর অভিসম্পাত বধিত 
হইয়ীচে | দুই বা ততোধিক বৎসর এইভাবে বনু হাশিমের লোকেরা 
একঘবে হইয়া থাকিল। অধিকাংশ সময় খাদ্য 'ও পানীয়ের অভাবে 
তাহাদিগকে বন্ধ ক্টে দিনাতিপাভ করিতে হইত। কালক্রমে কুরাইশ 
নেতাঁগণ তাছাদের বর্ছন-নীতির ববরতা। '5 অসারত! বুঝিতে পারিল। 
আবান তাহাদের মধো অনেকেই বনু হাশিমেৰ সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ 
ছিল। ইহারা গোপনে গোপনে বন্‌ হাশিমকে খাদ্লাদি যোগাইত। 
পরিশেষে ইহাদেরই করেকজনেব প্রচে্টাঘ এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা 
হইল। 

আৰু তালিব পরলোক গমন করেন। এ বৎসরই হজরতের 
শোকের বৎশব প্রিরতমা পড়ী খাদিজার ইনৃতিকাল হয় । ই" হারা উভয়ে হজরতের 
৬১১ খীঃ কর্মজীবনে নানাভাবে সহারতা করিয়াছিলেন । আবু তালিব 

ছিলেন প্রথম জীবনে হজবরতের প্রতিপালনকর্তা ও পরবতীকালে 
তার রক্ষাকর্তা। আব তালিবের খাতিরেই বনু হাশিম কুরাইশদের 
ধর্গ্রচারে হজরতের স্বাধীনতা ও সুযোগের পশ্চাতে ছিল এই গোত্রীয় 
সমর্থন । আব তালিবের ভয়েই কুরাইশ নেতৃবৃন্দ হভরত ও তাহার 
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আবু তালিবের মৃত্যু হজরতের জীবনে এক নুতন অধ্যায়ের সূচনা কৰে। 
খাদিডা ছিলেন প্রকৃতই হজরতের সহধন্নিণী। ওহীলাভের প্রথম অবস্থার এই 
মহিয়সী মহিলা হভরতের মনে আত্মবিশ্বাম স্দূঢ় করিয়া তাহার জীবনে 
এক উজ্জল ভবিষ্যতের ভিত্তি স্তদৃঢ় করিয়। তুলিয়াছিলেন। স্ডাখে দুঃখে 
তিনি ছিলেন হজররতেব নিতাসহচরী ও উৎসাহদাত্রী। এই দইটি মৃত্যু 
হজরতকে নানাদিক হইতে বিপর্রস্ত করিরা তুলিল। তাহার কর্মজীবনে 
ইহা একটি নৃতন পরীক্ষা | আল্লাহ্‌র অপার করুণার এই পাশিব বিদনোগের 
পর পরই হছরত এক নূতন আব্যাতিক মরধাদায় ভূধিত হইলেন । ইহার 
নাম মিরাজ । এই মিবাজের মাবামে তীহার বিয়োগবিবুর আত্বা মভাপ্রভুর 
অতি সনিবানে আাধ্যাপ্বিক মহাশান্তি মাভ করিলেন । 

আবু তালিনের মৃত্ুাৰ পর আবু লাহাব বনু হাশিম গোত্রের পর্দার 
নিযুক্ত হইল | আঁবু লাহাব ইসলাম ধনের ঘোরতর শক্র চিল। এই সময় 
হভবাতেৰ উপর কুরাইশাদের নিধাতন বাড়িনা গেল দু লোকেরা নামাজ- 
বত অবস্থান হভরতেন শরীনে পশুর নাড়িভড়ি ছুড়িরা মারিত। একবার 
এক দ8 লোক হরাতের মাখায় ধৃণ! চুঁডিয়া মানিল। হজবরাতেন এক 
কন্যা তাহার মস্তক বৌত করিতে করিতে বিলাপ আন্নন্ত করিলেন। হজরত 
তাহাকে মান্না দিরা বলিলেন যে, আল্লাহ্‌ তাঁহাকে রগ করিবেন | তিনি 
আবও বলিশেন, "আবু ভাপিবের জীবদ্দশার কনাইখবা আমার এহিত 
কখনও এইবপ ব্যবহার করে শাঈ।' এইসব কারণে হজরত বর্নপ্রচারের 
নূতন ক্ষেত্রে খুজিতে প্ররাসী হইলেন। তিনি প্রথমে মক্কার আট নাইল 
দলিশ-পুবে অবস্থিত তায়িক নগরীতে ইসলাম বর্ণ প্রচার করিতে ননস্থ 
করিলেন। তায়িক মন্কা হইতে অপেক্ষাকৃত উর্বর এলাকার অবস্থিত 
একটি বাণিজাকেন্দ্র ছিলি। অবস্থান মন্কাবাসীরা ইহাকে থ্রীগ্রাবাস 
হিসাবে বারহার করিত। তায়িফের অধিবাসী বনু সাকিক মক্কার বনু 
হাশিম ও বনু উমাইমার সহিত আব্নীরতা সূত্রে ভাবদ্ধ ছিল। 


তাখিকে 
ধরমপ্রচার কাজেই ইশলাম প্রচারের নৃতন ক্ষেত্র হিসাবে হজরত এই 


তায়িফ শহরকে বাছিয়া লইয়াছিলেন | তারিফে হজরত করেকজন 
নেতৃস্বানীর লোককে ইশলাম বর্ম গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্ত ইহারা 
সকলে তীহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। ভায়িকের নেতারা শুধু হজরতকে 
প্রতাখ্যান করিমাই ক্ষান্ত হইল না, তাহ'রা দট লোকদের তাহার বিরুদ্ধে 


৫8 ইসলাম ও খিলাফত 


লেলাইরা দিল। ইহার পাঁখর মারিয়। হজরতের দেহ রক্তা্ত করিযা 
ফেলিল। তায়িক হইতে বিকল মনোরথ হইয়া ফিরিবার সময় হজরত 
নাখলা নামক স্থানে গভার রাত্রিতে প্রার্থনার নিষগ হইলেন । জীবনের 
এই সন্কটজনক মুতে হডরত পরম শক্তিমান আল্লাহতাভালার নিকট পূর্ণ 
আত্রসমপ্পণ করিলেন । তারপর তিনি মক্কার দিকে রওয়ানা কবেন। তিনি 
বুঝিতে পারিলেন বে, এইবার মন্কার় সরাসরি প্রত্যাবর্তন তাহার পক্ষে 
নিরাপদ হইবে না| তাই তিনি করেকভন নেতৃস্থানীয় লোকের নিকট 
আশ্রর প্রার্থনা করিলেন। পরিশেষে নওফল গোত্রের মুভিম নামক 
একজন সর্দার তাভাকে মাশ্রর দিতে রাভী হঈলে তিনি স্বপুছে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন | 
ইহার পর হজরত হজের সমব মেলা উপলক্ষে কয়েকটি আরব গোত্রেন 
মধো বধর্নপ্রচারের ঢেঠ। করেন। কিনব তাহার এই প্রচে্াও ফলপ্রন 
হয় নাই। ৬২০ খীস্টাব্দে তিনি যখন এইভাবে আঁকাব। নামক স্থানে 
টব ইসলাম প্রচার করিতে খেলেন তখন মদীন। হইতে আগত 
ডি খডররজ গোত্রের কয়েকভন লোকের সাহত তাহার সাক্ষাৎ 
যোগাযোগ  হয়। ভিনি তাহাদিগকে কুরআনের বাণী নাইলন । তাহারা 
ছরভন লোক তখন ইসলাম ধশ্ন গ্রহণ করিল। ৬২১ সালে 
হজের মওসুমে ইহাদের মধ্যে পাচজন লোক আরও সাতজন লোককে 
সঙ্গে লইয়। হভ্রতেন সহিত পুনরায় আকাবায় মিলিত হব। ইহাদের 
মধ্যে আওম বংশের তিনজন লোক ছিল। ইহারা সকলে ইসলাম ধর্ন 
কবুল করিল এবং বিভিন্ন পাপকম পরিহার করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হুইল। 
ইহাকে আকাবার প্রথম অঙ্গীকার বলা হর। 
পর বৎসর (৬২২ খীঃ) বাহাত্তরজন পুরুষ ও দইজন স্ত্রীলোক আকাবায় 
হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করে। ইহারা সকলে হজ্রতকে আপদে-বিপদে 
রক্ষা করার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রতিশ্ততি দান করিল। 
ইহাকে আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার বলা হয়। এইভাবে 
হিজরত,২৪শে হজরতের মদীনায় হিজরতের পখ স্বুপ্রশস্ত হইল। ইহার 
সেপ্টেম্বর, পর হজরতের সাহাবাগণ চুপে চপে মদীনায় হিজরত 
(৬২২ খ্রীঃ) আর্ত করিলেন । পরিশেষে হজরত মুহন্মদ হজরত আৰ 
বকরকে সঙ্গে লইয়া! মদ্দীনার পথে রওয়ানা হইলেন। ইহাই 
ইতিহাসে "হিজরত" নামে খ্যাত। তাহারা নবুরতের ত্রয়োদশ বধের 


হজরত মূহন্মদ (দঃ) : মক্কায় ৫৫ 


১২ই রবিউল আউরার* (মোতাবেক ২৪শে সেপৌন্বর, ৬২২ খীং) মদীনার 
উপকণ্ঠে কৃবা নামক স্থানে পৌছিলেন। হজরত আলী হজরত মুহম্মদের 
নিকট গচ্ছিত আমানতের জিনিসপত্র ফিরাইয়। দেওয়ার জন্য তিন দিন মক্কায় 
অবস্থানের পর কৃবার আসিয়া হজরত মুহল্মদের সহিত মিলিত হন । কৃবায় 
হজরত মুহম্মদ পৃথিবীর প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মদীনায় হজরতের 
অনুসারীদের অনেকেই নিজ নিজ বাস-ানে হভরতকে আতিখেয়ত। দানের 
সৌভাগ্য অর্জন করিতে চাহিলেন, কিন্তু হজরত তাহার মেজবান নিবাচনের 
ভার আপন উটের উপর ছাড়িয়া! দেন। উটি হজরত আব আইম়ুবের 
বাগগৃহের সন্মুখে গিরা! জানু গাড়ির বগিল। মদীনায় মসজিদে-নববী 
প্রতিষ্ঠা না হওয! পধন্ত হজরত মুহন্মদ আবু আইবুব আনসারীর গুহে অবস্থান 
করেন। অতঃপর তিনি মসজিদে-নববীর সংলগ্ন ক্ঠবীতে গমন করেন। 

এইভাবে হজরতের জীবনের প্রথম অধ্যার সমাপ্ত হুইল । মক্কাবাসীদের 
বিনোধিতা, ধরনের জন্য নির্ধাতন ভোগ, ধর্মপ্রচারের জনা কঠোর পরিশ্রম 
ও অশেষ ত্যাগ স্বীকার এবং অবশেষে জণ্ুভূমি মক! ত্যাগ তাঁহার এই 
ভীবনকে বৈশিষ্ট্য দান কক্য়াছে। তিনি এক্ষণে জীবনের পরিপূণতার 
খম ধাপে অবহর্ণ হইলেন । প্ৰবতা জীবনের অভাবনীর সাফল্য ও 
এঠন্ব অভশের বাবতার প্রস্ততি এ মঞ্চা-ভীবনেই সংসাধিত হুইয়াছে। 
জন্ভুমতে পরিতাক্ত নবা জন্মভূমির বাহিরে সম্মানের আসন লাভ 
কবিলেন। যাহার! মৃতন ধনের খাতিরে হজরতের মহিত জন্মাভমির 
নান! কাটাইয়। মদীনায় হিদরত করিলেন, ভীহাদিগকে মুহাজির (বাস্তত্যাগী) 
বলিনা আখ্যায়িত করা হইল। আর ধর্সের খাতিরে যাহারা, ইহাদের 
পুনপাসনের দারিত্র গ্রহণ করিল সেই সকল মদীনাবাসী মুমলমানদিগকে 
আনমার (সাহায্যকারা) নামে অভিহিত কর! হইল। ইসলামের ভ্রাতৃত্বের 
মহান আদ নূতন আবাসভূমি মদীনায় আনসার ও মুহাজিরগণের ভাতুত্ 
বন্ধঃনর মব্যদিন! বাস্তবারিত হইযা উঠিল। 
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এ বইসবেব চান্দ্রমদেব পহেলা মুছননরম মোভাবেন ৬২২ খীষ্টান্দের ১৬ই জুলাই হইতে 
রী বধ গণনা করা হম । হজরত উনব ঠিজনী সালের প্রবর্তন করেন। 





ণ্‌ 
হজরত মুহম্মদ (দ2) 2 মন্দীনায় 
হিজরতের প্রান্কালে মদীনার অবস্থ। 


পি 


মদীনা শহরের পূর্ব নাম ইয়ান্েবক টিল। এই শহরে হজনতের 
পদাপণের পর ইহাব নাম হইপ 'মদীলাতৃহবী' বা নবীর শহর । সংক্ষেপে 
ইহ। মদীন। নামেই পরিচিত হইতে এাকে। লীনা এই সমর আওস 
ও খজরজ নামক দইটি প্রধান গোত্রেব লেক বান কবিত। ইহার প্রাচীন- 
কালে ইয়ামন হইতে ইয়াশেবে আমিন নন'স কনিতে খাকে। কালব্রয়ে 
ইহারা এই শহরে মংখ্যাধিকা লাভ কুনে এবং স্থানীয় লোকদের উপর 
প্রাধান্য বিস্তান করিতে সমর্থ হর | হজবদতৰ মমন মদীনায় বহু সংখাক 
ইহুদী বাম করিত। ইহাদের মধ্যে বনু কবহিজা, বনু নাজির ও বনু 
কাইনুক! প্রধান ছিল। আও ও খজরজ গোত্রের লোকের প্রায়ই পরস্পর 
কলছে লিপ্ত হইত। হিজরতের কৃ্বক বত্সব পূর্বে ইহাদের মবে 
বুআমের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনান আশে পাশের খর্জর বাগান ও 
কর্ষণোপযোগী ভূমি ইহাদের জীবিক'ন প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্ত 
গৌত্রীয় কলহের ফলে তাহাদের আখিক জীবনে অনিশ্চয়তা বিরাজ কনিত। 
মক্কায় যেমন একখেণীর ধনিক সম্প্রদাবের অভুযখানের কলে বেদুঈন সমাজ- 
বাবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িভেছিল তেমনি হেত্রীয় লহ-বিবাদ মদীনার কষি- 
প্রবান জীবনযাত্রায়ও অনিশ্চরতার কৃষ্টি কবিয়াছিল। মক্কার অধিবাসীবা 
অনুরূপ অবস্থায় ইসলামের একতা 93 সাম্যেব বাণী অস্বীকার করিল। 
তবে কি কারণে" মদীনার লোকের। ইসলায ধ্ম শ্রহছণ করিল? বিভিন্ন 
এঁতিহাসিক ইহার জন্য বিভিম ক্ষারণ দশাইলাছেন। হজরত মুহম্মদ (দঃ) 
মক্কাবাসীদেরই একছন ছিলেন । তাহান নিক হইতে নূতন বর্ণের বাণী 
শুনিতে তাহারা নারাজ ছিল। তাহাদের বক্ষণশীলতা ও গোত্রীব 
আভিজাত্য নূতন ধর্ম গ্রহণের পথে প্রধান অন্তনা চিল । হজবরতের নতন 
ধর্ম-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা গ্রহণের পুবে মক্কার অভিজাত সম্প্রদায়সমূহ 
পুরাতন গোত্রভিন্তিক সমাজ-বাবস্থাকে বাচাইয়া রাখিবার জন্য শেষ বারের 
মত আত্ম-সচেতন হইয়৷ উঠিল। মদীনা অপেক্ষা মক্কায় গোত্রীয় আভিজাত্য 
অতি প্রাচীন ও একান্ত বদ্ধমূর ছিল। গতান্পতিক গোত্রীন কলহ 3 


হজরত মুহম্মদ (দঃ) £ মদীনা ৫৭ 


বিবাদের সমাধানের চেয়ে গোত্রীয়-ব্যবস্থাকে বাঁচাইরা রাখিবার চিন্তাই 
তাহাদিগকে পাইয়। বমিল। অন্য পক্ষে আস ও খজরজ বংশের লোকের। 
তাহাদের সাম্প্রতিক কলহে নিজেদের ভবিঘাৎ জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে 
আাতক্কিত হইয়া উঠিল। যে সামাজিক ল্শবি তাহাদের জীবনযাত্রাকে 
বিপর্ষস্ত ও পঙ্ছ করিরা তুলিতেছিল তাহার সমাধানের জন্যই যেন তাহার! 
বাকুল হইয়া উঠ্ভিল। তাই হজযাত্রার মমনদ্ধ যখন তাহারা হজরতের 
মুখ হইতে একতা ৪ সামোর বাণী এবণ লিল, তখন তাহারা তাচাতে 
নিছেদেব যাঁবতীর সমস্যাব সমাধান খুঁডিলা পাইল তাহারা ভাবিল. 
ইমলাম ধম নেষন তাহাদের উচ্ডঙ্খল জাননকে নিয়প্রিত করিতে পারে, 
“তমনি হজবত-নবীব নেতৃত্ব তাহাদের নণরীহত একটি খান্ির রাজ্য স্লাপন 
কবিতে পারে। মক্কাবাপীরা যে জীণ সমাজ-বাবস্থাকে জিয়াইরা রাখিবাৰ 
ন্য হদ্ররতকে প্রত্যাখ্যান করিল, মদীনাবাসীবা মে জীণ ব্যবস্থাকেই 
ভাঙ্গিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে ভাভাকে সমাদরে এুহণ কবিল। কোন কোন 
লেখকের মতে মদীনা ইন্পীদেন সানিধোব কল উত€হীদবাদ ও নবুনতের 
পানণা সন্বন্ধে। তাঁছাবা পূলাছেই ৬ চিন! সি একহ ও হজরত 
£হন্মদের নবুরত গ্রহণের মাধ্যমে তাছাত্রা এক উজ্ভল সন্সাবনাময় ভবিধাতির 
কণা চিন্তা কশিনা ইসলামেৰ বাণী রর কিল 

মর্দানাব পৌচিঝা হজরত মুহন্নদ (দ:) তাঁহাৰ অসাধারণ 5 
ধতিভার পব্চির দেন। মক্কার মুমলমান সমপ্রদান ছিল নংখ্যার নগণ্য, ও 
অবহেলিত ও জানমালের শিনাপভার ভয়ে মর্ললা | মদীপায় ও এই 
মদীনার অবস্থাৰ আমূল পরিবতন ঘটে | নস্কা আাগত মুহাজির '৫ 
গঠনতন্ত্র মূপীনলাৰ জানসান্গণ একই আদ জন এবং একই ভাব- 


সাবান উদ্বদ্ধ হইয। এক একক ধর্ন-সম্প্রদাষেব সষ্ট কলে । তাহারা হজরত 
শহল্মদের নব্য়তে আস্থাবান ছিল। মদীশান োৌছিবাই হজরত তাহার 
সম্প্রদায়ের আঁবাগ্রিক প্রয়োজন সাবার জন্য মসভিদে-নববীর প্রতিষ্ঠ 
করেন। এখানে শুক্রবারে ভমআর নামাজ প্রভিষ্টিত হয়। কিন্ত 
মদীনার হজরতের আগমনের পুবে সর্বজন স্বীকৃত কোন শাষিন-ব্যব্ছা 
ডিল না| মদীনায় পৌছন পর জনসাধারশেন হবে শাস্তি ও নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা! করার দারিত্বও তাহার ক্কন্ধে অপিত হন । সুহাছির ও আনসারগণ 
ব্যতীত মদীনার অন্য অবিবাঁসীরা ছিল ইছদী। তাঁহারা হজরত সার 
প্রচারিত ধর্ধ ও ভগরাত কিভাবের অনুসারী চিল। ভাহরাও তওহাব- 


তে 


শে 


কাকি, 
ভাতাক্কত 
হইত 
্র 


৫৮ ইসলাম ও খিলাফত 


বাদী ছিল। দুবদশী রাজনীতিকের মত হভ্রত বুঝিতে পারিলেন যে, এই 
ইছুদী সম্প্রদারকে বাদ দিরা মদীনার কোন নিরাপতভ্া-ব্যবস্থ। কায়েম হইতে 
পারে মা। তাই তিনি মুসলমান ও ইহুদীদের সমানাধিকারের ভিভ্ভিতে 
মদীনা এক সরকার প্রতিষ্ঠার কাছে মনোযোগী হইলেন। তওহীদপন্থী 
যুপলমান ও তওহাীদপস্থী ইন্দীদের একই রার্ের নাগরিক হিসাবে একত্র 
বসবাসের এক আদর্শ পন্থ। তিনি উদ্ভাবন করেন। কিন্ত তগহীদপন্থী 
হইলেও মুসলমান ও ইহুদীদের বশীর আচার-নিষ্ঠায় পার্ক্য থাকা একান্ত 
স্বাভাবিক । তাই ধর্মের ব্যাপারে হজ্বত উন্ছীর্দিগকে পূর্ণ ধ্মীয় স্বাধীনতা 
দান করেন! এই মর্মে তিনি একটি গঠনতন্ত্র ঘোষণা করেন । এই 
গঠনতপ্রকে এতিহাসিকগণ "মদীনার গঠনতন্ত্র” বলির অভিহিত করিয়াছেন । 
এই গগনতন্বের প্রধান প্রধান ধারাগলি শিমে উল্লেগ কনা হুইল £ 

ইবন ইসহাক বলেন, “আল্লার নবী আনসার ৪ মুহাভিরদের মবে। 
একটি দবীল লিখিলেন, ইহাতে তিনি উনদীদের সহিত একটি সঙ্গি ৫ 
অঙ্গীকার করিলেন, তাহাদিগকে ধন ও সম্পন্ভিতে প্রতিষ্িত করিলেন এবং 
অধিকার ও কর্তব্য দান করিলেন ; 

“বহমানুর রহীম আল্লাহর নামে, 

কৃনাইশ ও ইরাসেবের মুসলমানগণ ও যাহার। তাহাদিগকে অনুসরণ 
কবে ও তাহাদের সহিত সংগ্রি& খাকির। একত্র যুদ্ধ কনে, তাহাদের মধ্যে 
ইহা নবী মূহন্মদের একটি দলিল । 

“তাহারা অন্ানা লোক হইতে একাটি পৃথক সম্প্রদায (উন্নাহ)।” 
2752571555 "আল্লাহর স্বন্তি-ব্যবস্থা (জিল্মাহ) এক 
ও অভিন্ন, .. ৮০০০ 5 বিশখ্বামিগণ অপরাপর লোকদের চেয়ে পৃথক 
এাকিয়া পরস্পরকে রক্ষা! করিবে ।, 

“ইহুদীদের মৰ্যে যে আমাফ্রিগকে অনুসরণ করে, তাহার জন্য অনুরূপ 
সাহায্য ও সমন খাকবে, বতক্ষণ বিশ্বাসীরা ভাহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ন৷ 
হর এবং গে তাহাদের বিরুদ্ধে অনাদেরকে সাহায্য মা করে|: 


“যখন আল্লাহর রাস্তার যুদ্ধ হইতে থাকে, তখন মুমীনদের (বিশ্বাসীদের) 
মধ্যে শান্তি অবিভাক্া হইবে! কোন মুমীন অন্য মশীন হইতে পৃথকভাবে 
শান্তি স্থাপন করিতে পারে না। শুধুমাত্র তাহাদের (যুমীনদেব) মধ্যে 
মমতা ও ন্যায়বিচার রক্ষান বেলার ইহার বাতিক্রম হইবে।, 
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টি রঃ 


যখনই কোন বিষরে তোনাদের মধ্য মতদ্বৈৰ হয়, তখনই ইহা! আল্লাহ ও 
আল্লাহ্‌র রন্রলের কাছে মীমাংসার জনা সোপর্দ করা হইবে । 

“ইছলীগন যুদ্ধ চলাকালে মুমীনদেব মহিত এক সহযোগে যুদ্ধেব 

বনু আউকের ইছদীগশ মুনানদেব সঙ্গে একই সম্প্রদারভূক্ত | 
ইচ্ছদীদেল জনা তাহাদের ধম (দীন) এবং মুসলমানদের ভমা তাভাদের 
ধর্ম! একখ। তাহাদের নিভেদের বেলার যেমন প্রযোজা তাহাদে আশ্রিতের 
(মাওরা) নেলানও তেমন প্রযোজ্য | ওধুমাত্র যে অনযায কবিঘাছে অখনা 
বিশ্বাঘাতকত। করিয়াছে তাহার বেলাব ইছাব বাতিক্রম ধটিবে। এপ 
লোক তাহান নিজের ও পনিবানন উপর অমঙ্গল টানি আনিবে। 
8055: 25281885265547545 রহ" জুনানার ব্নুয়ারা 
লোৌকদেন জন। ইয়াশ্ব উপত্যাকা পবিভ্রভমি স্বনপ। 

“বধনই এই দললীলেল লোকদের মব্যে এমন কেলি ঘাটনা বা বিবাদ 
ঘটে বাহাত বিপববেব সন্তাবলা খাকে, তখন উচ্ভা আল্লাহ ও আল্লাহপ 
বন্গুলো কাল্চ মীমা্পাৰ জনা নেওষা হইবে। আল্পাহ এই দলীলেন 
সঠিক ও বিশ্বস্ত প্রতিপালক | 

"কুনাইশ ও তাছাদেব সাহাধ্যকারীদিগকে কোন প্রতিবেশীলুলভ 
আশ দে€বা হইবে না।? 

“হু যাহানা! ইঘাধ্েব আত্রমণ করিবে, ভাছাদেন বিবদ্ধে ইহারা (এই 
দলীলেন লোকেরা) রস্পরাকে সাহায্য করিবে 1১১, 

মদীন'-গঠনতন্থের তারিখ লইনা বিশেষভ্ঞদের মধো মতভেদ রহিরাছে | 
ভবে অধিকাংশ অগালোচকেহ মতে হজরতের মদীনা আগমনের পৰ 
বদরের বুদ্ধের পুর্ধে ইহ! প্রচারিত হর । গগনতন্ত্রের প্রধান 
প্রধান খানাগুণি মনোযোগ সহকারে অধায়ন করিলে ইহার 
উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে যখাষখ ধারণা করা যার । দলীলটির 
পরম ও প্রধান উদ্দেশ্য মদীনার মুসলমান ও অমুসলমান উভয় সম্প্রদারের 
লোকদের মধ্যে সহজ সাধারণ পরিবেশ কষ্টি করিয়া একটি যৌথ স্বস্তি- 
লাবস্থা কাবেম করা । এই স্বস্তি-ব্যবস্থার তিনটি ধাপ বিশেষ প্রণিবান- 
বোগ্য। প্রথমত); মক্কা হইতে আগত মুসলমানগণ ছিল এই স্বস্তি-ব্যবস্থার 
অন্তঃকরণ স্বরূপ ; ত্বিতীয় ধাপে ইরাগেবের মুসলমানগণ তাহাদের সহিত 


ঠিশসি 


শিপিত হইয়! বর্ষের ভিভিতে এক শক্তিশালী রক্গা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিল। 


নথ যা 
শান] গঠন 


৩4 শুক 


৬২ ইগলাম ও খিলাফত 


এবং মক্কা ও সিনিয়ার বাণিজাযপখে মক্কাবাসীদের জনা বাবা কব প্রয়াস 
পাইলেন। ইতিমধ্যে একবার মক্কার একজন সার দলবনলসহ মদীনায় 
মুননমানদের ঢারণভূমিতে তাহাদেন উটের পাল আক্রমণ করে । হজরত 
তাাকে বহুদূর পরন্ত অনুসরণ করিয়া পলায়নে বাধ্য করে। 
কারণ দ্বিতীর হিজরীর রজব মামে হজরত আবিদুল্লাহ ইবন জাহখ্দক বারজন 
লোকগহ মক্কা ও তারিফের মধ্যবতী নাখলা নামক স্থানে প্রেরণ 
করেন এবং "করাইখদে র অবস্থ। পর্যবেক্ষণ ও অংবাদ দানের আদেশ দেন । 
ঘটনাক্রমে এ মময় কূনাইশদের কয়েকজন লোক সিরিয়া হইতে পণ্যদ্রব্য লইয়া 
ফিরিতেছিল । আবদুল্লাহ ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া আমর ইবন হাজরামী 
নামক এক ব্যক্তিকে নিহত করে ও অপর দুইভনকে বন্দী করে। তাহাদের 
পণ্যদ্রব্যও আবদল্লার হাতে আমে । আবদুল্লাহ মদীনায় আাগিয়া এই ঘটন। 
বিবুত করিলে হজরত তাহাদিগকে এই বলিয়া ভংমনা করিলেন, 
''তোমাদিগকে যাহা করিতে আদেশ দেওরা হয নাই, তোমরা তাহা করিয়াছ 
এবং নিষিদ্ধ মাসে ভোমরা মুদ্ধ করিয়া, /যাহার জনা তোমাদেব কোন 
প্রত্যাদেশ চিল না।' এমন কি হজরত প্রথমতঃ গনীমতের মাল শ্রহণ 
করিতেও অস্বীকার করেন। 
নাখলার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই কৃরাইশ ও মুমলমানদ্দর মধ্যে 
ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠে । এই সময় মঞ্কাবাসীদের এক বিরাট বাঁণজ)- 
কাফেলা আবু স্তকিয়ানের নেতৃত্বে বহু মূল্যবান পণাদ্রব্য সহ সিরিয়া হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। আবু সুফিয়ান মক্কায় খবর পাঠাইয়া দল বে, 
মুসলমানগণ তাহার কাকেল! লুন্ঠন করিবার জন্য অগ্রসর হইতেমে। এই 
সংবাদে তাহাদের মধ্যে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল । এদিকে হজরতের 
কানেও এইমব খবর পেৌটিলে তিনি মুসলমানদিগকে লইয়া একটি বৈঠকে 
মিলিত হন এবং বিশেষ করিয়& আনসারদের মতামত শুনিতে চাহিলেন। 
তাহারা প্রয়োজন হইলে মক্কাবাসীদের মুকাবিলার জন্য তাহাদের সঙ্কন্পের 
কথা এক বাক্যে জানাইল। দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মামে (মাচ, ৬২২) 
হজরত ৩০০ জন মুসলমানের সহিত মদীনা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন | 
এদিকে মক্কাবাসীরা আবু জহলের নেতৃত্বে এক হাজার লোকের একটি 
বাহিনী লইয়া মদীনার দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা বদরের [নকট 
ওনিতে পাইল যে, আৰু সুফিয়ানের কাফেল৷ নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিবাছে। 
তখন যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত নিরর্ক মনে করিয়া কুরাইশদের দুইটি সঃপ্রদায় 
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তা 


(জহরা ও আদী) কিরিয়া আমিল। নাখলার দুর্ঘটনা নিহত লোকের 
খন-খেসারত মিটাইরা দিরা তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিবার জনা 
একজন " করাইখ সর্দার আগাইয়া আগিলেন, কিন্ত আবু হল কৌশলে 
তাহাকে বারণ করিরা যুদ্ধের কারণ ডিয়াইয়া রাখিল এবং সম্পূশ বাহিনলীনক 
অগ্রসর হইতে আদেশ করিল। 

দ্বিতীর হিজরীর রমজান মামে (মার্চ, ৬২২) বদরের যুছা সংঘটিত হয়। 
যুদ্ধের পূর্বরাত্রে হজরত বদরের নিকটবতী প্রার সকল শানির কূপ 
দখল করিয়া লইলেন। ক্রাইশগণ হজরতের প্রকৃভ অবস্থিতি সন্বান্ধ 
অবগত ছিল না। যুদ্ধের দিন প্রত্যুষে হজরতকে ক্পসমূহের নিকটে 
দেখিতে পাইরা তাছার! প্রমাদ গশিল। প্রথমে ছন্দ্-যুদ্ধ আর্ত হইল, 
উভয়পক্ষে তীর বিনিময় হইল এবং তারপর রীতিমত যুদ্ধ আরন্ড হইল। 
মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে ক্রাইশগণ পিডু হটিয়া চলি । হজরত 
মৃহন্মদ (দঃ) তখন এক মুঠি নুড়ি-পাখর লইয়া শক্রর প্রতি চড়িযা মারিলেন 
এবং তাহাদিগকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিবার জন্য মুমলমানদিণকে আদেশ 
করিলেন। মুসলমানগণ অমিততেজে সবশক্তি নিয়োগ কবিয়া কুরাইশদি'কে 
আক্রমণ করিল। তাঁলরা সম্পূণরূপে পরাজিত হইল। আবু জহল 
মমেত বহু কুরাইশ সর্দার নিহত হুইল এবং অনেকে বন্দী হইল । হজরত 
বন্দীদিগের প্রতি সদ্ধবহারের আদেশ দিলেন। ইহাদের মবেো যাহারা 
বিভ্তবান ছিল, তাহাদিগকে অখের বিনিময়ে মুক্তি দেওরা হইল। যাহারা 
টাকা পয়সার অভাবে মুক্তিমূল্য দিতে অপারগ হইল হজরত পরিশেষে 
তাহাদিগকে এমনিই ছাঁড়িয়। দিলেন। মক্কাবাসীদের জদয় জন্যর জন্য 
ইহা অতান্ত কাধকরী হইরাছিল। 

বদরের যুদ্ধে মুমলমানদের জয়ের কারণ বিশেষণ কারতে হইছে 
বলিতে হয়, ইহা! ছিল অবিশ্বাসের উপর বিশ্বাফ্ষেরে জর ; অনিনষ ও বিশখলার 
উপর নিয়ম-শুঙ্থলার জয়। মুমলমানগণ যুদ্ধ করিতেছিল ভাহাদের বর্ম- 
রন্দার জণ্য, যে ধনের ছন্য তাহারা স্বদেশ, আত্বীয়-ম্বদন ও ধন-সম্পদ 
পরিত্যাগ করিয়াছিল। ইসলামের জন্য যুদ্ধে প্রাণদান করিয়া শহীদ 
হইলে পরকালে তাহাদের স্তনিশ্চিত স্বগ্ননাভ ধটিবে। এক উত্তম ও 
উন্তু্গ জীবনাদর্শে উদ্বদ্ধ হইয়া ভাহারা প্রাণপণ যুদ্ধে ঝাঁপাইরা পড়িয়াছিল । 
অন্যপক্ষে মন্কাবাসীদের অনেকেই শুধু জেদের বশবতী হইয়া মুসলমানদের 
প্রতি তাহাদের প্রতিহিংসা প্রবৃভি চরিতার্থ করিবার জন্য যুদ্ধে নামিয়াছিল | 


৬৪ ইসলাম ও খিলাফত 


কিন্ত তাহাদের নধো একতার অভাব ছিল। মুসলমানগণ তহীদ- 
পন্থী ও সাবছলান ভ্রাভৃহে বিশ্বাধী। হজরতের অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব ও 
ধর্ষের পথে একব্র কষ্ট ও নিরাতন ভোগ মুসলমানদিগকে একক ও অবিভাজ্য 
গোীতে পরিণভ  করিরাছিল। কুরাইশদের মধ্যে বুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ম- 
শু্ংলার অভাব চিল। মুসলমানগণ হজরতের নেতৃত্বাধীনে গর্কণ নিরম- 
শখলা মানিয়া চলিয়াছিল। ভাহার রণনৈপুণা ও সৈনাপত্য মুশলমানাদের 
জয়েন আর একটি কারণ! এই সকল কারণে সংখ্যায় নিতান্ত নগণা 
হইলেও মলোবল ৩ শোধবার্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদ্শন করিয়। মুসলমানগণ 
তিনগুণেরও বেশী খক্রসৈনাকে পর্ুদস্ত কৰিরা দিরাভিল। শুধু যেসংখ্যায় 
মুসলমানগণ নগণা চিন্ন তাহা নাহে, তাহাদের অস্বল ও জমর-সরঞ্জাম ও 
কুরাইশদের তুলার অনেক কম ছিল। কুরাইশদ্রে সংখযাধিক্য ও সমর- 
এ্রন্থতির প্রাচব তাহাদিগকে অতিমাত্রার দান্তিক করিরা তুলিরাচিল | 
সংখ্যাধিক; হে স্তনিশ্চিত জর অবধারিত মনে করির। তাহারা মুসলমানদের 
একি সম্পর্কে ভুল ধারণা করিরাছিল। পরিশেষে ঈমান, একতা ও শৃঙ্খলারই 
জম হইল । 
ইসলামে ইতিহাসে বদরের যুদ্ধ এক অতি গুরুত্বপুণ স্থান দখল করিরা 
রছিয়াছে। বিপুল সমর-সজ্ভার স্ুসজ্ভিত বিরাট কুরাইশ বাহিনীর উপব 
স্ব্পমংখাযক মুসলমানের বিয়কাহিশী দিকে দিকে বিঘোধিত হইল । 
্ন আরবের লোকেরা এই বিজয়কে অলৌকিক বিজয় বলিয়া মনে 
করিল । তাহাদের প্রত্যার হইল বে, ইসলাম মতা ধরন এবং হজরাতের 
শবুরতে তাহারা আস্থাবান হইল । তাহাদের আরও বিশ্বাস হইল যে, খোদায়া 
সাহায্যের ফলেই মুসলমানদের এই বিষ্মা়কর বিজর সম্ভবপর হইয়াছে | 
বদরের বিজবের ফলে ইসলামের ভবিষ্যৎ যেমন দৃঢ় ভিন্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইল, তেমনি এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘাটিলে কি অবস্থা হইত, 
তাহাও ভাবিরা দেখিবার মত। এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে ইসলামের 
ইতিহাস হয়ত ভিন্নভাবে লিখিত হইত, হয়ত ইসলাম 'ও মুসবমানদের নাম 
ও নিশানা পৃথিবীর বুক হইতে মৃছিয়া যাইত | 
বদরের শোচনীয় পরাজয়ের কথ! মক্কার পৌছিলে মক্কাবাসীদের নিকট 
প্রথমে ইহ। অবিশ্বাস্য মনে হইল। পরে ইহার যখাখত৷ হৃদয়ঙ্গম করির। 
তাহার। একাধারে বিস্মিত ও হতোদ্যম হইর। পড়িন্ন। আৰু জুফিরান দেখি ল 
মদীনার রাষ্ট্র মন্কাবাসীদের সিরিয়ার বাণিজ্যের পথে প্রধান অন্তরায় হইর। 


হজরত মহম্মদ (দ:) : মক্কায় ৬৫ 


দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থা বেশীদিন চলিলে তাহাদের অর্থনৈতিক জীবনে 
বিপর্যয় নাইয়া আসিবে । তাই মন্কাবাসীদের প্রতিশোৰ স্পৃহা 


উহদের যদ্ধ 
(তা জিয়াইয়া রাখিবার জন্য সে সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন 
৬২৫রখী:) করিল। সে প্রস্তাব করিল যে, বদরের যুদ্ধের পূর্বে যে বাণিদ্রা 


কাফেল৷ নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ মুনাফ! যুদ্ধের 
প্রস্ততির জন্য ব্যয় করিতে হইবে। সে নিজে প্রতিজ্ঞ করিল যে, যতক্ষণ 
মুহল্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিতে না পারিবে, ততক্ষণ সে তৈল-প্রসাধনী 
9 স্রীলোক স্পর্শ করিবে না। কাব-উল-আশরাফ শামক কবি তাহার 
কবিতার যুদ্ধে নিহত মক্কাবাসীদের জন্য শোক প্রকাশ করিয়৷ মন্কাবাসীদের 
প্রতিহিংস৷ জাগাইয়া রাখিল। বদরের যৃদ্ধের দশ সপ্তাহ পরে আৰু সুফিয়ান 
তাহার প্রতিজ্ঞ রক্ষাথ্থে দুই শত লোক মহ মদীনা আক্রমণ করিল। 
ইহুদী নাজির গোর্রের একজন নোক আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় ও সাহাষা 
দান করিল। আবু সুফিয়ান দইটি ঘর পুড়াইয়া 'ও কয়েকটি শস্যক্ষেত্র 
নষ্ট করিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিল। পথিমধো সে বোঝা হালকা করিবার 
জন্য কিছু বালি ফেলিয়া গ্রিরাছিল। তাই এই যুদ্ধকে “বালির যুদ্ধ' বলা 
হর। | 
অবশেষে মদীনা আক্রমণের ভন্য একটি বিরাট বাহিনী গঠন করা 
হইল। ৬২৫ খীস্টাব্দের ,১১ই মার্চ মক্কাবাসীরা ৩০০০ সৈন্যের সুসজ্জিত 
বাহিনী সহ মদীনার দিকে যাত্রা করিল। তাহাদের সঙ্গে ৭০০ বর্ন, 
৩০০০ উট ও ২০০ অশ্ব ছিল। এই বিশাল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি 
ছিল আবু সুফিয়ান। ২১শে মার্চ তাহারা মদীনায় পৌঁছিল এবং উন্নদ 
পর্বতের নিকটে তাবু গাঁড়িল। তাহারা তাহাদের পশু চরাইয়া৷ মদীনা- 
বাসীদের শসাক্ষেত্র নষ্ট করিল। হজরত মুহল্মদ (দঃ) একটি পরামর্শ সভা 
ডাকিলেন। হজরত ও অন্যান্য প্রবীন লোকেরা মদীনায় থাকিয়া শক্রদের 
আক্রমণ প্রতিহত করার পক্ষপাতী ছিলেন! আবদুল্লাহ্‌ ইবন উবাই নামক 
মর্দীনার নেতাও এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্ত যুবসঃপ্রদায় শহর 
হইতে বাহির হইয়া শত্রদের নুকাবিলা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। 
হজরত পরিশেষে শেষোক্ত মতের পন্দে রায় দিলেন। কিন্ত আবদুলাহ্‌ 
ইবন উবাই কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দলবল সহ হজরতের পক্ষ ত্যাগ 
করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিল। হজরত উছদের পাদদেশে সৈন্য 
সমাবেশ করিলেন। মুসলিম বাহিনীর বাম পাশ্ব আবদুল্লাহ্‌: ইবন জুবাইরের 
৫০০ 
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নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাজ ছার৷ সুরক্ষিত ছিল। হজরতের পক্ষে 
সবমোট ৭০০ জন লোক যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। হজরত শুভ্র পোশাক 
পরিহিত ৫০ জন তীরন্দাজকে নিদিষ্ট স্বানে দাড় করাইয়া নিযলিখিত 
উপদেশ দিলেন, "শক্রর অশ্বারোহীকে তীর নিক্ষেপ করিয়া দূরে রাখিবে 
এবং যুদ্ধ আমাদের অনুকূলে ব৷ প্রতিকূলে হউক, কোন অবস্থাতেই তোমরা 
শক্র সৈন্যকে পশ্চার্দিক হইতে আসিতে দিও না। তোমরা যথাস্থানে 
অবস্থান করিবে যেন তোমাদের দিক হইতে শক্র আমাদের নাগাল না 
পায়। 

তেইশে মার্চ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মদীনাবাসীদের প্রচণ্ড আক্রমণে 
মক্কাবাসীরা পশ্চাদপসরণ করিল । পরাজয় সুনিশ্চিত ভাবিয়া মুসলমানগণ 
বেসামাল হইযা পড়িল। এমন কি তীরন্দাজদের অনেকে গনীমতের 
আশায় স্থান ত্যাগ করিয়। যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইত্যবসরে মক্কাবাসীবা 
খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলমানদিগকে পাশ্ব ও পশ্চাপ্িক হইতে 
প্রচ আক্রমণ করিল। তখন মুসলমানদের মধ্যে ঘোর বিশৃজ্ঘলা দেখা 
দিল। গুজব রাটিয়া গেল যে, হজরতের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 
তিনি আহত হইলেন এবং তাঁহার একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। মুসলমানদের 
একটি দল মল বাহিনী হইতে বিচ্যুত হইয়৷ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। 
মধ্যে শৃঙ্খল ফিরাইয়া আনিলেন। মক্কাবাসীরা অবশেষে সৈন্যবাহিলী 
উঠাইয়। প্রস্থান করিল। এই যুদ্ধে হজরত হায্জা সহ অনেক (৬৫ জন) 
মুসলিম বীর পুরুষ শাহাদত বরণ করেন। আর কুরাইশদের বাইশজন 
লোক নিহত হয়। 

উহুদের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য একাধারে এক চরম পরীক্ষা 'ও 
বিষয় বিপর্যয়। কিন্ত হজরতের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সমর কশলতার গুণে 
তিনি শীঘই মুসলমানদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও মনোবল ফিরাইয়া আনিলেন। 
অন্যপক্ষে মুসলমানদের এত ক্ষয়ক্ষতি সত্তেও উহুদের যুদ্ধকে মক্কাবাসীদের 
নিরঙ্কূশ বিজয় বল! যায় না| মদীনার মুসলমনি সমংপ্রদায়কে নিল করিবার 
জন্য তাহারা যে স্বপ্পু দেখিতেছিল, তাহা বিন্দুমাত্রও সফল হইল না। 
তাহাদের ক্ষয়ক্ষতিও কম হয় নাই। এইজন্য তাহাদের মনোবল নষ্ট 
হইয়া গিয়াছিল এবং মদীনা শহর আক্রমণ না করিয়াই তাহারা মক্কার 


প্রত্যাবর্তন করিল। 


হজরত মুহন্রদ (দ:) মক্কার ৬৭ 


বদরের যুদ্ধের পর বনু কাইনুকা নামক ইহুদী গোত্রের সহিত 
মুসলমানদের বিবাদ ধটে। কয়েকজন ইহুদী বাজারে একজন মুসলমান 
মহিলাকে অপমান করে। ইহাতে উত্তেভিত হইয়া একজন মুসলমান একজন 
ইহদীকে হত্যা করে। ইহুদীরাও প্রতিশোধ হিসাবে উক্ত মুসলমানকে 


হত্যা করে। এই কারণে ইছদী ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ 


ইক্জদীদের হয় এবং যুদ্ধে ইছদীরা পরাজিত হর এবং হভরত তাহাদিগকে 
বিরুদ্ধে রব 
উহ মদীনা হইতে নির্বাসিত করেন। উচ্ছদের বুদ্ধের কয়েক মাস 


রন পর ইহুদীদের বনু নাজির গোত্রের সহিতও মুসলমানদের যুদ্ধ 
বাধে। তাহারা হজরতকে হত্যা করার জন্য ঘড়যন্ত্র ফাদিতে- 
ছিল। ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি বনু নাজিরকে শান্তিপূণভাবে দশদিনের 
মধ্যে মদীনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্ত তাহার। 
তাহার কখা অমান্য করিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল । যুদ্ধে 
তাহাদের পরাজয় হইল এবং তাহাদিগকে খাইবারে নির্বাসিত করা 
হইল। 
খন্দকের যুদ্ধ বা পরিখার শুদ্ধ মদীনার মুসলিম রা ধ্বংসের জন্য 
মককাবাসীদের চরম প্রচেষ্টার কল। তাহার! সর্বশক্তি নিরোগ করিয়া বু 
গোত্রের সমনূয়ে এক বিরাট দল গঠন করিল । খাইবারে নিবাখিত বানু নাভির 
গোত্রের ইছদীরাও এই দল গঠনে সক্রির অংণ গ্রহণ করিল। তাহারা 
বনু গাতফানকে এই মনে প্ররোচিত করিল যে, যদি বনুগাতফান 
এ মক্কাবাসীদের সঙ্গে মদীনা আক্রমণে যোগ দেয়, তাহ হইলে 
৬২৭ শী: খাইবারের খর্জর ফসলের অর্ধেক তাহাদিগকে দেওয়।৷ হইবে। 
আৰু সুফিয়ানের নেতৃত্বে গঠিত মক্কাবাসীদের সম্মিলিত বাহিনীতে 
মোট ১০,০০০ সৈন্য সংগৃহীত হইল। বন্,গাতকান ছাড়া জুলাইম, আসাদ ও 
অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র ও জনবল সহ করাইশদের সঙ্গে 
যোগদান করিল। কৃরাইশ ও গাতফান উভন্ন সংপ্রদারের ৩০০ করিয়া 
অশ্ব ছিল। এই বিরাট বাহিনীর মুকাবিল৷ করার জন্য হজরত মুহন্মদ (দঃ) 
৩০০০ লোক সংগ্রহ করিলেন। বস্ততঃ বনু কুরাইজার ইছুদীগণ ও মুনাফিকগণ 
ব্যতীত মদীনার প্রায় সকল মুসলমানই এই যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। 
মক্কাবাসীদের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পাইয়াই হজরত বিশেষ সতর্কতা৷ মূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেশ। অশ্বারোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য 
তিনি মদীনার উত্তর দিকে একটি পরিখা (খরৃদক) খনন .করার সিদ্ধান্ত 


৬৮ ইসলাম ও খিলাফত" " 


গ্রহণ করিলেন! একজন পারসিক সাহাবী সালমান হজরতকে এই ব্যাপারে 
উপদেশ ও পরামর্শ দান করিয়াছিলেন । হজরত মুসলমানদের সাহাধ্যে 
ছয়দিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের পর পরিখা খনন সমাপ্ত করিলেন। 
অতঃপর তিন সহস্র মুসলমানকে লইয়। তিনি সল পাহাড়ের পাদদেশে শিবিব্ন 
স্বাপন করিলেন। তাহাদের ও শক্রবাহিনীর মধ্যে ছিল নব-নিমিত 
পরিখা । স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদিগকে শহরের নিরাপদ স্থানে বাখিরা 
দেওয়া হইল | মক্কাবাসীরা পরিখা অতিক্রম করার জন্য রাত্রে বহুবার 
চে! করিল কিন্ত মুসলমানদের বিরামহীন অতন্দ্র প্রহরার জন্য কৃতকার্য 
হইতে পারিল না। তাহারা বনু কুর ইজার সহিত ঘড়যন্্ করিয়৷ মুসলমান- 
দিগকে পশ্চার্দিক হইতে ব্যতিব্যস্ত রাখিবার প্রয়াস পাইল কিন্তু বনু 
করাইজা যুদ্ধের সময় সক্রিয় সহযোগিতা হইতে বিরত রহিল। পরিখার 
দিক হইতে যতবার মক্কাবাসীরা৷ আক্রমণ চালাইল, ততবারই তাহারা প্রতিহত 
হইয়া ফিরিয়া গেল! একপক্ষকাল এইভাবে কাটাইয়৷ তাহারা পরিশ্রান্ত 
হইয়া পড়িল। কৃতকার্ধতার আশু সম্ভাবনায় নিরাশ হইয়া ধীরে ধীরে 
বেদুঈন গোত্রসমূহ তাহাদের দল হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল । তদুপরি 
ঝড় ও শীতে কাবু হইয়া তাহারা ছাউনী উঠাইয়৷ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিল । 
তাহাদের অশ্বারোহী বাহিনী পরিখায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অকর্মণ্য হইয়। 
পড়িল। হজরতের অপূৃরৰ রণ-কুশলতা, সংবাদ আদান-প্রদানে তৎপরতা 
ও সবোপরি পরিখার বিশেষ সুবিধা যুসলমানদের যুদ্ধজয়ে সহায়তা করিয়া- 
ছিল। মুসলমানদের সংহতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নবীর নেতৃত্বে পর্ণ আস্থা 
তাহাদিগকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করিয়াছিল ; অন্যপক্ষে বিরাট 
মক্কাবাহিনীর বিভিন্ন দল উপদলের মধ্যে একতা ও সংহতির নিতান্ত অভাব চিল । 

খন্পকের যুদ্ধে পরাজয় মক্কাবাসীদের চরম পরাজয় সুচিত করে। 
হজরত যুহম্বদ (দঃ) ও তাহার অনুগামী যুসলমানদিগকে মদীনা হইতে উৎপাটিত 
করিয়৷ ইসলামের নাম ও নিশানা মুছিয়া ফেলিবার জন্য দৃঢ়সন্করপ হইয়া 
মক্কাবাসীরা বার বার অস্রধারণ করিয়াছিল। খন্দকের পরাজয়ের পর 
তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিল যে, যুহন্মদ (দ:) ও তাহার সম্প্রদায় মদীনায় 
সসন্মানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন! আরবের কোন শক্তিই আর তীহাদের 
মূকাবিলা করিতে পারিবে না| অন্যপক্ষে মক্কাবাসীদের সম্মান-প্রতিপত্তি, 
তাহাদের আতিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী চিরতরে খর্ব ও পর্যদস্ত হইল। 


সিরিয়ার বাণিজ্য তাহাদের হাতছাড়া হইয়। গেল এবং তাহার অর্থনৈতিক 
মার স্বীকার হইয়া পড়িল। 


হজরত মুহদ্মদ (দঃ) মক্কায় ৬৯ 


কুরাইজার শান্তি 


মদীনা অবরোধের সময় বনু কুরাইজ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মকাবাসীদের 
মহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। হজরতের সহিত সন্ধির শর্ত অনুসারে তাহারা 
উহাকে সাহাযাদানে প্রতিশ্ত ছিল | কিন্ত মক্াবাসীদের আড়ব্বর ও 
বিস্তারিত যুদ্ধ-প্রস্তুতি দেখিয়৷ তাহার! ভাবিয়াছিল যে, যুদ্ধে মূহন্মদের (দঃ) 
ও তাহার অনুসারীদের পরাজয় অবশ্যন্তাবী। সেজন্য তাহারা মককা- 
বংসীদের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদিগকে সাহায্যের প্রতিশগতি 
দান করিল। যুদ্ধের সময় অবশ্য তাহার! করাইশদিগকে সাহায্য দানে 
বিরত থাকে। এহেন শক্রকে মদীনায় রাখা বিপজ্জনক ভাবিয়া খন্দকের 
যদ্ধের অব্যবহিত পরেই হজরত তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত 
করিলেন। বিশু।!সবাতকতার জন্য তাহাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত, 
তাহ। নিধারণ করার জন্য হজরত তাহাদেরই অনুরোধক্রমে তাহাদের বন্ধু 
ও মিত্র সংপ্রদায় বনু আওসের সা'দ ইবনমুয়াজকে বিচারক নিযুক্ত করিলেন । 
সাদ রায় দিলেন যে, বনু কুরাইজার সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে মৃত্যুদণ্ড 
দণ্ডিত করা হউক এবং তাহাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে বন্দী কর! 
হউক। এই দণ্ডাজ্ঞ। প্রদানের ব্যাপারে সাদ প্রাচীন গোত্রীয় আনুগত্যের 
উপর ইসলামের প্রতি আনুগত্োর প্রাধান্য দিয়াছিলেন। বনু কুরাইজার 
দপ্প্রাপ্তির পর মদীনায় আরও কিছু সংখ্যক ইছরী বসবাস কৰিতে থাকে । 
তাহার! মোটামুটি মদীনা রাষ্রের প্রতি অনুগত থাকে। 


ঘষ্ঠ হিজরীতে হজরত মুহম্মদ (দঃ) উমর! (ছোট হজ) পালনের সিদ্ধান্ত 
করিয়া আনসার, মুহাজির 'ও অন্যান্য বেদুঈন আরব সমভিব্যাহারে মক্কা 
অভিমুখে যাত্র। করিলেন । সর্বমোট ১৪০০ লোক তাহার সঙ্গে রওয়ানা হইল। 
হদ্ররত ও তাছার সঙ্গীসাথীরা হাজীর পোম্মাক পরিয়া কুরবানীর জানোয়াঘ 
হদায়বিয়ান. সঙ্গে লইয়া চলিলেন। হজরত তাহার শান্তিপূর্ণ মনোভাবের 
সন্ধি নিদশন স্বরূপ সঙ্গী সাধীগণকে যুদ্ধাত্্ পরিহার করিতে 
(৬২৮ শী). বলিলেন। তাহাদিগকে শুধু খাপে বন্ধ তরবারি সঙ্গে লইতে 
অনুমতি দেওয়া হইল। বহুদিন হইল মুহাজিরগণ ঘরবাড়ী, আত্মীয়-স্বজন 
ও বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিয়া মদীনায় প্রবাসী জীবন-যাপন করিয়া আসিতেছে। 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য অনেকের মন আকুল হইয়া উঠিল। 
ইতিমধ্যে মক! ও কাব ইসলাম ধর্মের প্রাণকেন্দ্র বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে। 
আারবদের প্রাচীন ধর্মকেন্্র মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। 


৭0 ইসলাম ও খিলাফত, 


হনব ও উমরা ইসলাম ধর্মে বিধিবদ্ধ হইয়াছে! এইসব কারণে হজরত 
এক্ষণে উমরা পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খন্দকের যুদ্ধের পর মন্কা- 
বাসীদের সহিত আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হয় নাই। শাস্তিপূর্ণতাবে শুধু একটি 
ধ্মীয় কর্তব্য পাননের মাধ্যমে হজরত ইহাও দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, 
মন্কাবাসীদের প্রতি তাহার কোন শক্রতামূলক মনোভাব নাই। 

কিন্ত তখাপি মন্তাবাসীর! মুসলমানদের মনোভাব সন্থন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত 
বোধ করিতে পারিন না । হজরত তহার দলবল সহ ছদায়বিরা নায়ক 
স্থানে শিবির মংস্থাপন করিলেন । মক্চাবাসীর৷ মুসলমানদিগকে জানাইয়া 
দিল যে, কিছুতেই তাহাদিগকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। 
উভয় পক্ষে বহুবার সংবাদ আদান-প্রদান হইল কিন্ত মন্কাবাশীদের অনমণীর 
মনোভাবের পরিবর্তন হইল না। একবার হজরত উপমানকে আবু- 
সুফিয়ান ও অনানা ক্রাইশ দলপতিদের নিকট পাঠান হইল। 
তাহার। উপমানকে আটক করিয়া বাখিল। গুজব রটিল যে, হজরত 
উমমানকে হত্যা কর। হইয়াছে । ইহ] শুনিয়া! হজরত তাহার মঙ্গিগণকে 
প্রয়োজন হইলে যুদ্ধের জনা প্রস্থত খাকিতে বলিলেন। মুসলমানগণ 
'রিদওরানের চুক্তি' নামে একটি চুক্তিতে পরস্পর আবদ্ধ হইল | শীঘুই 
খবর পাওয়৷ গেল যে, হজবত উপমান নিরাপদে আছেন। করাইশগণ 
তখন স্ুহাইন ইবন আমর নামক এক ব্যক্তিকে হজরতের নিকট 
পাঠাইল | অনেক আলাপ আলোচনার পর নিয়লিখিত শর্তে সন্ধি 
স্থাপিত হইল £ 

"ছে আল্লাহ্‌, তোমার নামে, ইহা এ সন্ধি, যাহা মুহন্নদ ইবন আবদুললাহ 
সুহাইল ইবন অমিরের মাখে সম্পাদন করিয়াছে । তাহারা দশ বৎসরের 
জন্য লোকজনের মধ্য হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ দূর করিতে অঙ্গীকৃত হইল। 
এই সময়ে লোকেরা নিরাপদে খাকি'বে এবং কেহ কাহারও গায়ে হাত তুলিবে 
না। কুরাইশদের মধ্য হইতে কোন লোক তাহার অভিভাবকের অনুমতি 
বাতীত মুহল্সদের (দঃ) নিকট চলিয়া আসিলে মুহম্মদ (দ:) তাহাকে তাহাদের 
নিকট প্রতাপ্পণ করিবে । কিন্তু মুহম্মদের নিকট হইতে যদি কেহ কৃরাইশ- 
দের নিকট চলিয়া যায়, তবে কুরাইখরা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে বাব্য 
থাকিবে না । আমাদের মবো সকল শক্রতা পরিহার করিতে হইবে এবং 
কোন আক্রমণ ও লুটপাট হইতে পারিবে না। যে কেহ মুহম্মদের সহিত 
কোন চুক্তি বা মৈত্রী স্থাপন করিতে চায়. সে তাহা করিতে পারে, 


হজরত মুহম্মদ (দঃ) মকায় ৭১ 


আর যে কেহ. করাইণদের সহিত কোন চুক্তি বা মৈত্রী সম্পাদন করিতে 
চার, সে তাহা করিতে পারে । তোমাকে এই বৎসর আমাদের মধ্য হইীতে 
চলিয়া যাইতে হইবে এবং তুমি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্ধায় প্রবেশ 
করিতে পারিবে না। আগামী বসর আমরা তোমার পথ ছাড়িয়া দিব 
এবং তুমি তৌমার সঙ্গী সাধিগণকে লইয়া মন্কায় প্রবেশ করিয়া তিনদিন 
অবস্থান করিতে পারিবে । তোমরা একজন অশ্বারোহীর অন্তর ও কোষবদ্ধ 
তরবারি বহন করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত অন্যকিছু লইয়া তোমরা 
ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না ।' 


হজরত আলী উপরোক্ত দলীলের লিখক ছিলেন । লিখা সমাপ্ত হওয়া 
পব হজরত মৃহন্মদ (দ:) মুসলমান ও মক্কাবাসীদের প্রতিনিধিগণকে দলীলে সাক্ষ্য 
হিসাবে স্বাক্ষর করিতে আহ্বান করেন। তারপর হজরত কুরবানী 
করিলেন এবং মস্তক মুগ্ডন করিলেন। সাহাবীরাও তদ্ধপ করিলেন । 


হদায়বিযার সন্ধি মুসলমানদের জণ্য এক বিশেষ স্মরণীর ঘটনা | 
ননআনে উহাকে সুম্প্ট বিজগন বলিবা অভিহিত করা হইয়াছে। আপাত: 
দৃষ্টিতে ইহার শর্তগুলি মুসলমানদের জন্য অস্গবিধাজনক হইলেও, ইহাতে 
সবপ্রথম মক্কাবাসিগণ মদীনাবাসীদের সাহত সমতার ভিভ্তিতে পরম্পরের 
ঘহিভ সন্ধিপত্রে আবদ্ধ হইল। দশ বৎসরের জন্য বুদ্ববিরতি 
একদিকে যেমন হজরতের শান্তিকামী মনের পরিচয় দিল, অন্যদিকে 
তেমনি শান্তিপূর্ণ উপারে বিভিন্ন আরব-গোত্রের মিত্রতা অর্জনে তাহাকে 
সাহায্য করিল। এই সময় হজরত ইসলাম প্রচারের ও যথেষ্ট সুযোগ লাভ 
কবিলেন। বহু লোক ইসলামের শান্তির বাণী গ্রহণ করিল। ইসলামের 
দই জন সুবিখ্যাত কীর-যোদ্ধা এই সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ই ছারা 
হইলেন খালিদ-ইবন-ওয়ালিদ ও আমর ইব্নূল-আস। হুদায়বিয়া হইতে 
ফিরিয়া হছ্রত করেকজন দূতকে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজা-বাদশার নিকট 
ইগলামের শাস্তির বাণী লইয়া প্রেরণ করেন। আরব দেশে হজরত বিভিন্ন 
আরব-গোত্রের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন । 

হজ স্মাধা না করিয়৷ ফিরিয়া যাওয়ায় কুরাইশের জিদ রক্ষা হইল, 
অন্যপক্ষে শাস্টিপূর্ণভাবে মদীনাবাসীদের মক্কায় হজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইল। শাস্তি প্রতিষ্ঠার ফলে হজরতের ও মুসলমানদেরই লাভ হইল 
সর্বাপেক্ষা! বেশী । কিন্ত মক্কাবাসীরাও লাভবান হইল সন্দেহ নাই কারণ 
তাহারা আবার সিরিয়ায় অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পাইল। কুরাইশদের, 


৭২ ইসলাম ও খিলাফত 


মনস্তাষ্টির জন্যই হজরত তাহাদের পলাতক ব্যজিদের প্রত্যর্পণের শর্ত 
মাণিয়া লইয়াছিলেন। অন্যপক্ষে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, মুসলমানদের 
জগ্য ইহাতে ক্ষতির বা আশঙ্কার কোন কারণই নাই। কারণ, হজরতের 
নিকট হইতে কোন লোক কুরাইশদের নিকট চলিয়া যাইবে না| ছদায়- 
বিয়ার সন্ধির সকল শত সামগ্রিকভাবে বিচার করিয়৷ দেখিলে বুঝা যায় যে, 
হজরত মুসলমানদিগকে ভবিষ্যৎ বিজয়ের প্রস্ততি হিসাবে অনেক অঙ্গুবিধা- 
জনক শর্ত মানিযা লইতে রাজী করাইরাছিলেন। বন্ততঃ, মক্কাবাসীরা 
ভদারবিরার সন্ধির কলেই হজরতের ও মুসলমানদের শান্তিকামী মনোভাবের 
মন্যক পৰিচয় পাইয়া মনেপ্রাণে ইসলাম কবুল করিবার জন্য প্রস্তত 
হইতে আরম্ভ করিল। কাজেই এই ছদারবিয়ার সন্ধিই দুই বৎসর পরে 
মক্ক-বিজয়ের পখ-শন্যকখার অঞ্কার আত্মসমপণের পথ জুপ্রশস্ত করে। 


বনু ক্রাইজার দগ্ডাঞার পর মদীনার ইহুদীরা শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন 
করিতে থাকে । কিন্ত খাইবারের ইছদীর] হজরতের বিরুদ্ধে শক্রতামূলক 
আচরণ অব্যাহত রাখে] ইহাদের মবো নির্বাসিত বনু নাজীরের ইনুদীরাই 
ছিল প্রধান। তাহার! পাণ্বব্তী জারব স্প্রদায় সমূহকে টাকা 

খাইবানের বুদ্ধ পরা দিয় যুগলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে থাকে । 
(ছু ৬৯৮) হরত মৃহম্মদ (দঃ) তাহাদের এইগব কার্ধকলাপের বিষয় জানিতে 
পারিয়া হুদার়বিরা হইতে প্রভ্যাবঙনের পর খাইবার আক্রমণ করেন৷ 
খাইবারের ইছদীর। মুসলমানদের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করে। একে একে 
ইহুদীদের দর্গগুলি মুসলমানদের দখলে আমে । খাইবারের ইহুদীরা 
বিক্ষিভাবে বিভিয় দূর্ঘে বাস করিত। তাহারা মুসলমানদের শক্তির 
যথার্থ অনুমান করিতে পারে নাই এবং মংঘবদ্ধভাবে মুসলমানদের আক্রমণ 
প্রতিহত করিতে চেষ্টা করে নাই, অবরোধের পূর্বে ভাহারা যখেষ্ট পানীর 
জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখে নাই | মুললমানেরা যোদ্ধা হিসাবে বিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচয় দেয় এবং একে একে ইছদী দুর্গগুলিকে আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধ্য করে। আত্মসমপণের পর ইছুদীদিগকে তাহাদের চাষের 
জমি ফিরাইয়া৷ দেওয়া হইল। ইছদীরা তাহাদের উতৎপন় শস্যের অর্ধেক 
মুসলমানগণকে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল। খাইবারের ইহুদীদের কথা 
শুনিয়া ফাদাকের ইছদীরাও তাহাদের উৎপন্ন শম্যের অধাংশ হজরতকে 
দেওয়ার শর্তে তাঁহার সহিত শান্তি স্থাপন করিল। তখন হইতে ফাদাক 
হজরতের ব্যক্তিগত সম্পভিতে পরিগণিত হয়। তায়মা নামক ইছদী- 


হজরত মুহন্বদ (দঃ) মক্কায় ৭৩ 


গোত্রকে হদ্ররত জিযয়া নামক কর দানের প্রতিশবতিতে সন্ধিসুত্রে আবদ্ধ 
করেন। ইহার বিনিময়ে ইছদীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান 
করা হয়] 
খাইবারের যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে যে সকল যুদ্ধ 
মংঘটিত হয়, তন্[ব্যে মতা অভিযান প্রধান । সিরিয়া-সীমাস্তে অবস্থিত গাম্‌সানে 
হজরতের একজন শান্তিদূত নিহত হয়। হজরত মুহম্মদ (দ:) 


মতা অভিযান _৬ 
( সেপ্টেন তীহার পোষ্যপুত্র জায়দকে ৩০০০ সৈনাসহ ইহার প্রতিশোধ 
৬২৯) লওয়ার জন্য গ্রাস্সানে প্রেরণ করেন। মুতা মামক স্থানে একটি 


বাইজান্টাইন সৈন্যবাহিনীর সহিত মুসলমানদের সংঘর্ষ হয়। 
সংঘর্ষে সেনাপতি জায়দ ও অপর দুইজন প্রধান সেনাপতি নিহত হন। 
তারপর খালিদ-ইবন-ওয়ালিদ মুসলিম সৈনাবাহিনীকে নিরাপদে মদীনার 
ফিরাইয়৷ আনেন | 
হুদায়বিয়ার সন্ধিব পর বনু খুজাআ৷ হজরত মুহল্মদের (দঃ) সহিত সন্ধি 
সুত্রে আবদ্ধ হয়। অনুরূপ বনু বকর কুরাইশদের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ 
হুইল | নওফল-ইবন-সুঁআবিয় নামক বনু বকরের এক দলপতি ক্রাইশদের 
নক্ক-বিজব শিকট হইতে কিছু যুদ্ধান্্ লাভ করে এবং রাত্রিতে অতকিতে 
(জানুযাবী খুজাঁজআ গোত্রকে আক্রমণ করে। রাত্রির অন্ধকারে কুরাইশগণ 
৫ বনু বকরকে যুদ্ধে সাহায্যও করে। খাজা গোত্রের নেতার! 
মদীনার হজরতের নিকট বনু বকর ৪ ভাহাদের মিত্র কৃরাইশদের সম্বন্ধে 
অভিযোগ করে | করাইশগণ এই ঘটনার ফলে নিজেদের ভবিষ্যৎ সন্বগ্ধে 
অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত বোধ করিতে থাকে । তাহারা আৰু স্ুফিরানকে 
হজ্বতের নিকট প্রেরণ করে। ক্রাইশদেৰ আগাগোড়া ব্যবহার হজরতের 
অজান! ছিল না, তাই তিনি এইবার আবু সুফিয়ানের সহিত কোন প্রকার 
আলাপ-জালোচনা করিতে অস্বীকার করেন | 
৬৩০ খ্ীস্টাব্দের ১লা জানুরারী হজরত মুহম্মদ (দঃ) .১০,০92 সঙ্গীপহ 
মদীন! হইতে মক্কায় রওয়ানা হইলেন | মক্কার অনতিদুরে তাহারা শিবির সং- 
স্থাপিত করিলেন । সেখানে রাত্রিতে দখ সহয় লোকের দশ সহয বাতি দ্বলিয়া 
উঠিল। এই সংবাদ পাইয়া মক্কাবাসীরা ভীত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়িল । 
আৰু সুফিয়ান বুঝিতে পারিল যে, মন্কাবাসীদের পক্ষে হজরত ও মুসলমানদের 
বিরোধিতা সম্পূর্ণ নির্ক। তাই গে মুসলমানদের শিবিরে হাসিয়া 
হজরতের নিকট আত্মসমর্পণ করিল ও ইসলামধর্ম গ্রহণ কৰিল। হজরত 


৭৪ ইসলাম ও খিলাফত 


তাহার সন্পানার্থে মক্তবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা, ঘোষণ৷ করিয়া বলিলেন, 
“যে কেহ আৰু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করিবে, সে নিরাপদ ; যে নিজেকে 
গৃহে আবদ্ধ করিরা রাখে, সেও নিরাপদ এবং যে মসজিদে প্রবেশ 
করে, সেও নিরাপদ ।” পরদিন হজরতের বাহিনী চারিভাগে বিতন্ত 
হইরা চারদিক হইতে মক্কার প্রবেশ করে। যে বাহিনী খালিদের অবীনে 
অর্থপর হইতেছিল, কেবল তাহারাই সামান্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্রাইশদের 
মাত্র চব্বশজন লোক ও অন্য একগোত্রের চারিজন লোক নিহত হয়। 
এই যুদ্ধে পথ ভুলিয়া মাত্র দুইজন মুসলমান শক্রহস্তে নিহত হর। ৬৩০ 
খীম্টাব্দের ১১ই জান্য়ারী হজরত মক্কায় প্রবেশ করেন। এই ঘটনাকে 
'ফাভূহ্‌-মক্কা' বা মকা-বিজয় নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণ-ক্ষমা 
ঘোষণার ফলে প্রায় একরপ বিনা রক্তপাতেই মুসলমানগণ মঞ্তায় প্রবেশ 
লাভ করে। মাত্র গুটিকতক নোককে বিশেষ বিশেষ অপরাবের জনা 
সাধারণ ক্ষমার আতা হইতে বাদ দেওয়া হয়। আৰু সুফিয়ানের স্ত্রী 
হিন্দ উহদের যুদ্ধে নিহত মুসলিম বীর হামজার পেট চিরিয়া তাহার হৃৎপিগু 
চরণ করিয়াছিল। নেও হজরতের নিকট ক্ষমা প্রাথনা করিয়া ইসলাম 
গ্রহণ করিল। 

হজরত মুহন্মন (দঃ) পনর বিশদিন মক্কার অবস্থান করিয়া কাবাগুহ ও 
অন্যান্য স্থান হইতে প্রতিমা মমূহ বিনুরিত করিলেন। কাবাগুহে প্রবেশ 
করিয়া তিনি লাঠি হাতে করআনের নিম্নলিখিত আয়াত উচ্চারণ করিলেন, 
“সত্য আসিয়াছে, এবং অসত্য চলিয়া গিয়াছে: অবশ্যই অমত্য চলিরা 
যাইবেই। তারপর তিনি একে একে মুতিগুলি ভাঙ্গিরা ফেলিলেন। 
নাখলায় উজ্জার মৃতি ভাঙ্গিরা ফেলার জন্য খালিদ-ইবন-ওয়লিদকে পাঠান 
হইল। মকার আশে পাশে ইসলাম প্রচারের জন্য হজরত ধর্নপ্রচারক 
প্রেরণ করিলেন । | 

মক্।-বিজর হজরত মুহম্মদের জীবনের চরম সাফল্য সূচিত করে। 
ক্রাইশদের অত্যাচারে যাহাকে একদিন আত্বীয়-পরিজন ও ঘরবাড়ী ছাড়িয়া 
মদীনায় হিজরত করিতে হইরাছিল, তিনিই আজ বিজয়ীর বেশে আবার 
নিজের জন্মুভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দীর্ব আট বছরের ব্যবধানে 
কিমে এই পরিবর্তন সম্ভব করিল? সেদিনের গৃহত্যাগী নবী আজ কি 
করিয়া জয়ের মুকুট মাথায় পরিরা পুনরায় মক্কায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন ? 
বস্থত: 'দুইাট কারণে তাহার এত বড় বিজয় সন্ভব হইয়াছিল। প্রথমতঃ 


হযরত মুহন্র? (দঃ) মক্কায় ৭৫ 


ইসলামের শান্তির বাণী। . আরবের তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের বাণী, ও সমাজ-ব্যবস্থ! ক্রমে ক্রমে আরবদের মধ্যে 
প্রনার লাভ করিতে খাকে। রক্ষণশীল ও স্বার্থান্ধ ক্রাইণগণ যুগের এই 
দাবীকে কোনক্রমেই দাবাইরা রাখিতে পারিল না। হুদায়বিয়ার সন্ধির 
পরই বহু লোক ইসলাম ধর্ন গ্রহণ করিতে খাকে। কাজেই মক্কা-বিজর়ের 
পৃবেই মক্কাবাপীরা হজরত ও মুগলমানগণকে বাধাদান নিষ্প্রয়োজন মনে 
করিল। দ্বিতীরতঃ হজরতের উজ্জুল-চরিব্র, দূরদশিতা, ও সহনশীলতা 
তাহার এই বিজরের পখ স্ুপ্রশস্ত করে। তিনি সমর বুঝিয়া কাজ করিতেন। 
হুদায়বিয়ার সন্ধির মমর মুসলমানদের ঘোরতর আপন্তি সন্ভেও তিনি ক্রাইশ- 
দের সহিত অনেক অন্ুবিধাজনক শতে শান্তি স্থাপনে প্রয়ামী হন। ইহাতে 
সংশ্িট সকলে তাহার আন্তরিকতা ৪€ শান্তিকামী মনোভাবের পবিচয় 
পাইরা সন্ধ্ হয়। তিনি নিজের চরিত্র ও বাবহার গুণে এমন অবস্থার 
ক্ষ্টি করিলেন, যাহার ফলে একরূপ বিনা যুদ্ধেই মক্কা-বিজর সন্ভব 
হইয়।চিল | 


সুনায়নের যুদ্ধ 

মন্কা-বিজয়ের বুংসরই হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হজরত মুহন্মদ (দ:) 
যখন" মক্কার বাপারে ব্যাপৃতি ছিলেন, তখন হাগয়াজিন ও সাঁকিক 
গোত্রের লোকের যুদ্ধের প্রস্ততি আবন্ত কনে। হজরত লোক পাঠাইয়। 
গোপনে তাহাদের সপ্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিলেন এবং যুদ্ধের গণনা 
প্রস্থত হইলেশ। সাকওয়ান-ইবন-উমাইয়। নামক করাইশ সর্দার, যিনি 
তখনও ইপলাম গ্রহন করেন নাই, হছরতকে প্রয়োজনীর অন্্রশস্ব 
৫ যানবাহন দিয়া সাহায্য করিলেন। হজরতের মক্কা অভিবানে নিযুক্ত 
১০,০0০ সৈন্যের সহিত ২০০০ মঞ্কাবাসী যুক্ত হইল। ইহারা সকলে 
হুনায়ন অভিুখে যাত্র। করিল। ৬৩০ খীস্টাব্দের ৩০শে জানুরারী হজরত 
হুনায়নের নিকট পৌৌছিলেন। শক্ত সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২০,0991 
মুসলমানগণ শক্র সৈন্যের এত বড় সমাবেশ দেখিয়। প্রথমে বিস্ঠিত হইল । 
বনু হাওয়াজিন তাহাদের যাবতীর গবাদি-পণ্ড, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেরে- 
দিগকে লইয়াই যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তাহাদের নেতা মালিক 
মনে করিয়াছিল বে, এইগুলির রক্ষার্থে হাওয়াজিনের পুরুষ যোদ্ধার। প্রাণপণ 
যদ্ধ চালাইরা যাইবে । খত্রদেব প্রচণ্ড নাক্রমণে প্রথমে মুসলমানরা 
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পলায়নপর হইল। কিন্তু হজরত মুহম্দ ও বিশি্ আনসার ও মুহাজির 
নেতৃবৃন্দ অবিচলভাবে রণাঙ্গণে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে 
তাহারা সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন এবং শক্ররা পশ্চাদপ- 
সরণ করিল। শক্রদের অনেকে নিহত ও বন্দী হইল। হুনায়নের 
যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের সহিত বেদুঈন-আরবদের এক সরাসরি শক্তি পরীক্ষা । 
এই পরীক্ষায় মুসলমানগণই অবশেষে জী হইল। ইহার পর বেদুঈন 
আরবগণ হজরতের সহিত আর কখনও অস্ত্র ধারণ করে নাই। পক্ষান্তরে 
নবম হিজরীতে (৬৩০--৩১ খ্রীঃ) আরবের বিতিন্ন স্থান হইতে বেদঈন 
গোত্রের দূতসমূহ হজরতের নিকট মদীনায় আগমন করিয়া বিভিম চুক্তি 
ও মৈত্রীতে আবদ্ধ হইতে থাকে। 


নবম হিজরীতে হজরত বাইজান্টাইনদের সঙ্গ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিলেন। বাইজান্টাইনদের সহিত মুতার যুদ্ধে ভায়দ ও অপর 
দুইজন সেনাপতি নিহত হওয়ার পর সিরিয়ার দিক হইতে যে কোন মুহূর্তে 
তবক অযান বাইজান্টাইন আক্রমণের আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। কিন্তুএই 
(৭৩০-৩১ অভিযান মুসলমানদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার সামিল ছিল৷ 
খীঃ) হুনায়নের যুদ্ধের পর অনেকেই শাস্তি 'ও আরামের জীবন-যাপন 
করিতে চাহিয়াছিল। তাহারা একে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তদুপরি গরম 
অত্যধিক ছিল, বহুদিন ধরিয়া জনাবৃষ্ট চলিতেছিল। মুনাফিকগণ আবদুল হ 
ইবন উবাইয়ের নেতৃদ্বে মুপলমানদের পক্ষ ত্যাগ করিল । ইহাছাড়া কয়েকজন 
মুসলমানও গড়িমসি করিয়া এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই। কিন্ত নানাবিধ 
ক ও অসুবিধা সন্্েও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এই বুদ্ধের আহ্বান 
অভূতপূরৰ সাড়া জাগাইয়াছিল। হজরত আবু বকর এতদ্পলক্ষে তাহার 
যথাসর্বস্ব দান করেন। হজরত উসমানও প্রভূত অর্থ দান করেন। 
মহিলাগণ তাহাদের অলঙ্কার ও গহনাপত্র যুদ্ধের জন্য দান করিল। তারপর 
আলীকে মদীনায় তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া হজরত যুদ্ধযাত্রা করিলেন 
এবং মদীনা ও দামিষ্কের মধ্যবর্তী তব্ক নামক স্থানে ছাউনী ফেলিলেন। 
তবুকে হজরত দশদিন অবস্থান করিলেন। সেখানে কোন বাইজান্টাইন 
সৈন্যবাহিনী না দেখিয়া মুসলমানরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল এবং মদীনায় 
ফিরিয়া আসিল। তবুকে অবস্থান কালে হজরত সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে 
অবস্থিত অনেকগুলি ইহুদী ও খীস্টান অম্প্রদায়ের সহিত সন্ধিসূৃত্রে আবদ্ধ 
হন। ইহাদের মধ্যে আকাব। উপপাগরের মুখে অবস্থিত খীস্টধর্মাবলদ্ী 
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আয়ল! সম্প্রদায় প্রধান। আয়লার শাসনকর্তা যুহাননা-ইবন-নূবা স্ববং হজ্রতের 
নিকট আসিয়া তীহার সহিত সন্ধিসত্রে আবদ্ধ হন। আয়লার বাৎসরিক 
জিয্রা ৩০০ দীনার খার্য হইল। রুহমাকে হদ্রত নিযলিখিত দলীল 
লিখিয়া দিয়াছিলেন £ 

“দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ তাজালার নামে । ইহা আল্লাহ 'ও আল্লাহর 
রসুল মুহন্মদের (দ:) তরফ হইতে মুহানা-ইবন-নূবা ও আয়লার লোকদের 
নিকট স্থলপথে ও জলপথে তাহাদের বাণিজ্য কাফেলা ও জাহাজের জন্য 
একটি রক্ষা-কবচ। তাহারা সকলে এবং তাহাদের সঙ্গী সিরিয়া ও 
ইয়ামনের সকল লোক ও নাবিক আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল মুহম্মদের (দঃ) 
রক্ষণাধীন। তাহাদের মধ্যে কেহ যদি কোন নূতন কথা তুলিরা সদ্ধি- 
ভঙ্গ করে, তখন তাহার ধন-সম্পদ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। 
সেই অর্থ যে দখন করিয়া লইতে পারিবে, তাহা তাহার ন্যায্য পাওনা 
হইবে। তাহাদিগকে তাহাদের কৃপে নামিতে কিংবা তাহাদের জলপথ 
বা স্বলপথ ব্যবহার করিতে বাধা দান নিষিদ্ধ করা হইল |” 

আয়লার নিকট মাঁকনা নামক ইছদী অব্যষিত একটি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী 
শহর ছিল। তাহারা তাহাদের উৎপন দ্রব্যের এক চতুরাংশ করদান 
করার প্রতিশ্নতিতে হজরতের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। আন্মানের 
নিকটবতী আজরু ও জারবা নামক ইহুদী অধ্যষিত শহর দুইটিও জিযুয়া 
আদায়ের অঙ্গীক্ষারে হজরতের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। 

অপর একজন খ্রীস্টান নরপতি উকায়দিরের সহিত মুসলমাণরা যুদ্ধ 
করিল। খালিদ-ইবন-ওয়ালিদ তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী 
করিলেন। পরিশেষে তিনিও জিযয়া আদায়ে সন্ত হইয়া সন্ধি সূত্রে 
আবদ্ধ হন। 

এই প্রসঙ্ষে প্রতিনিধি প্রেরণের বৎসর নাদ্ররানের খ্ীস্টানদের সহিত 
হজরত যে সন্ধিদূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগা | 
নাজরানের খীষ্টানদের পক্ষ হইতে তিনজন নেতা হক্তরতের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন । সদ্ধির শর্ত অনুযায়ী ২০০০ জামা তাহাদের কর ধার হইল। 
যুদ্ধের সময় তাহারা মুসলমানদিগকে ৩০টি বর্ম, ৩০টি অশ্ব ও ৩০টি উট 
ধার দিবে। যুদ্ধের সময় ইহার মধ্য হইতে যাহা কিছু ন্ট হইবে, তাহার 
মূল্য দেওয়া হইবে। ইহার বিনিময়ে নাজরানের খ্রীস্টান সংপ্রদায়, তাহাদের 
জমিজমা, অর্থ-সম্পদ, ও গীর্জা আল্লাহ ও আল্লাহর রস্গুল কর্তৃক রক্ষিত 
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হইবে। কোন পুরোহিত তাহার গীর্ভী৷ হইতেব হিচ্কৃত হইবে না, কোন 
সম্লযাসীকে তাহার মঠ হইতে সরান হইবে না। জাহিলিয়া-যুগের কৃসীদ- 
প্রথা 'ও রক্তের প্রতিশোধ রহিত করা হইল। এই চুক্তির পর যদি কেহ 
সুদ গ্রহণ করে, তবে তাহার জন্য আমার রক্ষা প্রযোজ্য হইবে না । যদি 
নবম হিজরীকে মুসলমান এতিহাসিকগণ প্রতিনিধি প্রেরণের বৎসর 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ বংসর আরবের বিভিয্ন স্থান হইতে 
বিভিন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ মদীনায় আসিয়া হজরতের 
সানাভুল উদ সহিত সাক্ষাৎ করে এবং মদীন! রাষ্ট্রের অবীনতা। স্বীকার 
(৬৩০- করিয়া লয়। এতদপলক্ষে বছ গোত্রের লোক ইসলাম ধর্ম 
৩১ মী). কবুল করে। হজরত মৃহন্মদ (দঃ) ইসলাম ধর্মের মুলনীতিগুলি 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিনিধিদলের সহিত ধর্নোপদেষ্টা প্রেরণ করেন । 
কোন কোন গোত্রের প্রতিনিধিরা নিজেরাই শুধু মুসলমান হইলেন-_ 
আবার কেহ কেহ তাহাদের গোত্রের পর্গ হইতে শুধু রাজনৈতিক 
আনুগত্য প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন | সুদূর উমান, হাজরা-মাউত 
ও ইয়ামন হইতেও প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করিয়াছিল । 
বস্থতঃ নবম ও দশম হিজরীতে হজরত কৃতকাধতার সবোচচ সোপানে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। মকা-বিজয় ও হুনাবনের যুদ্ধের পর ইসলাম 
ধর্ন গ্রহণের জন্য লোকদের মধ্যে হিডিক পড়িয়া যায় । মদীনার চারিপার্্ব 
হইতে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা মদীনাব রাষ্্টার শৃঙ্খলা ও নিরাপন্তা 
বাবস্বায় আস্থাশীল হইয়া দলে দলে হজরতকে তাহাদের সবোচচ 
অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে আগাইয়া আসিল । সতা ও বিশ্বাসের 
প্রদীপ্ত শিখায় অসতা ও অবর্মের অন্ধকার দূরীভূত হইল এবং সমগ্র আরব 
ভুমি ইসলামের নবারুন স্পর্শে এক নূতন উধায় জাগিয়া উঠিল। 
দশম হিজরীর ভিলকাদ মাসে হজরত মক্কায় হন করিতে 'যাওয়ার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন এবং লোকজনকে প্রস্তত হইতে বলিলেন । এই 
বিদায় হজ  হজতাহার জীবনের শেষ হজ ছিল বলিয়া ইহাকে বিদায়-হুজ 
(২২ ফেবরুয়াধী বলা হয়। অগণিত মুসলমানদের এক বিরাট যাত্রীদল সহ 
৬৩২) টা 
হজরত মক্কায় আসিরা পৌছিলেন| হজরত হজের বিভিন্ন 
রীতি-নিয়ম লোকজনকে বুঝাইয়া দিলেন । আধাফাতের ময়দানে তিনি সমবেত 


হজরত মুহম্মদ (দঃ) মক্কার ৭৯ 


ভমতাকে সম্বোধন করির। বক্তৃতা করেন। তিনি কতগুলি গুরুত্বপৃণ 
বিষয় নিয়া বন্তুতা করেন এবং আল্লাহকে সাক্ষী করিয়া তাহরি নবুয়তের 
দায়িঘ্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন £ 

'“ছে মান্ষ সকল, আমার কথা অবধান কর। আমি জানিনা, এই 
বছরের পর তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হইবে কিনা, আজিকার এই 
দিন এই মাস বেন পবিব্র--তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পন্তথি তোমাদের 
প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় পর্ষন্ত পরস্পরের জনা তেমন পবিভ্র। 
তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে এবং তিনি 
তোমাদিগকে তোমাদের কার্যাবলী সন্বন্ধে জিড্$সা করিবেন । আমি তোমাদিগকে 
বলিরাছি। কাহারও কাছে যদি কোন আমানত খাকে, তবে সে যেন 
তাহ। আমানতদাতাকে ফিরাইয়া দের। গকল কর্দীদ রহিত হইল কিন্ত 
তোমরা তোমাদের মূলধন পাইবে | কাহারও প্রতি অন্যায় করিও না এবং 
কেহ তোমাদের প্রতি অন্যার করিবে না। আল্লাহ্‌ এইরূপ বিধান করিয়াছেন 
যে, সুদপ্রখা থাকিবে না। আব্বাস-ইবন-আবদুল মুন্তালিবের সদ সমস্তই 
রদ করা হইপ। জাহিনিয়া-যুগের সকল রক্তপাত অপরিশোবা থাকিবে । 
আমি প্রখম যে রক্তমূলা রহিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি, তাহা হইল রবীয়া 
ইবন হারিসের রক্তমূল্য |... 

"তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক আছে এবং তোমাদের উপরও 
তাহাদের হক আছে ।...আমি তোমাদের নিকট যাহা রাখিয়া গেলাম, যদি 
তোমরা তাহা মজবুত করিয়া ধর, তবে তোমরা কখনও বিপখে চালিত 
হইবে না। তাহা হইল আল্লার কিতাব 'ও রুলের স্ুন্নত। সুতরাঃ 
আমি যাহা বলি, তাহা মলোযেগ সহকারে শ্রবণ কর।” 

'জাণিরা রাখ যে, প্রতি মুসলমান প্রতি মুসলমানের ভাই এবং 
মুসলমানেরা পরম্পর ভাই ভাই। ভই স্বেচ্ছ'র'তোনাকে যাহা দেয় শুধু তাহা 
গ্রহণ করাই আইন-সম্ত। কাভেই তোমরা পরস্পরের উপর জলুম 
করিও না। হে আল্লাহ আমি কি পৌছাই নাই ৮" লোকেরা বলিল, 
যা, আল্লাহ্‌ ।" রসুল বলিলেন, হে আল্ল'হ্‌, তুমি সাক্ষী খাক।” 

হজরত মুহল্পদ এতদুপলক্ষে ক্রীতদাস-দাসীদের সন্বন্ধেও মুসলমান- 
গণকে উপদেশ দান করেন। তিনি বলেন, "তোমরা যাহ। খাও. দাসদাসী- 
দিগকে তাহাই খাইতে দিবে, তোমর! যাহ৷ পর, তাহাদিগকে তাহাই পরিতে 
দিবে। যদি তাহারা এমন অপরাধ করে, যাহা তোমরা ক্ষমা করিতে 


৮) ইসলাম 'ও খিলাফত 


না পার, তবে তাহাদিগকে বর্জন কর। তাহারা আল্লার বান্দা এবং তাহাদের 
সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করা সমীচীন মহে। 

“তোমরা যাহারা উপস্থিত তাহারা অনুপস্থিত লোকদিগকে ইহা 
বলিবে। যাহারা ইহা শশুনিল, হয়ত তাহাদের চেয়ে যাহাদিগকে ইহা 
বলা হইবে তাহারাই ইহা ভাল মনে রাখিবে।' 
উসামার নেতৃন্ধে সিরিয়ায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন। 

হভ্রত মুহম্মদ (দ:) ছুদায়বিরার সঙ্ধির পর হইতে তাহার ইনতিকালের সম্গয় 
পর্যন্ত আরব ও অনারব রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান 
জানাইয়া শাস্তিদূত প্রেরণ করেন। আরব রাজা বাদশাহদের মধ্যে ইয়ামামা, 

বাহরাইন, উমান "ও ইয়ামনের বাদশাহদের নায় উল্লেখযোগ্য | 
দূত প্রেরণ অনারব বাদশাহদের, মধ্যে আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী, রোমের 

হিরাক্রিয়াস ও পারস্য সম।ট খুসরুর মাম এরতিহাসিকগণ কর্তৃক 
উল্লিখিত হইয়াছে। একাদশ হিজরীর সফর মাসে হজরত পীডিত হইয়া 
পড়েন। একদা মধ্যরাত্রিতে তিনি বাকি উল গারকদ্দ' নামক কবরস্থানে 
গমন কয়েন এবং মৃত-আত্মার জন্য কান্াকাঁ ও প্রার্থনা করেন। অতঃপর 
তিনি তীহার পড়ী হজরত আরিশার গৃহে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত করেন। 
সেখান হইতে তিনি মসজিদে নববীতে নামাজ পড়াইতে যাইতেন। মৃত্যুর 
তিনদিন পুৰ পর্যস্ত তিনি নামাজ পড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তারপর 
তাহার শরীর দূর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। একাদশ হিজরীর ১২ই 
রবিউল আওয়াল সোমবার (মোতাবেক ৮ই জন, ৬৩২ খ্রীঃ) তিনি মহিমান্বিত 
প্রভুর সানিধা লাভ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । 
তাহার মৃত্যু এত আকস্িক ও অপ্রত্যাশিত ছিলি যে, সাধারণ মুলমানগণ 
ইহা বিশ্বাসই করিতে পারিল না। হজরত উমরও মনে করিলেন যে, 
ইহা একটি গুজব বাতীত আর কিছুই নহে । মুসলমানদের শক্ররা তাহাদের 
উদ্দেশা সিদ্ধির জনা এইনূপ গুজব ছড়াইয়াছে। হজরত আবু বকর 
নীরবে আরিশার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং হজরতের মুখমণ্ডল হইতে 
আবরণ উন্মোচন করিলেন। তারপর তিনি হজরতের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত 
হইয়া বাহিরে আসিলেন। তিনি লোকজনকে সম্বোধন করিয়া করআনের 
এই আয়াত আবৃত্তি করিলেন : মুহ্বদ রসুন বইত নন, তাহার পূর্বে রস্থুল- 
গণ গত হইয়াছেন। তিনি যদি মৃত্যুযুখে পতিত হন বা নিহত হন তবে 
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কি তোমর। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? যে পৃষ্টপ্রদর্শন করে সে আল্লার কোন 
ক্ষতি করিতে পারে না। আল্লাহ্‌ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করিবেন ।” 
ততক্ষণে হজরত উমরের ও অন্যান্য সকলের প্রতীতি জনিবল যে হজরত 
মুহন্নদের মৃত্যু হইয়াছে। 

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ মুসলমানদের নিকট হজরত মুহম্মদ আখিরী বা 
শেষ নবী | তাহাদের মতে তিনি আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে সকল 
অনুকরণীয় মানবীয় গুণের অধিকারী । এঁতিহাসিকদের নিকট তিনি 
একজন বিখ্যাত ধর্মপ্রবর্তক সমাজ-সংস্কারক সার্থক-শাসক ও রাজনীতিন্ঞ 
হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল আসনে সমাসীন থাকিবেন। 
তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মাধুর্য ছারা তীহার সমসাময়িকদের হৃদয় 
জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই সততা ও বিশ্বস্ত- 
তার জন্য তাহার দেশবাসিগণ তাহাকে আনৃ-আমীন (বিশ্বাসী) আখ্যায় 
অখ্যায়িত করিয়াছিল। ঘটনাবহুল জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞত! একদিকে 
যেমন তাহার মনোবলকে সুদৃঢ় করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি দুঃস্থ মানব- 
তার জন্য তাহার মমত্ববোধকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। বদান্যতা ও 
ক্ষমাশীলতা তীহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ইয়াতিম ছিলেন বলিয়া 
ইয়াতিম, দীন-দুঃখী ও দরিদ্রের দুঃখনদুর্দশা লাঘব করিবার জন্য তাহার 
চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি উদার ও দয়াবান ছিলেন। আনাস ইবন 
মালিক দশ বৎসর যাবৎ হজরতের খিদমত করিয়াছিলেন কিন্তু কখনও 
হজরতের মুখ হইতে কোন কঠোর বাক্য শুনেন নাই। মক্কা-বিজয়ের 
পর মন্তাবাসীদের প্রতি তাঁহার উদার ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার তাহার মহানু- 
ভবত্বের জলন্ত দৃষ্টান্ত। যাহারা তাহাকে মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য 
করিয়াছিল এবং নানা অত্যাচার ও নির্যাতনে অতীষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, 
তাহাদিগকে নিজের হাতের মুঠার মধ্যে পাইরাও তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়া 
ছিলেন। বিপদাপদে স্থিরচিত্ততা, ধর্মে ও কর্মে অবিচল নিষ্ঠা এবং মানব- 
কল্যাণে অকপট আন্তরিকতা তাহাকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সহায়তা করিয়াছিল । 
পশুপক্ষীর প্রতি তাহার দয়া তাহার মহানুভব চরিত্রের আর একাটি দিক 
সূচিত করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
স্সেহশীল। তাহাদের মনস্তাষ্ট বিধানের জন্য তিনি তাহাদের সঙ্গে মনোজ্ঞ 
ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত হইতেন। তীহার গায়ের রং সুন্দর ও দেহ-সৌষ্ঠব 
সুঠাম ছিল। পায়ে হাটিবার সময় তিনি এত ত্রত চলিতেন যে, কম 

ডি 


৮২ ইসলাম ও খিলাফত 


লোকই তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিত। তিনি স্বল্লভাষী কিন্ত 
সদালাপী ছিলেন । তিনি উচ্চহাস্য করিতেন ন৷ কিন্তু তাহার মৃদু হাসিতে 
অস্তরের পবিত্রতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। সমগ্ধ আরব দেশের মুক্ট- 
বিহীন সম্রাটের উচ্চ আসনে সমাসীন হইয়াও তিনি সাদাসিদা জীবন 
যাপন করিতেন। নিজের জুতা, কাপড় মেরামত করিয়া, মেঘাদি দোহন 
করিয়া ও সাধারণ গুহস্বালীর কাজকর্ম করিয়া তিনি অনাড়ন্বর জীবনযাত্রার 
এক অত্যুজ্ছুল আদর্শ স্থাপন করিয়৷ গিয়াছেন। 


হজরতের প্রচারিত ধর্ম : হজরত মুহম্মদ মূলতঃ ও প্রধানত: একজন 
নবী বা ধর্মপ্রবর্তক ছিলেন। তাহার প্রচারিত ধর্মের নাম ইসলাম। 
ইহার আক্ষরিক অর্থ আত্মসমর্পণ । আল্লার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের নাম 
ইসলাম । আরবের তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
ধর্মীয় সমস্যাদির সুষ্ঠু সমাধান এই নবধর্মে নিহিত ছিল এবং সেই জন্যই 
আরববাসিগণ ক্রমে ক্রমে যাবতীয় সংস্কার ত্যাগ করিয়া এই ধর্মের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যপক্ষে নৃতন ধর্ম অবলম্বনের ফলে তাহাদের 
ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। তাহারা 
নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নুতন প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়া এক শক্তিশালী 
জাতিতে পরিণত হইল এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে এক নূতন আলোড়নের স্ষ্টি 
করিল। হজরতের জীবনী আলোচন! প্রসঙ্গে ইতিপূবে ইসলাম ধর্মের 
কয়েকাট অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমরা আলোচন! করিয়াচি। নিয়ে ইসলামের 
প্রধান অনুষ্ঠানাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। 

ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের মধ্যে শাহাদত বা আল্লার একত্বের স্বীকা- 
রোক্তি প্রথম। “আল্লাহ ব্যর্তীত কোন উপাস্য নাই, মুহম্মদ তাহার রসুল” 
এই ম্বীকারোক্তি ট্সলামের জন্য মৌলিক । এই স্বীকারোক্তি 
অনুসারে এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও হজরত মুহন্মদের 
নবুয়তে বিশ্বাস মুসলিম ঈমানের অঙ্গ। বিচারের দিনে বিশ্বাস স্থাপন 
ঈমানের আর একটি প্রধান অঙ্গ । স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস আরবে প্রচলিত বহু 
দেবদেবীর উপাসনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সূচক । এইজন্য ইসলামে ,শির্ক বা 
আল্লার সহিত দেবত৷ উপদেবতার অংশীদার কল্পন। নাস্তিকতার শামিল । 


শাহাদত বা ঈমানের ম্বীকারোজির পর অপর চারিটি স্তম্ত কমের 
পধায়ে পড়ে । ইহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধানটির নাম সালাত বা নামাজ । 


শাহাদৎ 


হজরত মহদ্মদ (দঃ) : মক্কায় ৮৩ 


সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাহার গুণকীর্তন 
ইহার উদ্দেশ্য । দৈনিক পাঁচবার কাবামুবী হইয়া ইমামের (নেতার) 
পিছনে দলবদ্ধ অবস্থায় অথবা একাকী নামাজ পড়িতে হয়। দৈনিক 
নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়৷ একান্ত প্রয়োজন নহে । সময় ও 
নিয়ম মত ইহা যেখানে সেখানে পড়িতে পারা যায়। শুক্রবারে জমার 
নামাজের জন্য মসজিদে যাইতে হয়। নামাজের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য 
আধ্যাত্বিক। ইহা অন্যভাবেও মুসলমানদের জন্য বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। 
জমা আতে (দলবদ্ধ) নামাজ পড়িবার সময় ধনী, দরিদ্র, মনিব-ভূত্য, রাজা 
প্রজা নিবিশেষে সকলে কাঁধে কাধ মিলাইয়া৷ নামাজ আদায় করে। ভ্রাতৃত্বের 
আদর্শ রূপায়ন, নেতার প্রতি আনুগত্য, একতা, নিয়মান্বতিতা ও শৃঙ্খলা 
প্রভৃতি নামাজের আনুসক্গিক ফল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।১ 
জাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ত। ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য পূর্বে ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছে ।২ জাকাত একই সঙ্গে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
কর্তব্য । শুধু বদান্যতা বলিলে ইহার তাৎপর্য পূর্ণভাবে প্রকাশিত 
হয় না। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মক্কায় নূতন বণিক-শ্রেণীর 
মধ্যে যে বস্ত্রতাপ্বিকত। ও অর্থগৃধৃ,তা! দেখ দিয়াছিল, জাকাত একাধারে 
ইহার প্রতিবাদ ও সমাধান স্বরূপ । মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষায় নামাজ 
শারীরিক ইবাদত (উপাসনা) আর জাকাত আথিক ইবাদত । 
ইসলামের চতুর্থ স্তম্ত রোজ! (সওম) ৷ নামাজ ও জাকাতের প্রত্যাদেশ 
মক্কাতেই কার্করী হয়। রোজা ও হজ প্রাথমিক মদীন৷ যুগে বিধিবদ্ধ করা 
হয়। হজরত মুহম্মদ যখন মদীনায় আসেন, তখন তিনি 
ইহুদীদিগকে আশুরার (দশম মুহররমের) রোজা পালন করিতে 
দেখেন। তিনিও এ দিনে রোজা রাখিতেন | পরে রমজান মাসের 
রোজা মুসলমানদের জন্য ফরজ বনিয়! নির্ধারিত হয়। 
হজ ইসলামের পঞ্চম স্তন্ত। কাবায় হজ করা এক অতি_ প্রাচীন * 
আরবীয় প্রথা | প্রাথমিক মদীনা-যুগে হজের বিধান করা হয়। মদীনার 
মুসলমানদের জন্য মন্কায় হজ পালন তাহাদের দীর্ঘ প্রবাসের 
হ্দ পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। জারবের প্রাচীন ধর্মকেন্্ 
কাবা ও হজরতের জন্মভূমি মক্কা এই হজের মাধ্যমে ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে 


জাকাত 


রোজা 


১, পৰে ভ্রষ্টব্য পৃঃ ৫৭ 
২ ১ পৃঃ ৫৮ 


৮৪ ইসলাম ও খিলাফত 


পরিণত হইল। হজের সাহায্যে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সকল 
জাতি ও বর্ণের মুসলমানগণ বৎসরে একবার পরস্পর সাক্ষাতের সুযোগ 
পায়। শুধুমাত্র সম্পন্ন মুসলমানদের জন্য জীবনে অন্ততঃ একবার হজ 
পালন করা অবশ্য কর্তব্য। ইসলামের এঁক্য ও বিশ্বত্রাতৃত্বের বাস্তব 
রূপায়নে হজের ভূমিকা অনস্বীকার্য । এই উপলক্ষে হাজীগণ আল্লার 
নামে যে গবাদি পশ্ড উৎসর্গ করিয়৷ থাকে, বিশ্বের যাবতীয় যুলমান ঈদুল- 
আত্রহা উপলক্ষে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বিশৃত্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রতীক 
উতৎসর্গে যোগদান করিয়া তাহাদের যাবতীয় উপাসনা, ধর্মকর্ম ও জীবন 
মরণ বিশৃয্নষ্টার হাতে সঁপিয়া দেয়। 


হজরতের সমাজ সংস্কার : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে. হজরত মুহম্মদ 
ছিলেন মুলতঃ ও প্রধানতঃ একজন নবী ও ধর্ম-প্রচারক। কিন্ত তিনি যে 
ধর্মপ্রচার করিলেন, তাহার বিধি-নিয়ম আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অর্ধনৈতিক জীবনে জুদ্‌রপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের সামগ্রিক 
জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। বস্ততঃ তীহার ধর্মে তৎকালীন 
আরবদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় অনাচার ও ব্যাধির 
ুষ্ঠু সমাধান নিহিত ছিল। তাই আমরা তাঁহাকে সমাজ-সংস্কারক ও 
রাজনীতিকের ভূমিকায়ও দেখিতে পাই। তাঁহার এই বিভিন্ন ভূমিকা 
এক ও অভিনন। ইহাদিগকে আলাদা করিয়া দেখা যায় না। কারণ 
ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি তাঁহার একক ভূমিকারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । 
এইখানেই অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের সহিত তাহার পার্ধক্য। 

তাহার প্রচারের ফলে আরবদের সমাজ-জীবনে যে সকল অভাবনীয় 
পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, আমরা সে বিষয় কিছু আলোচনা করিব। রক্ত- 
সম্পর্ক ভিত্তিক আরব-সমাজে ,ধনী-নির্ধন, আশরাফ-আতিরাফ, মশীব-গোলাম 
ও অভিজাত-অনভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ছিল দূরতিক্রমনীয়। হজরত 
মুহম্মদ মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিলেন। শ্রেষ্ঠত্বের 
মাপকাঠি ছিল তাকওয়া বা আল্লার ভয়। বংশ-মর্যাদা বা অর্থের প্রাচুর্য 
শ্রেচঠত্বের বিচারে অগৌণ প্রতিপন্ন হইল। প্রত্যেক ধর্মই মোটামুটি সাম্য 
ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের উপর প্রতিচিত। কিন্তু এই ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যাহার! ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইল, 
তাহারা যে গোত্র বা সম্প্রদায়েরই হউক না কেন আল্লার চোখে তাহারা 
সকলেই সমান। প্রথম হইতেই এই সাম্য আরব ছাড়া অনারব লোকদের 
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প্রতিও সমানভাবে প্রযোজ্য হইয়াছিল | হাবশী ক্রীতদাস 
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া হজরতের মসজিদের মুয়াজিনের মর্ধাদা লাভ 
করিয়াছিলেন । সালমান ফারসী হজরতের একজন নী: ও নেতৃস্থানীয় 
সাহাবী ছিলেন। ধর্মীয় সাম্য সমাজের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। 
আইনের চোখে সাধারণ লোক ও রাজা-বাদশার মধ্যে কোন তারতম্য 
ছিল না। হজরত উমরের খিলাফত সমূয়ে সংঘটিত একটি ঘটনা এই 4 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । জাবালা নামক একজন গাযুসান যুবরাজ মুসলমান 
হইয়া হজ করিতে মক্কার আসিয়াছিল। একজন সাধারণ মুসলমান 
জাবালার কাপড় মাড়াইয়া' দেওয়ায়, সে তাহাকে চপেটাধাত করিয়াছিল। 
হজরত উমরের নিকট ইহার অভিযোগ পৌছিলে জাবাল৷ মনে করিয়াছিল 
যে, সে রাজ-রাজড়া লোক কাজেই যে লোকটি তাহার কাপড় মাড়াইয়৷ 
দিয়াছিল, তাহারই শাস্তি হইবে। কিন্ত হজরত উমর চপেটাধাত 
প্রাপ্ত লোকটিকে ভাবালার গালে অনুরূপ চড় মারিবার অনুমতি 
দেওয়ায় জাবালা এমন কঠোর সাম্যবাদী ধর্মের অনুশাসন এড়াইবার জন্য 
নিজের দেশে পালাইয়া ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিল। বস্ততঃ যাহারা ইসলামের 
সাম্যনীতি মানিয়া নিতে পারিত না--ইসলাম ধর্মে তাহাদের স্থান ছিল ন!। 
আনগার ও মুহাজিরগণ পরম্পরকে এমনভাবে বিপদাপদে সাহায্য সহায়ত 
করিত, যে তাহারা যেন একে অপরের মাতৃগর্ভজাত ভাই। এই ভ্রাতৃত্বের 
ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিবার জন্য হজরত ধনী ও সম্পন্ন মুসলমানদের জন্য 
মধ্যে কেহ অযথা অন্নাভাবে বা অর্থাভাবে কখনও কষ্ট পাইত না। ইহা 
ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে তিনি সুদে খণ দেওয়া (রিবা) নিষিদ্ধ করিয়া 
দিয়াছিলেন | যেহেতু মুসলমানর! পরস্পর ভাই ভাই, সেহেতু পরস্পরের 
আথিক অনটনের সুযোগে একে অপরকে শোষণ বা নির্যাতন করা নিতাস্ত 
গহিত ও অন্যার। মুসলমানগণ পরস্পরকে বিনা লাভে বা সুদে কর্ড 
দান করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য । অন্যপক্ষে সৎ বা সাধু উপায়ে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জনকে তিনি সকল সময় উৎসাহিত 
করিতেন| এইভাবে তিনি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধর্মীয় আদর্শকে জুদৃঢ 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ গিয়াছেন। 
হজরতের সামাজিক সংস্কারের মধ্যে তাহার বিবাহ "ও পারিবারিক 
আইনসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । জাহিলিয়া৷ যুগে পারিবারিক বন্ধন শিথিল 
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হইয়া পড়িয়াছিল।* হজরত মুহম্মদ পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য 
নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেন । বহু বিবাহ প্রথা নিয়ন্ত্রিত করা হইল | 
ধর্মে যেমন পুরুষ এবং নারীকে সমান দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে গণ্য 
“করা হইয়াছে সমাজেও নারীদিগকে সুনিদিষ্ট অধিকার ও সুযোগ 
সুবিধা দান করা হইল। সতমাকে বিবাহ করা অর্থবা কোন দুই ভগ্ীকে 
এক সঙ্গে বিবাহ করা ০:৯১ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাহ 
নিষিদ্ধ ঘোষণা কব! হইল। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার 
অপ্রতিষ্তিত হইল। জাহিলিয়া৷ যুগে পিতা বা অভিভাবকগণ মেষেদিগকে 
বিবাহ দিয়া তাহাদের মোহর (যৌতুক) আত্মসাৎ কবিত। কিন্ত নতন 
'যুগের তালাক প্রথ। আইনানুগ ও মাজিত কবা হইল মেয়ে-সম্তান হত্যা 
নিষিদ্ধ ঘোষণা কর। হইল। জাহিলিষা যুগে মেষেবা যেতাবে অবাধে 
চলাফেরা ও মেলামেশ। করিত, তাহাকে নিযস্ত্রিতি কবিযা তাহাদের জীবনে 
শ্ীলতা ও শালীনতা আনয়ন করা হইল | পারিবারিক জীবনে শাস্তি ও 
শৃঙ্খলা বিধান করাই ছিল তাহার সংস্কারের উদ্দেশ্য । প্রাচীন আরবে 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। মনীবগণ 
ক্রীতদাসকে তাহাদের ক্ষেত-খামারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, পশুচারণে ও গুহকর্মে 
নিয়োগ করিত। তাহারাই ছিল সমাজের প্রকৃত অর্থকরী শ্রমিক সংপ্রদায় | 
কিন্ত পণ্যদ্রব্যের মত তাহারা অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত হইত। সমাজে 
তাহাদের কোন স্ুুনিদিষ্ট অধিকার ছিল না। তাহাদের ভাগ্য মনীবের 
খেয়াল খুশীর উপর নির্ভরশীল ছিল। হজরতের দরদী মন ইহাদের 
শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ব্যথায় আকুল হইয়৷ উঠিয়াছিল। ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে যে সকল ক্রীতদাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, হজরত 
নিজে এবং তাঁহার সাহাবিগঞ নিজেদের অর্থ ব্যয় করিয়া এর সকল 
ক্রীতদাসের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি ক্রীতদাসের 
প্রতি ভাল ব্যবহারের জন্য সকলকে উপদেশ দিতেন। তাহাদের উত্তম 
খোরপোষের ব্যবস্থার জন্য তিনি তাগিদ দিতেন। বিদায় হজ উপলক্ষে 
তিনি মুসলমানগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন নিজেরা 
যাহা পরে, ক্রীতদাসগণকেও তাহা পরিতে দেয় এবং নিজের! যাহা খায়, 
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তাহাদিগকে তাহাই খাইতে দেয়। ক্রীতদাসকে মুক্তিদান পুণ্যের কাজ 
বলিয়া ঘোষণা করা হয়। 
,.  হজরতের অন্যান্য সমাজ-সংস্কারের মধ্যে জুয়াখেলা ও মদ্যপান 
নিষিদ্ধকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জাহিলিয়া যুগে এই দুইটি অসামাজিক 
প্রথা আরব-সমাজে সচরাচর প্রচলিত ছিল। 

হজরত মুহম্মদ ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে আরববাসীদের সমাজ ও রাজনীতিতে 
অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন. ইহ। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। 
করার সুযোগ পান নাই। মদীনায় হিজরত তাহার সম্মুখে এক নবদিগন্ত 
ও উজ্জুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সিংহঙ্থার উন্মোচিত করিয়া! িল। এখানে 
আমরা তাহাকে দেখিতে পাই, ধর্মপ্রবর্তক ও রাজনীতিকের যুগ ভূমিকায় । 
বনু-আওস ও খজরজের আহ্বানে মদীনায় হিজরত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
মদীনায় একটি স্বস্তিবব্যবস্থা স্থাপন করার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন মদীনা! 
গঠনতন্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রথমে আনসার ও মুহাজিরগণকে একটি উন্বা' 
(সম্প্রদায়) বলিয়া! অভিহিত করিলেশ। মকার ও মদীনার মুসলমানগণ 
ধর্মের ভিস্তিতে একটি সমপ্রদায় ভুক্ত হইয়া পরস্পরের রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত 
ও ব্যষ্টিগতভাবে দায়ী হইল। গ্োত্রীয় আনুগত্য, যাহার ভিত্তি ছিল 
রক্ত-সম্পর্ক, এই রক্ষাব্যবস্থায় নিতান্ত গৌণস্থান অধিকার করিল। 
মুসলমানগণ মুখ্যতঃ একে অপরের ও সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানের 
রক্ষার জন্য পরম্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল। মুসলমানেরাই মদীনার স্বস্তি 
ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ ছিল। কিন্ত দূরদর্শী রাজনীতিকের মত হজরত 
দেখিতে পাইলেন যে, মদীনা শহর ও উহার আশে পাশে বহু ছোট বড় 
ইহুদী সমপ্রদায়ও বসবাস করিত। মদীন্লার রাষ্রপ্রধান হিসাবে তিনি 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মদীনার ইহুদী সমপ্রদায়সমূহকে বাদ দিয় মদীনায় 
কোন শ্বস্তি-ব্যবস্থা কায়েম করা যাইবে না। তাই তিনি ইছুদীদিগকে 
তাহার রক্ষ। ব্যবস্থায় শামিল করিয়া লইলেন এবং মদ্দীনা-গঠনতন্ত্র অনুসারে 
ইছদিগণকেও উন্মার অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এখানে উল্মার তাৎপর্য রাজ- 
নৈতিক, ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন যোগাযোগ ছিল না। তাই মদীনা- 
গঠনতম্বে স্পষ্ট উল্লেখ করা হইল, “মুসলমানদের জন্য তাহাদের ধর্ম এবং 
ইছদীদের জন্য তাহাদের ধর্ম।” যে সব ইহুদী সম্প্রদায় মদীনা! গঠন- 
তত্ত্রের শর্তাবলী মানিয়৷ লইয়া মদীনার বৃহত্তর স্বস্তি-ব্যবস্থার অন্ত্ুক্ত 


৮৮ ইসলাম ও খিলাফত 


হইয়াছিল, তাহাদের নাম এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখ কর! হইয়াছে। কিছুকাল 
পরে যখন ইছদিগণ নানা রকম গোপন ষড়যন্ত্রে ও ধ্বংসাত্বক কার্কলাপে 
লিপ্ত হইল, তখন তাহাদিগকে মদীনা হইতে নিবাসিত করা হইল | তখন 
হইতে মুসলমানরাই শুধু উন্মার অন্তর্ভুক্ত রহিল। এইভাবে উন্মার মধ্যে 
অমুসলমানের অন্ততুক্ির অবসান হইল। এখন প্রশব উঠিতে পারে, ইসলামী 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্থায় গোত্রের অবস্থা কিরূপ হইল£ গোত্র কি 
সম্পূর্ণরূপে অন্তহিত হইল? আরবের গোত্র-সম্প্রদায় সমূহের সঙ্গে মুসলিম 
সংপ্রদায়ের তুলনা করিলে এইরূপ মনে হইত যে, মুসলমানগণ বিভিন্ন গোত্র 
সংপ্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেরাই একটি গোত্র-সম্প্রদারের স্টটি 
করিয়াছে। তবে এই দুই সমাজ-ব্যবস্থায় প্রথম ও প্রধান পার্থক্য এই 
ছিল যে, গোত্র-সংপ্রদায়গুলির ভিত্তি ছিল রক্ত-সম্পর্ক, আর ইহার সদস্যরা 
পরিচালিত হইত গোত্রীয় আদর্শ ও নীতির দ্বারা । অন্যপক্ষে মুসলমানেরা 
একসুত্রে গ্রখিত হইত ধর্মের দ্বারা এবং নৃতন ধর্মের ধর্মীয়, সামাজিক, 
আদর্শ ও নীতি দ্বারা তাহার! পরিচালিত হইত। কাজেই এই দুই সমাজ 
ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তিই সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কিম্ত ইসলামে গোত্রীয় 


পল ০ 


ব্যবস্থাকে গুরুদ্ব না দিলেও পরিচয়ের সুত্র হিগাবে গোত্রাদির নাম ব্যবহার 
নিষিদ্ধ করা হয় শাই। কুরআনে উল্লেখ রহিয়াছে বে, আল্লাহ মানুষ- 
দিগকে পরস্পর পরিচয়ের সুবিধার জন্য গোত্র ও সমপ্রদায়ে বিভক্ত 
করিয়াছেন। কিন্ত কোন গোত্রের লোক বলিয়া মুসলমান হিসাবে কাহাকেও 
শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। অন্যপক্ষে বদান্যত৷ প্রদর্শনের ব্যাপারে 
আপন নিকটাত্মীয় ও গোত্রভুক্ত দরিদ্র লোকজনকে ইসলামে প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে। কারণ আপন লোকজনের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইলে, সমাজের 
স্বাভাবিক বন্ধন শিখিল হইয় যায়। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে বংখ ও 
পরিবারকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। পরবর্তী যুগে আরব-মুসল- 
মানগণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া পুনরায় গোত্রীয় পরিচয়কে 
যথাসর্বস্ব মনে করিয়া লইয়াছিল এবং গোত্রীয় ভিত্তিতে আভিজাত্যের 
দাবী পুনঃপ্রতিষিত করার প্রয়াস পাইয়াছিল। 


মদীনায় শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ধীরে ধীরে হজরতের 
রাস সস্থ। রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকে । পর পর কয়েকাট 
পর্যায়ে এই ক্ষমতার প্রসার ঘটে। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের 

বিজয় সন্দেহাতীতভাবে হজরতের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল । 


হজরত মহশ্বদ (দঃ) £ মন্ধায় ৮৯ 


অতঃপর খন্দকেন্ যুদ্ধে মক্তাবাসীদের সকল দন্ত চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়৷ যাওয়ার পর, 
আরবের গোত্র সম্প্রদায়গুলি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, মদীনা-রাষ্ট্রের বিরোধিতা 
তাহাদের জন্য অমঙ্জলই টানিয়া আনিবে। ছদায়বিয়ার চুক্তিতে হজরতের 
শীস্তিকামী মনের পরিচয় পাইয়া বহু আরব গোত্র হজরতের সহিত তথা 
মদীনা-রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিসুত্রে আবদ্ধ হইতে থাকে । হছুদায়বিয়ার চুক্তির 
ফলে ক্রমশঃ মুসলমানের সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ইহার ফলে 
৬৩০ খীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হজরত দশ হাজার মুসলমানের বিরাট বাহিনী 
লইয়া মক্কার নিকট শিবির সংস্থাপন করেন। ক্রাইশ নেতা আব্‌ স্ফিয়ান 
হজরতের বিরোধিতা নিরপ্থক মনে করিয়৷ তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করে। 
বহুকাল বিরোধিতার পর জন্মভূমি মন্কা হজরতের আনুগত্য স্বীকার করে। 
ইহার অব্যবহিত পরেই ছনায়নের যুদ্ধে বনু হাওয়াজিন ও বনু সাকিফ 
গোত্রের লোকেরা বিশ সহত্্ আরবদের এক বিরাট বাহিনী লইয়া শেষ- 
বারের মত হজরতেন সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে 
তাহাদের শোচনীয় পব|জবের পর প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র আরব উপদ্বীপে 
হজরতের অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে সকল বাধা বিপত্তির নিরসন 
হয়। দূত শ্রেরণের মাধ্যমে আরব সমপ্রদায়গুলি একে একে হজরতের 
বশ্যত৷ শ্বীকার করিঘা লয়। এই জন্য নবম হিজরীকে (৬৩০-১ খীঃ) 
ইসলামের ইতিহাসে দৃত-প্রেরণের বৎসর (সানাতুল উফুদ) বলিয়া অভি- 
হিত করা হয়। আমর! পর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে এই সময় জুদূর উমান, 
হাজরামউত ও ইয়ামন হইতে দৃতগণ মদীনায় আসিয়া হজরতের নিকট স্ব-স্ব 
গোত্রের আনুগত্য প্রকাশ করে। হজরত দূরদরশী' রাজনীতিকের মত ইহাদের 
সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। কোন কোন গোত্রের সর্দারগণ রাজনৈতিক 
আনুগত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্ম ও. গ্রহণ করিয়াছিল। আবার কেহ 
কেহ শুধু রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ ও মৈত্রী স্থাপন করিয়াই সন্তষ্ট ছিল। 
এইভাবে সমগ্র আরবে হজরতের তথা মদীনা-রাষ্ট্রের আধিপত্য স্থাপিত হইল । 
ভিন্ন তিন্ন সংপ্রদায়ের সহিত চুক্তি ও মৈত্রীর শর্তও বিভিন্নছিল ! কেহ কেহ 
(হজরতকে শক্রর বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্যদানে প্রতিশস্ত হইল। আবান 
কেহ মদীনা-রাষ্ট্রে রাজস্ব দানে অঙ্গীকৃত হইল। বহু গোত্রের সহিত 
হজরত তাহাদের নিজ নিজ সর্দারের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করিতেন। 
আবার কোন কোন এলাকায় আইন-শৃঙ্থল। রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য 


হজরত মক্কা ও মদীনাবাসী মুসলমানগণকে কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 


৯০ ইসলাম ও খিলাফত 


মুয়াজ ইবন জাবালকে হজরত সমগ্র ইয়ামন ও হাজরামউতে ধর্ম বিষয়ে 
উপদেশ দান ও রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন | মক্কায় তিনি 
আবদুশ শামুর গোত্রের একজন যুবককে প্রতিনিধি নিযুজ্জ করিয়াছিলেন। 

এতত্থ্যতীত বিতিন্ন ইহুদী ও খীস্টান সম্প্রদায়ের সহিত হজরত বিভিন্ন 
সময়ে সন্ধিসুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সকল সন্ধিতে মদীনা-রা্ট্রের 
সহিত তাহাদের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের কর্তব্য ও তাহার বিনিময়ে 
তাহাদের সুযোগ সুবিধা সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত কর হইয়াছিল । এবিষয়ে 
পরে আমর! বিস্তারিত আলোচন৷ করিব । 

মদীনা-রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে হজরত মুহম্মদ রাষ্থ্রীয় তহবিলেরও ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রথম অবস্থায় নিয়মিত কোন রাষ্ট্রীয় তহবিল গড়িয়া 
উঠে নাই । ইসলামের সাম্য 'ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুযায়ী মুসলমান- 
গণ পরস্পর পরস্পরকে স্বেচ্ছ। প্রণোদিত হুইয়াই সাহায্য করিত । 
জনসাধারণের বা রাষ্ট্রের কোন সাময়িক বিপর্যয় বা অভাব উপস্থিত হইলে, 
হজরতের অনুরোধে অথব৷ ইজিত মাত্র সম্পয মুসলমানেরা তাহাদের ধন 
সম্পদ রাষ্ত্রীয় কল্যাণে অকাতরে দান করিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তবুকের 
যদ্ধের কথ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধনী প্রবর হজরত উসমান এই 
উপলক্ষে অনেক অর্থ দিয়৷ সাহায্য করিয়াছিলেন । হজরত আবু বকর 
যুদ্ধ-তহবিলে তাহার যথাসর্বস্ব দান করিয়াছিলেন । হজরত মুহম্মদের 
মদীনা-জীবনের শেষ কয়েক বংসর হইতে রাষ্ট্রীয় তহবিলে কয়েকটি নিয়মিত 
উপায়ে রাজস্ব সংগৃহীত হইতে থাকে । মুসলমানগণ কর্তৃক জাকাত ও 
সদকা দেওয়া হইত। প্রথমটি সম্পন্ন মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক 
বলিয়া বিবেচিত হয়। আর সদকা বিশেষ বিশেষ ঘটন! উপলক্ষে প্রদত্ত 
্রচ্ছিক দান। অমুসলমানদের, নিকট হইতেও কর আদায় করা হইত। 
ইছুদী ও খীস্টানদের সহিত হজরত যে সকল চুক্তি ব৷ সন্ধি স্বাপন করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে জিয্য়া শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। অমুসলমানগণকে 
মুসলিম রাষ্ট্রের রক্ষা-ব্যবস্থায় শামিল করার ফলে তাহাদের জান মাল রক্ষার 
জন্য এই কর গ্রহণ করা হইত। 'উশর নামক এক প্রকার করও সময় 
সময় আদায় কর! হইত। যুদ্ধবন্দিগণ নিভদিগকে যুক্ত করিবার জন্য যে 
অর্থ প্রদান করিত তাহার নাম ছিল সি'আয়া। অমুসলমানদের সহিত যুদ্ধ 
বিগ্রছের সময় যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে অর্থ সামগ্রী মুসলমানদের হাতে আসিত, তাহার 
নাম ছিল গনীম। (গনীমত)। হজরত গনীমা হইতে এক পঞ্চমাংশ রাধে 
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জন্য রাখিতেন, বাকী অংশ যুদ্ধে যোনদানকারী সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ 
করিয়া দেওয়া হইত। অশ্বারোহী সৈনিক নিজের অংশের সঙ্গে অশ্ব 
জন্যও বিশেষ ভাগ পাইত। এইভাবে হজরতের জীবদশীয়ই ইসলামী 
রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় সুনিদিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। 
ইছদী ও খ্বীস্টানদের সহিত সম্পর্ক : 

শাসক হিসাবে হজরতকে মুসলমান ও পৌত্তলিক আরবগণ ব্যত্তীত 
ইহুদী ও খ্ীস্টানদের সংস্পর্শেও আসিতে হইয়াছিল! ইহারা আহল-ই-কিতাৰ 
ব৷ স্বীয় গ্রন্থের অনুসারী নামে পরিচিত হইত। হজরত উভয় সমপ্রদায়ের 
সহিত স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন। মদীনায় 
রাষ্্র গঠন, মন্কাবাসীদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ 'ও সন্ধি, মক্ক। বিজয়, ইছদী ও 
খীস্টানদের সহিত সম্পর্ক 'ও সমগ্র আরব উপদ্বীপ ব্যাপী সার্বভৌম ক্ষমতা 
সম্পন্ন একটি শাসন-ব্যবস্থ। স্থাপনের যধ্যে তাহার রাজনৈতিক দূরদশিতা, 
ও শসন-ক্ষমতার পরিচর পাওয়া যায়। তিনি প্রথমেই পর্ববতাঁ সকল 
নবীকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। মুসলমানদের নিকট ইহুদীদের নবী 
হজরত মুসা ও খ্রীস্টান ধর্মের প্রবতক হজরত ঈসাবিশেষ মর্যাদার অধিকারী । 
মদীনায় পদাপণ করিয়াই হজরত মুহম্মদ ইহুদীদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
স্বাপনে প্রয়াসী হন। 


মদীনায় পৌছিয়। হজরত দেখিলেন যে, মদীনা ও উহার আশে পাশে 
বহু ইহুদী বসবাস করিতেছে । তিনি মদীনা! গঠণতন্ত্রের মাধ্যমে ইছদী ও 
ইহুদীদের মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিত৷ স্বাপন করেন। 
সাথে সম্পক তিনি ইহুদীদিগকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেন। নবী হিসাবে 
তিনি ইসলাম ও ইহুদী ধনের সাদৃশ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
ইছুদীদিগকে ইসলাম বর্মে বিশ্বাস করিতে কোনরূপে বাধ্য করেন নাই। 
কিন্ত তিনি একথাও মনে করিয়াছিলেন যে, উভয় ধর্মের লোকের! প্রতিবেশী 
হিসাবে ও একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে 
পারিবে । কিন্ত ইহুদীরা হজরতের নবুয়তের দাবী ও ইসলামের কৃতকার্ষ- 
তায় ঈর্ধান্বিত হইয়া অচিরেই হজরতের ও ইসলামের বিরূপ সমালোচনা 
আরম্ভ করিল। তাহারা মনে করিত যে, তাহারা জাল্লার একমাত্র মনোনীত 
সম্প্রদায় এবং আল্লার ওহী তাহাদের উপরই অবতীর্ণ হইয়াছে । আর 
কোন জাতি আল্লার মনোনীত হইতে পারে না। তাহারা হজরত মুহম্মদের 
নবুয়ত অস্বীকার করিয়াই ক্ষাস্ত হয় নাই, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন আচার 
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অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বিভিন্ন বিরূপ মন্তব্য করিতে আরম্ভ করিল। 
এইভাবে ইহুদীদের সহিত হজরতের বিরোধের সুচনা হয়। ইহুদীদের 
কবি কা'বউল-আশরাফ মুসলিম বিদ্বেষী কবিতা! রচন৷ করিয়া জনসাধারণ 
প্রচার করিতে থাকে। মুসলিম কবি হায্সান ইবন সাবিত ইহার প্রত্যুত্তর 
প্রদান করেন। হজরত মুহম্মদ যখন জেরুজালেম হইতে মক্কার দিকে 
কিবল৷ পরিবর্তন করেন, তখন ইছুদিগণ অনেক ঠাট্টা বিভ্রপ করিতে থাকে । 
মৌখিক বিরোধ ও শ্রক্রতা হইতে অচিরেই ইছুদিগণ নান! রকম ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হইতে আরম্ভ করে। তাই হজরত পর্যায়ক্রমে তিনটি প্রধান ইহুদী 
সমপ্রদায় বনু কায়নুকা, বনু নাজির ও বনু কুরায়জার বিরুদ্ধে বিশেষ 
বিশেষ কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই বিষয় পূর্বে আলেচনা 
করা হইয়াছে ।৪ 

মদীনা হইতে এই তিনটি সম্প্রদায়ের ইছুদিগণের অপসারণের পর 
আরও কিছুসংখ্যক ইহুদী মদীনার বসবাস করিতে থাকে । তাহার! 
মোটামুটি হজরতের অনুগত থাকিয়! শাস্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে থাকে । 

মদীনা হইতে নির্বাসনের পর বনু নাজির নামক ইহুদী সম্প্রদায় খাইবারে 
বসবাস করিতে থাকে। কিন্ত তাহারা বুযোগ পাইলেই মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করিত। প্রথম সুযোগ আসিল খন্দকের যুদ্ধের সমর 
(৬২৭ খ্হী)। তাহারা গাতফান গোত্রের আরবগণকে খাইবারের খর্জর 
ফসলের অর্ধেক পুরস্কার স্বরূপ প্রদানের প্রতিশ্ন্তি দিয়া তাহাদিগকে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানে প্ররোচিত করে। হুদায়বিয়ার সন্ধির 
বৎসর (৬২৮খীঃ) হজরত যখন মুসলমানগণকে লইয়! মক্কায় উমরা পালনের 
জন্য মদীন৷ ত্যাগ করেন, তখন খাইবারের ইছুদীর৷ পাশ্ববর্তী আরব সম্প্রদায় 
সমূহকে আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত 
করে। হুদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হজরত খাইবার আক্রমণ করেন এবং 
ইছুদীদিগকে শেষ বারের মত পরাজিত করেন। খাইবারের যুদ্ধের পর নূতন 
করিয়৷ ইহুদীদের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয় | এই সন্ধির শর্ত অনুসারে খাইবারের 
ওয়াদিউল  ইছদীরা তাহাদের জমি ফিরিয়া! পাইল এবং হজরতকে উৎপন্ন 
করা শস্যের অর্ধাংশ দিতে প্রতিশ্নন্ত হইল | ইহ দেখিয়া ফাদাক ও 
ওয়াদিউল-কুরা অঞ্চলের ইহুদীর৷ বিনাযুদ্ধে অনুরূপ শর্তে হজরতের সহিত 
শাস্তি স্বাপন করে। তায়মা নামক স্থানের ইছদীদের সহিত যে সন্ধি 
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স্থাপিত হয়, তদনূসারে তাহার! জিয্য়৷ কর দানে প্রতিশন্ত হয়। পূর্বে 
উল্লেখিত হইয়াছে যে, আকাবা৷ উপসাগরের মুখে অবস্থিত মাকনা নামক 
ইহুদী অধ্যুষিত ক্ষদ্র মৎস্যজীবী শহরের অধিবাসীদের সহিত তাহাদের 
উৎপন্ন শস্য, ধৃত মংস্য ও তৈয়ারী কাপড়ের এক চতুর্থাংশ কর হিসাবে 
প্রদানের প্রতিশ্তিতে তাহাদিগকে আল্লাহ ও রঙ্গলের রক্ষা ব্যবস্থার শামিল 
করিয়া লওয়া হয়। মদীনা-গঠনতস্ত্রে প্রদর্ত ইহুদীদিগের স্থযোগ ও 
অধিকারের সহিত বর্তমান সন্ধির শর্তসমূহ তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় 
যে, ইহুদিগণ প্রথমতঃ সমতার ভিত্তিতে স্বাধীন ও স্থায়ত্শাসিত সমপ্রদায় 
হিসাবে মদীনা-রাষ্ট্রের অন্তু হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সেই সামাজিক 
ও রাজনৈতিক মর্যাদা তাহারা রক্ষা করিতে পারিলনা। কিন্ত 
দরদশী রাজনীতিকের মত হজরত ইহুদীদিগকে পুনরায় স্থুনিদিষ্ট ও 
সুনির্ধারিত অধিকারের ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ঠ্রের করদ প্রজা হিসাবে গ্রহণ 
করেন। এই সকল সন্ধিতে ইছদীদের ধ্মীয়-স্বাধীনতা পূর্বের মতই 
অক্ষুন্ন থাকে এবং মুসলিম রাষ্্রী তাহাদের জানমালের নিরাপত্তার দায়ীত্ব 
গ্রহণ করে । 


আমর! ইতিপূর্বে বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সহিত হজরতের সন্ধির কথ৷ 
খ্টানদের উল্লেখ করিয়াছি। হজরতের প্রচারিত ধর্মের সহিত যেমন 
সহিতসম্পর্ক ইহুদী ধর্মের সাদৃশ্য ছিল, খ্রীস্টান ধর্মের সহিতও তেমনি 
সাদৃশ্য ছিল। তবে ইহুদীদের সহিত যেমন দুই পর্যায়ে তাহার সম্পর্কের 
কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি খুস্টানেদের সহিত তাহার সম্পর্ক দ্বিতীয় 
পর্যায়ের অন্তভুক্ত। মক্কা-বিজয়ের পরবতাঁ যুগে যখন সমগ্র আরব উপ- 
স্বীপের আরব জম্প্রদায় সমূহ হজরতের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মদীনা 
রাষ্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে থাকে, তখন উত্তর ও দঙ্গিণ আরবের 
খীস্টানসমূহও হজরতের সহিত সন্ধি স্থাপন করে। ইছদীর! চূড়ান্তভাবে 
পরাজিত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত মুসলমানদের সহিত নানা শক্রতামূলক আচরণ 
ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়। অবশেষে খাইবারের যুদ্ধের পর হজরত তাহাদিগকে 
সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করেন। খ্রীস্টানদের সহিত কোনকালেই এরূপ অপ্রীতিকর 
বা তিক্ত সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই। অন্যপক্ষে হজরতের মক্কায় অবস্থান 
কালে করাইশদের নির্যাতন হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ৬১৫ খীস্টাব্দে 
মক্কার বছ মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলে জাবিসিনিয়ার খ্রীস্টান 


৫১ পৎ ৮৯ 


৯৪ ইসলাম ও খিলাফত 


রাজা নাজ্জাশী মুসলমানদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এমন কি মুসল- 
মানদের বিরুদ্ধে প্রেরিত কুরাইশদের একটি প্রতিনিধি দলের চক্রাস্তকেও 
তিনি ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়াছিলেন। তাহার এই বন্ুত্বপূর্ণ আচরণ 
মুসলমানগণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে । আকাবা উপসাগরের 
মুখে অবস্থিত আয়ালার খীস্টানদের সহিত হজরত যে সন্ধি স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, তাহা পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে । বাৎসরিক ৩০০ দীনার জিযুয়া 
প্রদানের বিনিময়ে ইহাদদিগকে নিরাপত্তা! ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশগতি 
দেওয়৷ হয়। নাজরানের খীস্টানদের সহিত হজরতের সন্ধির কথাও উল্লেখ 
করা হইয়াছে। এই সন্ধি অনুসারে দুই হাজার জাম! তাহাদের কর ধার্য 
হইল। তাহার! যুদ্ধের সময় যুসলমানদিগকে সাজসরঞ্জাম ও উট-যোড়া 
ধার দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইল | তাহাদের জান-মাল ও ধর্মকর্মের নিরাপত্তা 
জ্ুনিশ্চিত করা হইল। ইহা! ছাড়! বিভিন্ন খীস্টান সম্প্রদায়ের নিকট হজরত 
ইসলাম গ্রহণ, অন্যথায় জিষ্‌য়া প্রদানের জন্য আহ্বান করিয়া বু চিঠিপত্র 
প্রেরণ করেন। সিরিয়ায় প্রেরিত হজরতের দূতের হত্যার ফলে বাইজা- 
ন্টাইনদের বিরুদ্ধে প্রেরিত মুতা অভিযান (৬২৯ খীঃ) ও পরে তবুক অভিযান 
(৬৩১ খীঃ) আরবের অভ্যন্তরে বসবাসকারী খীস্টানদের সহিত হজরতের 
সম্পর্কের কোন ব্যত্যয় ঘটায়নি। 

হজরতের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা! হইতে তাহার বহুমুখী 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একাধারে নবী, সমাজ 
সংস্কারক, রাজনীতিবিদ ও মানবের কল্যাণকামী মহাপুরুষ | নবী হিসাবেই 
তিনি সমধিক খ্যাত। বিশ্বমানবের এক-ঘষ্ঠাংশ তাহার প্রচারিত ধর্মের 
অনুসারী হিসাবে দৈনিক পাঁচবার মিনারে মিনারে আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা 
করিয়া তাহার মহানবী জীবনের চরম সার্ঘকতার কথ! প্রচার করিতেছে । 
তীহার প্রচারিত ধর্মের কল্যাগে এক যাদুর স্পর্শে আরবের শতধা-বিচ্ছিন্ন 
ও যুযুধান সম্প্রদায় সমূহ এক ধর্ম, এক আদর্শ ও এক নেতার পতাকাতলে 
এক নূতন মানবগোর্টি হিসাবে জমায়েত হইয়াছিল। অচিরেই তাহারা 
পারসিক ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যহ্নয়কে পধুদস্ত করিয়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং বিশ্বের ইতিহাসে অপূরৰ শৌরধবীর্ষ, মানবতাবোধ ও 
জান-সাধনার অত্যুত্জল দৃষ্টান্ত স্বাপন করে। 


হজরত মহম্মদ (দঃ) : মক্কায় ৯৫ 
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৮ 
আবুবকর সিদ্দিক 
(৬৩২--৬৩৪ খুঃ) 

মদীনায় দশ বৎসর কর্নবহুল জীবন যাপনের পর ৬৩২ খ্ীস্টাব্দের ৮ই 
জন হজরত মহা প্রভুর সঘিবানে মহাপ্রয়াণ করিলেন। তাহার আকস্মিক 
মৃত্যু তাঁহার অনুরক্ত ও গুণমুগ্ধ ভক্তধুন্দকে নিস্[য়াভিভূত ও বিমুঢ করিয়া 
তুলিল। নেতার এই অপ্রত্যাশিত তিরোধানে হতবাক ও শোকাকূল 
জনতা মসজিদ-ই-নববীর প্রাঙ্গনে আসিয়৷ সমবেত হইতে 
আরভ্ভ করিল | হজরত উমর মনে করিয়াছিলেন যে, হজরতের 
মৃত্যু হয় নাই ; তিনি মুছিত হইয়াছেন মাত্র । উত্তেজিত কন্ঠে 
তিনি ঘোষণা করিলেন,_-শীঘ্বই হজরতের মুর্ঠার অবসান ঘটিবে। হজরত 
আবু বকর সেই মুহুতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আযিশার প্রকোষ্ঠে 
প্রবেশ করিলেন এবং হছগরতেব মৃত্যু নিশিচিত জানিয়৷ জনতাকে উদ্দেশ 
কবিমা ঘোষণা করিলেন, “যে মুহন্মদের উপাসনা করে তাহার জান! উচিত 
'যে, মুহন্মদ মৃত্যুযুখে পতিত হইযাছে আর যে আল্লার উপাসনা করে তাহার 
জানা উচিত যে, আল্লাহু চিরপ্ীব, তাহরি মৃত্যু নাই ।"তারপর করআনের 
একটি আয়াত পাঠ করিয়া! তিনি সকলকে বুঝাইয়। দিলেন যে, হজরত একজন 
নবী ছিলেন এবং তাহার পূর্বে বছ নবী মৃত্যুযুখে পতিত হইন্াছেন। 
মসজিন-ই-নববীর প্রাঙ্গণে সমবেত জনত। শাস্ত ও অবিচলভাবে এই নিষ্ঠুর 

মহাসত্য স্বীকার করিয়া লইল। 
হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমানদের প্রথম ও প্রধান সমস্যা হইল 
মদীনা রাষ্রের জন্য কাউকে তাহার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করা। এ 
বিষর হছরত কোন স্ু্পট নির্দেশ দান “করিয়া যান নাই। আরবের 
প্রথানুযায়ী গোত্রীয প্রধানের পদ বংশানুক্রমিক ছিল না । কাজেই হজরতের 
কোন পুত্রসন্তান বাচিয়া থাকিলে কি হইত তাহা চিন্তা কর! 
অপ্রাসঙ্গিক | হজরতের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সংবাদ 
আবুবকর পাওয়া গেল, আানসারগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে 
রহিত নেতা নির্বাচন করিবার জন্য এক জায়গায় সযবেত 
হইয়াছে । হজরত আবূ বকর ও হজরত উমর এই সংবাদে বিচলিত হইয়া 
পঁড়িলেন এবং মুসলমানদের এঁক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য উৎকণিত হইয়া 


হজবতের 
ত্য 


১০০ ইসলাম ও খিলাফত 


প্রধান সাহাবা হজরত আবূ উবায়দাকে সঙ্গে লইয়া আনসারদের সভাস্থলে 
উপস্থিত হইলেন। আনসারগণ দাবী করিল যে, তাহারাই হজরতকে 
আশ্রয় দান করিয়াছে, মুহাজিরগণকে প্রতিপালন করিয়াছে এবং ইসলাম 
ধর্মকে স্ুপ্রতিষ্ঠত করিয়াছে । কাজেই মদীনার শাসনকর্তা তাহাদের মধ্য 
হইতেই নিবাচিত হইবে। এমন কি সাদ ইবন উবাদা নামক একজন 
খজরজ নেতাকে তাহারা নেতা নিবাচনের জন্য পছন্দ করিয়া'ও লইয়াছে। 
রা 
বলিলেন যে, তাহাদের প্রতিট দাবীই সত কিন্তু নেতৃত্বের ব্যাপারে ক্রাইশদের 
দাবী অগ্রগণ্য। কারণ যিনি হজরত মুহন্মদের স্থলাভিঘিন্ত হইবেন 
তিনি শুধু মদীনার শাসকই হইবেন না, সমগ্র আরব দেশের তিনি হইবেন 
সবাধিনায়ক, আর সমগ্র আরব দেশের নেতৃত্বের জনা একমাত্র করাইশগণই 
সবাপেক্ষা উপযুক্ত । আনসারদের কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, আনসার 
ও মুহাজিরদের মধা হইতে দুইজন নেতা নির্বাচিত হউক | নব প্রতিষ্ঠিত 
মুসলিম রান ও মুসলিম সম্প্রদায় ইহাতে দ্বিধাবিতক্ত হইরা পড়িবে এবং 
মহানবী মুহম্মদের সারা জীবনের সাধনাকে ব্যধতায় পর্যবসিত করিবে এই 
আশংকার প্রবীণ সাহাবাগণ প্রমাদ গণিলেন। বহুক্ষণ উভয় পক্ষে কথা 
কাটাকাটি হইল । বিপদ দেখিয়া হজরত আবু বকর আগাইয়৷ গেলেন 
এবং উমর ও আবু উবায়দার প্রতি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, 
আনসার 'ও মুহাজিরগণ যেন ইছাদের মধ্যে একজনকে নেত৷ বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লর। কিন্তু তাহারা উভয়েই এই কথার প্রতিবাদ করিয়া হজরত 
আবু বকরকেই নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাহার হাত 
ধরিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন । ইহা দেখিয়া বনু আওস আৰু 
বকরের হাত ধরিয়া বায়আৎ (আনুগতোর শপথ) করিল। ইহার পর 
খজরজ ও পরে মূৃহাজিরগণ ও আন্যানা লোক একে একে আবু বকরকে 
খলীফ। (নবীর প্রতিনিধি) বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। হজরত মৃহন্মদ 
কাহাকেও উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়া যান নাই বটে তবে তিনি যখন 
পীড়িত অবস্থায় মসজিদে নামাজের ইমামতী করিতে অপারগ হইলেন, তখন 
তিনি হজরতু আবূ. বকরকে তাহার _ পরিবর্তে _নামাজ, পরড়াইতে অনমতি 
দিয়াছিলেন। তাই তীহাকে খলীফা বলিয়া মানিয়া নিতে কাহারও কোন 
সঙ্কোচ বা দ্বিধা হয় নাই। এইভাবে হজরত আবু বকর মুসলিম রাষ্ট্রের 
প্রথম খলীফা নিবাচিত হইলেন। 
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পরদিন হজরতের কাফন দাফন সম্পন্ন হইল। আয়িশার প্রকোষ্ঠেই 
তাহাকে দাফন করা হইল। অস্তোষ্টক্রিয়া সমাপনান্তে হজরত আবু 
বকর মদীনার মসজিদের মিপ্ধরে উপবেশন করিলেন এবং সমবেত জনতা 
ত'হাকে খলীফ। বলিরা স্বীকার করিয়া লইল। তারপর 
তিনি দাঁড়াইলেন এবং জনতাকে উদ্দেশ করিয়া একটি 
সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিলেন । তিনি বলিলেন, ওহে জনগণ, 
আমি তোমাদের শাসক নিযুক্ত হইয়াছি কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
নহি। যদি আমি ভাল করি. তোমরা আমার সহায়তা করিও, যদি মন্দ 
চলি, আমাকে শোবরাইয়া দিও। তোমরা সত্যান্রাগী হইবে, কারণ 
সত্যান্রাগ আনুগতোর শামিল; মিখ্যাকে পরিহার করিবে, কারণ মিথ্যা- 
বাদিতা বিদ্রোহের শামিল । তোমাদের মধ্যে যে দূবল, সে আমার নিকট 
শক্তিশালী-মতক্ষণ পধন্ত আমি তাহার অধিকার স্ত্প্রতিষ্ঠিতনা করিব আর 
শক্তিশালী ব্যক্তি আমার বিবেচনায় দুর্বল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, যতক্ষণ 
না খোদাব ইচ্ছায় আমি তাহার নিকট হইতে (দূবলের) অধিকার আদায় 
করিব। ভ্রাল্লার ব্রাস্তায় ভিহাদ হইতে বিরত হইও.না, কারণ যে জিহাদ 
হইতে বিরত থাকিবে আল্লাহ ₹ তাঁহাকে অপমানিত. করিবেন ।.....যতক্ষণ 
আম্মি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের অন্গত থাকি, ততক্ষণ তোমরা'ও আমার 
অনুগত থাকিবে, যখন আমি তাহাদের অবাধ্য হই, তখন তোমাদের আনু- 
গত্যের কোন অধিকার আমার নাই। এখন নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হও | 
খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন | জনতা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হইল এবং 
হজরত আবু বকর খলীফ। হিসাবে সবপ্রথম নামাজের ইমামতী করিলেন। 

হজরত আবু বকর ইসলামের ইতিহাসে খুলাফা-ই-রাশিদীনের (সত্য 
পথে পরিচালিত খলীফাগণ) সর্বপ্রথম খলীফা | তাহার ও তীহার পরবর্তী 
তিনজন খলীকার শাসনকালকে খুলাকা -ই-রাশিদীনের যুগ বলা হয়।, 
ইহারা সকলে হজরতের নিকটতম ও প্রিয়তম সাহাবা ছিলেন 
এবং তাহারই শিক্ষা ও আদর ইহাদিগকে সরাসরিভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছিল এবং তীহারই প্রদশিত পথে ইহার! 
শাসনকার্ধয পরিচালনা করিয়াছিলেন । সেই জন্যই ই'হাদিগকে খুলাফা-ই- 
রাশিদীন বা সতাপথে পরিচালিত খলীফা বল! হয়। 

খলীফা হইয়াই হজরত আবু বকরের প্রথম কতব্য হইল হজরতের 
অন্তিম ইচ্ছা কার্ষে পরিণত করা । মুতার অভিযানে নিহত জাযদ ও 


আবৃবকরের 
প্রথম ভাষণ 


খলাফাশহ- 
বাশিদীন 


১০২ ইসলাম ও খিলাফত 


অন্যান্য শহীদানের হত্যার প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে হজরত তাহার শেষ 
পীড়ার পূৰে জায়দের পুত্র উসামাকে সিরিরা সীমান্তে প্রেরণের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরতের অঙ্ুস্থতা ও মৃত্যুর জন্য এই অভিযান 
কার্করী করা সম্ভব হয় নাই। হজরত আব বকর 
খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হণ্য়ার পরবতী দিবসে উসামাকে 
সৈন্য সমাবেশের আদেশ দান করিলেন | হজরতের 
মৃত্যু সংবাদ চতুদিকে ছড়াইয়৷ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আরব সমপ্রদার সমূহ 
মদীনার আনুগত্য অস্বীকার করিয়া দিকে দিকে বিদ্রোহের পতাকা উডডীয়- 
মান করিল। চতুদিক হইতে এই সকল দুঃসংবাদ রাজধানী মদীনায় 
আসিয়া! পৌছিতে লাগিল। খলীফাকে রাজধানী শহরে অরক্ষিত অবস্থার 
ফেলিয়া উত্তরাঞ্চলে অভিযান প্রেরণ অনেকের বিবেচনার অদৃরদখিতা ও 
হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। হজরত উমর খলীফার নিকট 
বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, এই অভিযান মদীনার জন্য ও খলীফার 
জন্য বিপজ্জনক হইতে পারে। আর যদি নিতান্তই এই অভিযান প্রেরণ 
করিতে হয়, তবে উসামার চেয়ে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ কাহারও নেতৃত্বে যেন 
পাঠান হয়। প্রথম দাবীর জওয়বে আবু বকর বলিলেন, “যদি চতুদিক 
হইতে নেকড়ে বাঘের দল মদীনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে আর আমি নির্জন 
ও একা পড়িয়া খাকি তখাপি অভিযান যাইবেই | প্রভু মুহম্মদের মুখ- 
নিঃস্যত একটি বাক্যও অযখা যাইতে পারে না।" দ্বিতীয় দাবীর উত্তরে 
আৰু বকর বলিলেন যে, যাহাকে হজরত নিজে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন, 
তাহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করার ধৃষ্টতা তাহার নাই | 
আসন্ন বিপদের মুখে সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণ মদীনা রাষ্ট্রের শক্রদের মনে 
এই প্রতীতি জন্মাইল যে, আবু বকর মদীনার রক্ষা ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ রাখিয়! 
দূরে এই অভিযান প্রেরণ করেন নাই। 


উসামাব 
অভিযান 


রিজ্জার যুদ্ধ ব। ধর্মত্যাগগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর বনহুলোক মদীন৷ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিল। আবু বকরের খিলাফত কালের অধিকাংশ এই বিদ্রোহী- 
দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে কাটিয়া যায়। এই যুদ্ধকে রিদ্দার যুদ্ধ বা ধর্ম 
ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা হয়। হজরতের জীবদ্দশায় আরবের বিভিন 
স্বানে ভগুনবীদের আবির্ভাব হয়। চতুদিক হইতে এই সময় বিদ্বোহের 
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সংবাদ মদীনায় পৌছিতে লাগিল। হজরতের কর্মচারী ও শাসনকর্তাগণ 
স্বস্ব স্থান হইতে বিতাড়িত হইলেন। মুসলমানগণ শক্রদের হাতে নিহত 
হইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহের দাবানল সমগ্ধ আরব উপ- 
দ্বীপে ছড়াইয়া পড়িল। হজরত আয়িশা বলেন, "যখন নবী মৃত্যুযুখে 
পতিত হইলেন, তখন আরবগণ ধর্মত্যাগ করিল, ইহুদী ও খীস্টানগণ মাথা- 
চাড়া দিয়া উঠিল এবং বিদ্রোহ দেখা দিল। মুসলমানগণ নবীর মৃত্যুতে 
শীত শর্বরীতে বর্ষণসিক্ত মেষপালের মত হইয়া পড়িন। অবশেষে আল্লাহ্‌ 
তাহাদিগকে আবু বকরের নেতৃত্বাবীনে একত্রিত করিলেন ।” প্রকৃতপক্ষে 
হজরতের জন্মভূমি হিজায ও ইহার পাশ্ববতী এলাকাসমূহ ব্যতীত আরবের 
অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম ধর্ন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় মাই । স্থানে স্থানে 
বেদঈনগণ শুধু নামমাত্রই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কোন কোন 
অঞ্চলে নেতৃস্থানীয় দুই একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। দুরাঞ্চলে 
ইয়ামন, ইয়ামামা ও উমানে গোত্রের সর্দারগণই ইসলাম ধনে দীক্ষিত 
হইয়াছিল, জনসাধারণের মধো ইসলামের মর্মবাণী পৌছাইবার জন্য অধিক 
সংখ্যায় বর্নপ্রচারক প্রেরণ অপ্পসময়ের মধো সম্ভব হইয়া উঠে নাই। 
হজরতের মৃত্যুর মাত্র দুই তিন বসব পূর্বে সমগ্র আরব উপন্বীপের আরব 
গোত্র সমূহ হজরতের ও মদীন! রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়া- 
ছিল। এই আনুগত্য বনুক্ষেত্রে মূলতঃ রাজনৈতিক আনুগত্য । ইহার! 
কালক্রমে হয়ত ধ্মীর শিক্ষা লাভ করিবা মুসলমান হইতে পারিত কিন্তু 
হজরতের মৃত্যুর সুযোগে বিভিন্ন দলপতিগণ মদীনা রাষ্ট্রের আনুগত্য 
অস্বীকার করিয়া বসিল। যাহারা মাত্র কিছু দিন পূর্বে হজরতের রাজ- 
শক্তির ভয়ে অথবা মদীন। রাঙ্রে সুযোগ স্ুবিবা লাভের আশায় ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা তাহাদের পূর্ব ধর্মে ফিরিয়া যাইতে লাগিল । এই 
ভাবে ধর্মত্যার্গীদের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট বিদ্রোহ 
আন্দোলনের রূপ পবিগ্রহ করিল | নানা কারণে এই 
বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইহার মধ্যে হজরতের মৃত্যুই বিদ্রোহের প্রথম ও 
প্রধান কারণ। হজরতের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অপূর সাংগঠনিক ক্ষমত। 
তীহার মৃত্যুর পূর্বে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে তাহার কতৃহ্াবীনে 
একত্রিত করিয়াছিল | তীহার মৃত্যুতে আরব সর্দারগণ মনে 
করিল যে, হজরত মুহম্মদের সহিত সন্ধি বা চুক্তি ছিল ব্যক্তিগত। তাঁহার 
মৃত্যুতে সেই সকল চুক্তি বা সন্ধির অবসান ঘটিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও 


কাবশ 


হজবতেব মৃত্য 


১০৪ ইসলাম ও খিলাফত 


নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্নৈতিক ও ধমীয় কারণে আরবদের মধ্যে বিদ্রোহ 
দেখা দেয়। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত 
হইয়া মদীন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উডভীয়মান করিল। 
আরব দেশে হজরতের পূবে কোনকালেই সমগ্র উপন্বীপের উপর 
একটি কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত হর নাই। আরবের গোত্রসমূহ যুগ যুগ 
ধরিয়া নিজেদের আবাম ভূমিতে শতধা বিচ্চি্ন অবস্থায় বসবাস করিত। 
গোত্রীন যুদ্ধ বিগ্রহ আরবের নিতা নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। 


রাজনৈতিক. _ ষ্ ্ 
কারার তাই হজরতের মৃত্যর পর গোত্রগুলি পুনবায় কেন্দ্রীয় 


সরকানের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া পৃবাবস্থায় ফিরিয়া 
যাইতে চাছিল। আবার গোত্রীর ও স্থানীয় আনুগত্য প্রাবানা লাভ 


করিল। মদীনার প্রাধান্য, কুরাইশ ও আনসারদের কর্তৃত্ব আরবগণ 
মানিতে চাহিল না। অখচ মুসলমান হইলেই তাহাকে মদীন! রাষ্ট্রের 


আনুগত্য ও স্বীকার করিয়া লইতে হইত। আরববাসীরা আবহমান কাল 
হইতে ওর যে কোন সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নাই 
তাহা নহে ববং তাহারা কাহাকেও কোন প্রকাৰ কর- 
দানে অত্যন্ত ছিল না। হভরতের মৃত্যুর সাথে সাথে 
জাকাত ও অন্যান্য কর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। জাকাতের সামাজিক 
মূল্য ও উপকারিতা তাহারা উপলব্ধি করিতে না পরিয়া জাকাত প্রদানকে 
এক বিরাট বোঝার শামিল মনে করিতে লাগিল ॥ তুলায়হা নামক একক্তন 
তণ্ড নবীর সমর্কণণ হজরত আবু বকরের নিকট এই মর্মে এক প্রস্তাব 
পাঠাইল যে, তাহানা ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি মানিয়া চলিতে রাজী খাকিবে 
যদি শুধু তাহাদিগকে জাকাত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। মদীনার 
কোন কোন নেতা৷ বিপদের ভরাবহতার কখা বিচার করিয়া ইহাদের সহিত 
সমঝেতায় পৌছিতে আগ্রহ "প্রকাশ করিলেন কিন্তু হজরত আবু বকর 
ইহাদের প্রস্তাবকে ঘণ্]-ঘরে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, যদি তোমরা 
জাকাতের উটের একটি এখুঁটাও ধরিরা রাখ, তখাপি ইহার জন্য আমি 
তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব।” আবু বকর সত্যই উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন যে, একটি ব্যাপারে একবার নিষ্পত্তি হইলে আরও অনেক 
ব্যাপারেই এইরূপ করিতে হইবে এবং অবশেষে আপোষ-রফা হইতে 
হইতে ইসলাম ধর্ম সমূলে লোপ পাইবে । 

ধর্মীয় বাপরে আরবগণ ছিল অতিমাত্রায় বস্ততান্রিক। মরুভূমির 


অর্নৈতিক 
কাবশ 


আবরকর সিদ্দিক ১০৫ 


মুক্ত ও স্বাধীন আবহাওয়ার প্রতিপালিত হইয়৷ তাহারা উচ্ছুঙ্খল জীবন- 
যাপনে অভ্যস্ত ছিল। ইসলামের বিধি-নিষেধ গুলি তাহাদের এহিক ও 
পারত্রিক কল্যাণ সাধনে নিতীন্ত সুফলপ্রদ হইলেও ইহ পরখ 
করিয়া দেখিবার মত তাহাদের সুযোগ ও অবকাশ .কোথায় ? 
অজ, নামাজ, রোজ! প্রভৃতি ধর্মীয় বিধান তাহাদের স্বাধীন জীবনে অগণিত 
প্রতিবন্ধকের মত বোধ হইতে লাগিল। তাই হজরতের মৃত্যুতে স্থুযোগ 
পাইয়া তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। জাবার কোন কোন লোক 
নবী হিমাবে হজরতের বিরাট সাফানো ঈধাপরায়ণ হইয়া উঠিল। তাহার 
দেখিল হাশিম গোত্রের নবী মুহল্সদ একটি নৃতন ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র 
আরব উপদ্বীপে নিজের প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হইরাছচে | তাহারা আপন 
আপন গোত্রে নবী সাজিরা অনুরূপ মাফলা অভন করিতে বদ্ধপরিকর 
হইল । আরবের বিভিন্ন স্থানে বু ভু নবীর আবিভাব হইল | ইহাদ্বে 
কেহ কেহ হজরতের জীবদশায় 9 আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । আরব উপ- 
দ্বীপের মধাবতী অঞ্চলে ইয়ামামা নামক স্থানে বনু হানীফা গোত্রের মুসার- 
লামা ইহাদের অনাতম। কধিহ আছে, মুসায়লামা হভরতের নিকট এই 
মর্মে এক চিঠি লিখিয়াছিল, “আল্লার নবী মুসাবলামার নিকট হইতে আল্লার 
নবী মুহম্মদের নিকট, পুখিবীর একার তোমার হউক, অপরাধ আমার 
হউক।” উত্তরে হভরত মুহ্মদ লিখিয়াটিলেন, "আল্লার নবী মুহম্মদের 
নিকট হইতে মিখ্যুক মুসায়লামার নিকট, পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্‌, তিনি 
বাহাকে খুশী ইহার উত্তরাধিকার দান করেন। মুনারলাম। বনু-তমীমের 
সাজ। নামী খীীষ্টান মহিলার পানি গ্রহণ করিরা ইসলামের বিরুদ্ধে অসি 
ধারণ করিল। সাজা নবুরত দাবী করিয়াছিল । অপর ভণ্ড নবীন মাম 
ছিল তুলায়হা। সে বন আসাদ 'ও বনু গাতাফানের নবী ছিল। যতদূর 
জানা যায়, ইহারা ইসলামের কয়েকটি আচার ৩ রীতিনীতি নিজের মনগড়। 
ভাষার লোকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিল! এই গুশিব মধ্যে এমন 
কোন মাহাত্ম্য ছিল না বা জনসাধারণ এই সমন্ডের প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ 
করে নাই। তাহাদের সাময়িক সাফল্য আপন আপন গোত্রীয় আনুগত্যের 
ফলেই সম্ভবপর হইয়াছিল । 


খনীব কাবণ 


পিজ্জা র যুদ্ধ 
আৰু বকরের দূরদশিত। ও অনমনীর মনোতাব ইসলামকে চরম বিপদের 


১০৬ ইপল'ম ও খিলাফত 


হাত হইতে রক্ষা করিল। জাকাত অস্বীকারকারীদের প্রতি আৰু বকরের 
মনোভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । ধর্মত্যার্গী ও বিদ্রোহীদের ] 
প্রতি আবু বকরের নীতি উক্ত ঘটনা হইতেই বুঝা যায়। তিনি দাবী 
করিলেন, বিদ্রোহীরা হয় আত্মসমর্পণ করিবে আর না হয় তাহাদের বিরুদ্ধে 
অবিরাম যুদ্ধ চালাইরা তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে । এই 
বিরাট বিপদের মুখে আবু বকর বিন্দ্মাত্র বিচলিত হইলেন না। উসামার 
যুদ্ধ যাত্রার পর বনু আবস ও বনু জ্বরানের লোকেরা মদীনা আক্রমণ 
করিতে উদ্যত হইল। তাহার৷ দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল রাবাজায় 
ও অন্য দল জুল-কাষ্লায় সমবেত হইল । আবু বকর মদীনা রক্ষার আশ 
ব্যবস্থ! করিলেন। পার্শবতাঁ অনুগত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ডাকির। 
পাঠান হইল এবং মদীনার বিভিন্ন প্রবেশ পখে প্রহরী নিযুক্ত কর! হইল । 
জল কাম্সা হইতে শত্রদল মদীনার উপর আক্রমণ চালাইল কিন্তু 
মুদলমানদের সচকিত প্রহরা ও রক্ষা ব্যবস্থার ফলে শহরের কিছু 
ক্ষতি করিতে পারিল না। আবু বকর স্বয়ং মদীনা হইতে অগ্নসর হইয়া 
একটি সুসজ্জিত ক্ষুদ্র বাহিনীর সাহাযো একদা প্রত্যুষে 
শত্রুদের শিবির আক্রমণ করিয়৷ তাহাদিগকে জুল-কার্সা হইতে 
বিতাড়িত করিলেন। এই সামান্য ঘটনায় মদ্দীনার সন্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হইল। সৈন্য সামন্ত বাতীত শক্র সৈনোর এই শোচনীর পরাজয়ের কথা 
দিকে দিকে ছুড়াইয়া পড়িল। কিছু কিছু সম্প্রদায়ের সর্দরগণ জাকাত 
লইরা আসিতে শুরু করিল। বনু তমীম ও বনু তায়ীর লোকেরাই সর্ব 
প্রথম জাকাত দিতে আপিল । আবু বকর বলিলেন, “ইহারা শুভ-সন্দেশ 
বাহী, ইহারাই প্রকৃত মান্ষ ও ধমের রক্ষক। ইতিমধো উসামা তাহার 
সফল অভিযান সমাপনান্তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । শক্ররা জুল- 
কাস্সা হইতে বিতাড়িত হই'া৷ রাবাজায় সমবেত হইল এবং করেকজ 
মুসলমানকে হত্যা করিয়া তাহাদের প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করিল। 
আব. বকর এইবার উসামাকে মদীন। রক্ষার ভার দির। একটি ক্ষুদ্র বাহিনী 
লইয়৷ রাবাজ৷ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন! খলীফার জীবনাশঙ্কায় ভীত 
ও অনুরক্ত ভক্তগণ বারংবার তাহাকে স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে নিষেধ করিল। কিন্ত তিনি সব অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া শক্র- 
সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। তাহারা সম্পূর্বপে পরাজিত হইল, 
কিছু লোক নিহত ও কিছু বন্দী হইল। আবন ও জুবয়ান গোত্রের 


মদীনা আক্রান্ত 
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লোকেরা পালাইয়া বুজাখার তুলায়হার সৈন্যদলে যোগ দান করিল। 
খলীফা মুসলমানদের প্রাথমিক বিজয়ে সন্তুষ্ট হইয়া মদীনায় ফিরিয়া 
আসিলেন। মদীনা সর্বপ্রকারের বিপদ হইতে মুক্ত হইল। পার্বতী অঞ্চলের 
স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু খলীফার সম্মুখে তখনও 
অথৈ পাখার। দূর দুরান্তে বিদ্রোহীরা তখনও ইসলামের 
নাম নিশানা মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধ পরিকর। সমগ্র আরব উপস্বীপে 
ইসলাম ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে | হজরতের অস্তিম ইচ্ছা__ 
“আরব দেশে স্থিতীয় আর কোন ধর্ণ খাকিতে পারিবে না ।" ভণ্ড নবী- 
দিগকে দমন করিতে হইবে। ধর্মত্যার্গীদিগকে ইসলাম ধর্মে ফিরাইয়া 
আনিতে হইবে কিংবা তাহাদিগকে নির্,দল করিতে হইবে । বিদ্রোহের 
মূলোৎপাটন করিয়া আরব উপদ্ধীপে ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী উডডীন 
করিতে হইবে। 
আব বকর ভল-কাষ্সার সকল সৈন্য সমাবেশ করিলেন | অনুগত 
গোত্রগুলিকে সেখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সমথ মুসলিম সৈন্য 
বাহিনীকে একাদশটি পৃখক দলে বিভক্ত করিয়া প্রতি দলের জনা 
বিছ্োহীদেন একজন নেনাপতি শিযুক্ত করিলেন । ইহাদের প্রত্যেককে 
বিকদ্ধে তিনি একটি একটি পতাকা দান করিলেন এবং বিশিঃ এলাকার 
অভিযান. ধর্মীত্যাগীদের দমন করিতে আদেশ দিলেন। রিদ্দার যুদ্ধে 
আল্লার অসি খালিদ_ইবন_ ওয়ালীদ বিশেষ প্রশংসনীন ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়।ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ তুলায়হাকে দমন করার ভারপ্রাপ্ত হইলেন । 
ইকরিমা এবং স্ুুরাহবিল মুস'রলামার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। মুহাজিরকে 
ইয়ামনে, আল-আলাকে বাহরাইনে, ছজারকাকে মাহরায় এবং আমরকে বনু 
ক্জাআার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। এইভাবে মদীনা রক্ষার জন্য 
সামান্য সৈন্য রাখিরা আবু বকর যুগপৎ বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ 
করিলেন। আবু বকর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিরা বর্ম-ত্যাগীদের প্রতি 
এক পরোয়ানা জারী করিলেন। যাহারা তওবা (অনুশোচনা) করিরা 
আত্মসমপ্গণ করিবে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ইসলাম বর্ে ফিরাইয়া লওয়। 
হইবে । যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয় যাঁওয়। 
হইবে এবং তাহাদের যোদ্ধাগণকে হত্যা কর! হইবে। মেয়ে লোক ও 
68285401588 
শিশুদিগকে বন্দী করা হইবে (অক্টোবর, ৬৩২ খীঃ)। 


মদীনা 
বিষ্পদমুক্ত 





১০৮ ইসলাম 'ও খিলাফত 


'আল্লার অসি' খালিদ প্রথমে বনু তায়ীর লোকদিগকে বশে আনিলেন। 
তারপর তিনি তুরারহাকে বুজাখার যুদ্ধে পরাজিত করেন। তুলায়হা 
সন্ত্রীক সিরিয়ায় পলারন করিল। তুনায়হার সম্প্রদায় বনু আসাদ খালিদের 
নিকট আত্মসমর্পণ করিল এবং ইসলাম ধর্মে ফিরিয়া আসিল। পার্বতী 
অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও আম্মঘমপণ করিল। ইহার পর খালিদ বনু 
তনীমের বিরুদ্ধে অগ্থনর হইলেন। স্ত্রী নবী সাছ। মেসোপোটেমিয়া 
হইতে তগলিব ও অন্যান্য খীস্টান গোত্রের লোকজনকে লইরা বন্‌ তমীমের 
আবাস ভূমিতে আসিরা পৌছিল। সেখানে তনীমের লোকেরা তাহাকে 
ননী বলিয়। স্বীকার না৷ করার সাজ! ইামামায় পলায়ন করিয়া মুসাযলামার 
সহিত নোগদান করিল। ইরামামার হানীফ। গোত্রের 80.099 লোক 
মুসায়লামার নেভুত্রে বিদ্রোহ ঘোষণ। করিয়াছিল । মুসায়লামা৷ ইতিমধ্যে 
সাজাকে উপযুক্ত আড়ম্বর আয়োজনের সহিত বিবাহ করিয়। ইয়ামামার 
অধেক রাজন্ব মোহর হিসাবে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইল। ইকরিমা ও 
সুরাহবিল ইয়ামামার বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়। মুসায়লামার হাতে পরাজিত 
হইলেন। তখন খলীফা আবু বকর খালিদকে মুসায়লামার বিরুদ্ধে প্রেরন 
করিলেন । 

বিদ্দার বুদ্ধের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূ্ণ ঘন! ইয়ামামার যুদ্ধ। 
বনু হানীফার লোকেরা মুসলমানদের সহিত বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিল। 
মুসলমানগণ ও সবশক্তি নিবোগ করিম শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। 
মুসারলামা ও তাহার সঙ্গীরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া 
প্রাচীর পরিবৃন্ত উদ্যান-নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং মুসল- 
মানদের সন্ভুখে নগরদ্ধার বন্ধ করিয়া দিল । মুসলমানগণ তাহাদের 
একজন দুরধর্ধ বীর পুরুষকে প্রাচীরের উপর উঠাইরা দিল। তিনি জতকিতে 
নীচে লাফাইয়! পড়িয়া ডাইনে ও বামে তরবারী চালনা করিলেন এবং 
নগরদ্বার খুলিয়া দিলেন। মুসলমানগণ উত্তাল তরঙ্গের মত নগরীর অভাস্তরে 
প্রবেশ করিয়া হত্যাকাণ্ড আরন্ত করিল। স্বপ্ন পরিসর স্থানে বছু- 
লোকের ভিডাভিডিতে বনু হানীফার লোকেরা অগণিত সংখ্যায় মৃত্যুবরণ 
করিল। মুসায়লামা দশ সহয্ব অনুচর সহ নিহত হইল। মুমলমানদের 
প্রায় বার শত লোক মৃত্যু বরণ করিল। এই যুদ্ধে বহু কুরআনের হাফিজ 
শহীদ হইয়াছিলেন। মদীনার ঘরে ঘরে শোকের কালে ছায়া নামিয় 
আদিল। আনসার ও মুহাজিরদের কোন গৃহ বাকী ছিল না যেখানে 


ইয'মাম। বুদ্ধ 


৬৩৩ খ্রীঃ 
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কাহারও মৃত্যুতে বিলাপ ধবনি শ্রনতিগোচর হয় নাই। বনু হানিফার 
লোকেরা ইহার পর আত্মসমর্পণ করিয়া ইসলাম ধর্মে ফিরিয়া আতঙ্লি। 

অন্যান্য সেনাপতিগণ আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে ধর্নত্যাগীদের 
সহিত ঘোরতর যুদ্ধে ব্যপৃত হইলেন। সেনাপতি আলা বাহরাইনের 
বিদ্োহীদিণকে পরাজিত করিলেন | এই যুদ্ধে মুসা নামক একজন 
স্থানীয় যোদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজায়ফা 
ও ইকনিমা সম্মিলিতভাবে উমাল দখল করিলেন। অতঃপর সেনাপতি 
ইকনিমা সেনাপতি মুহাজিরকে ইয়ামন ও হাজরামাউত অভিযানে সাহাযা 
করিবার জন্য রওয়ানা হইলেন। ইতিমধ্যে ইয়ামনের ভগুনবী আসওনাঁদের 
মৃত্যু হইনাছে। কিন্ত বিদ্রোহিগণ মদীনা সবকারেব আনুগতা অস্বীকার 
করিনাই চলিল। অবশেষে ইহাদের মধ্যে এক গহ-বিবাদের ফলে করস 
ও আমর নানক দইজন প্রতিদ্ন্দী দলপতি মুহাজির হাতে বন্দী হইল । 
ইয়ামন নুসলমানদের দখলে আমিল। হাজারামাউতের লোকেরা প্রাচীন 
কিন্দা বংশের যুবরাজ আশ'আশের নেতুত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষ- করিল। কিন্ত মুহাজির ও ইকরিমার সন্সিলিত বাহিনীর নিট 
তাহান৷ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং আণৃআশ বন্দী হইয়া হজরত আৰু 
বকরের নিকাট মদীনায় শীত হইল । এইভাবে সমগ্র আরব উপন্থীপে 
বিদ্রোহ প্রশমিত হইল । হজরত আবু বকরের খিলাফতের প্রথম বৎসর 
এইভাবে অতিবাহিত হইল । 


নিদ্দার যুদ্ধে মুসলমানদের বিক্রয়ের ফলে সমগ্র আরব উপদ্ধীপ ইসলাম 
ধর্মে ফিরিয়া আসিল এবং সবত্র মদীনা রাষ্রের প্রাধানা প্রতিষ্ঠিত হইল। 
হজরত মুহম্মদের সময় একবার মোটামুট্ভাবে এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল | তাহার মৃত্যুর স্তযোগে আরব গোত্রসমূহ 
পুনরায় নিজ নিজ গোত্রীয় জলাধিপত্য ৪ প্রাধান্য পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে প্ররাসী হইল । তাহাদের এই প্রচেষ্টা শুধু যে কেবল 
বাতাঁয় পর্বসিত হইল তাহা নহে সমগ্র আরব উপদ্থীপ পুনরায় ইসলামের 
পতাকাতলে একতাবদ্ধ হইল । অন্য পক্ষে এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় 
ঘানিলে হয়ত ইসলামের নাম নিশানা পৃথিবীর বুক হইতে চিরতরে মুনা 
যাইত। এই যুদ্ধ বিজয়ের কৃতিত্ব দুঃসাহসী ও অমিত বিক্রম আরব কীর 
পুরুঘদের কিন্তু প্রধান কৃতিত্ব হজরত আবূ বকরের, যিনি ধর্মে স্থির, কর্মে 
নিরলস ও সঙ্কটে অবিচল ছিলেন। বিদ্রোহীদের প্রতি তাহার কঠোর 


ফল 


হী 
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আপোষবিহীন মনোভাবের ফলেই ইসলাম সুনিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে 
রক্ষা পাইল। “তিনি না হইলে ইসলাম বেদুঈন গোত্রসমূহের সঙ্গে 
আাপোষ রফা করিয়া মিলাইরা যাইত অথবা খুব সম্ভব আঁতুড় ঘরেই ধবংস 
প্রাপ্ত হইত।'১ রিদ্দার যুদ্ধের সুদর প্রসারী ফল সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের 
শধিকার প্রতিষ্ঠ। ও সমাজ্য বিস্তার । আরব উপদ্ধীপে বিদ্রোহ দমনে যে 
'যে যুদ্ধকৌণল, শৌরধবীর্ধ ও নেতৃত্ব প্রদখিত হইয়াছিল বাইজান্টাইন ও 
সসানীয় সামাজ্যের সহিত যুদ্ধে তাহাই তাহাদিগকে নিশ্চিত বিজয়ের পথে 
পরিচালিত করিয়াছিল । 


ব|ইজাণ্টাইন ও সাসানীয় সাগ্রাজেযের সহিত যুদ্ধ 


রিদ্দার যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর উত্তরে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও পর্বে 
পানসিক সাম্াজ্যের মহিত মুসলমানদের সংঘর্ষ অনিবার্ধ হইয়া উঠে। নান 
কারণে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাইজান্টাইন 'ও সাসানীয় সাম্রাজ্যছয় 
বহুকাল যাবৎ পরম্পর যুদ্ধে লিপ্ত খাকিয়া নিজেদের শক্তি ক্ষয় করিযাছিল। 
উভয় সাম়াজ্যই বিলাসিত।, দুননীতি, অত্যাচার ও ধমীয় কোন্দলের ফলে 
অবনতির প্রায় শেষ সীমায় পৌছিয়াছিল। যুদ্ধের ব্যয়ভার, বহনের 
উদ্দেশ্যে উভয় সামুাজ্যে প্রজাদের উপর ক্রমবর্মান করের বোঝা ঢাপাইয়া 
দেওয়৷ হইয়াছিল। ইহাতে সবকারেব প্রতি তাহাদের আন্গত্য ক্রমানূয়ে 
শিখিল হইতে খাকে। আরবের উন্তরাঞ্চজে বাইজান্টাইন সমাটগণ বনু 
আরব গোত্রকে ভাত৷ ইত্যাদি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বশে রাখিরাছিল 
কিন্ত সম্প্রতিক কালে এই বৃত্তি-ভাতী। বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাইজান্টাইন 
ও সাসানীয় সামাজোর এই সকল দুর্বলতার ফ' ফলে মধ্যপ্রাচে মধ্যপ্রাচ্যে যে, রাজনৈতিক 
শূন্যতার স্থ্টি হইয়াছিল যে, কোন [ন শক্তিশালী ভাতি বা গোছি ছারা 
তখন ই শন্যতা পূর্ণ হইত। , ঠিক এই অময়ই আরববাসীরা প্রথমে হজরত 
মুহম্মদের নেতৃত্বে ও পরে হজরত ত আবু বকরের নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মের 
মাধ্যমে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হইয়া একা নূতন শক্তিশালী জাতিতে পরিণত 
হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তাহারা দুর্বল ও পতনোন্ম.খ সাম্াজ্য- 
ছয়ের স্থান দখল করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
* কিন্ত আরবদের বহিরাভিযান ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পৃৰ পরিকল্পিত কোন 
//75 হজরত আবু বকর বা হজরত উমর কখনও বিশাল 


০ _ শাশ্পা শক 


১,  উইলিয়ম য্যর, কেলিফেট, ১৪ 


আবুবকর সিদ্দিক ১১১ 


সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্র দেখেন নাই। দ্বিতীয় খলীফা হজরত উমর মুসল- 
মানদিগকে রাজধানী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ভয়ে দূরে অভিযান 
পরিচালনা করিতে নিষেধ করিতেন। উত্তরে বাইজান্টাইন ও পূর্বে 
সাসানীয় সাম্রাজ্যের সহিত প্রথমে আরবদের ছোটখাট সংঘর্ষ উপস্থিত হয় 
এবং তাহাই ধীরে ধীরে দীর্ঘস্থায়ী বিশাল যুদ্ধে পরিণত হয়। ইহার 
পরবর্তী পধায়ে পরিকল্পিত ও নিয়মিত যুদ্ধ বিগ্রহ আরমন্ত হয়। সুতরাং 
আরবদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কোন পরিকল্পনার ফল নহে, বিভিন্ন পারিপাশিক 
অবস্থা ইছার প্রতিকূলে কাজ করিরাছল। 

কোন কোন লিখকের মতে আরবদের সাম়াজ্য বিস্তার রিদ্দা যুদ্ধের 
অবশ্যন্তাবী ফল। ইহারা মনে করেন বে. রিদ্ার যুদ্ধের পর আরবগণ 
সমগ্র উপহ্বীপকে একতব্রিতি করিরাছিল বটে কিন্তু বুদ্ধ বিগ্রহে তাহাদের 
অর্থ সম্পদ, গো-মেষাদি বিন হয়, তাহারা সম্পণ নিঃস্ব 'ও নিঃসম্বল হইয়। 
পড়ে। ক্ষবাত বেদঈনগণ তখন বাইভান্টাইন 'ও সাসানীয় সাম্াজ্যেৰ 
উর্বর এলাক! সমুহের উপর ঝাপাইযা পড়ে। এই মতবাদ সম্পূণণ অন- 
মানের উপর প্রতিষিত। রিদ্বার যুদ্ধের পরে আরবের অবস্থা পূব বা 
পরের চেয়ে ভাল বা খারাপ চিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
'অন্যপক্ষে সিরিয়া ও ইরাকের আরব গোত্র সমূহ আরবপণকে নিকটাত্বীয় 
মনে করিয়া তাহাদের শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছিল এবং হিটির মতে 
“মুসলিম বিজয় প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য কর্তৃক ইহার পূর্বতাঁ প্রাধান্যের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা বলিয়া ধরিরা লওয়া যাইতে পারে ।” 

আরবগণকে ধর্মীয় উন্মাদন। যদ্ধ বিগ্রহে কতখানি উৎসাহিত করিয়াছিল 
আর অরথলিপ্সা তাহাদের বিজয় স্পৃহাকে কতখানি উদ্দীপিত করিয়াছিল, 
এই বিষয় লইয়া এঁতিহাসিকদের মধ্যে অনেক বিতর্ক রৃহিরাছে। প্রাথ- 
মিক যুগে মুসলমানদের যুদ্ধ যাত্রার প্রধান, উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা! ধর্মই আরবগণকে নূতন অনুপ্রেরণা ও নূতন আদর্শে 
উদ্ধদ্ধ করিয়া একই পতাকাতলে সমবেত করিয়াছিল । ধর্মের নাম করিয়াই 
তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল। আল্লাহু আকবর' ডিল মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ- 
ধ্বনি । আরবের লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বরির৷ তাহাদের মরু 
ভূমির আবাসস্থলে অদ্ঞাত জীবন যাপন করিতেছিল। ইসলাম ধনে দীক্ষিত 
হওয়ার পরেই তাহারা বিশ্ব মানবের দষ্টি আকর্ষণ করে । কাজেই মূলতঃ 
এই আন্দোলনকে ধর্মীর আন্দোলন আখা। দিলে ভুল হইবে না। কিন্ত 
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ইহা অন্দার, উন্মাদনা প্রসূত ধমীর আন্দোলন ছিল না, কারণ যাহারা 
ইসলাম বর্মে দীক্ষিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত করদানের বিনিময়ে 
তাহাদের জানমাল ও ধর্মের নিরাপত্তা বিধান করা হইত। মুসলমানদের 
মধো সাধারণ সৈনিকদের মনে অর্থ ও গনীমত (যুদ্ধে লব্ধ বস্তু) লাভের 
বাসনা যুদ্ধের অপর আকর্ষণ ছিল। যে কোন বিজেতা বাহিনীর পক্ষে 
এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য । এই কথা বলিয়া প্রাথমিক মুসলমানদিগকে 
দোষারোপ করার মব্যে কোন বিশেষ যুক্তি নাই। তাহারা কেবল অখের 
লালসার দিপ্ধিয় করিয়াছিল এমন কখ। নিতান্তই হাস্যকর | মহান আদর্শে 
উদ্দীপিত ও সৎগুণের অধিকারী না হইলে আরব সৈন্য বাহিনী বিপক্ষ 
দলেন নড় বড সৈন্দলকে অবলীলাক্রমে পরাজিত করিতে পারিত না । 
অনাপক্ষে যে সৈনা বাহিনী তাহাদের হাতে পরাজিত হইয়াছিল তাহারাই 
ডিল বেতমভুক, এবং আদশ '3 সদাদেশ্য বিবছিত। 


পারসিকদের সহিত যুদ্ধ 


রিদ্দার যৃদ্ধের অবসানের পন্ন খালিদ ১০,29০ সৈন্যের এক বিরাট 
বাহিনী সহ উত্তরে কফোরাত নদীর অববাহিক! অঞ্চলের দিকে যাত্রা 
করিলেন। অপর গেনাপতি মুসান। ৮০০০ সৈমোর এক দল লইর৷ 
যর খালিদের সহিত যোগদান করেন | খালিদ আঁলশুহরা 
দখল, লাক) নামক প্রদেশের রাজধানী আল-হিরার দিকে সৈনা 
টি পালন করিলেন। ' প্রদেশ পারসা সাম়াজ্যের অন্তঙুক্ত 
ছিল। প্রদেশের সত্রপ (শাসনকর্ত। ) হরমুজ তাহার আরব প্রজাগণের 
উপর নামারপ অত্যাচার করিরা তাহাদের বিরাগ ভাজন হইয়া 
পড়িরাছিলেন । তিনি খালিদকে বাধা দিতে আসিলেন। খালিদ 
তাহাকে হয় ইসলাম ধন গ্রন্ণ করিতে না হয় কর দিতে আহবান 
করিয়া একটি পত্র প্রেরণ করেন 2--"ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, তাহা 
হইলে তোমরা নিরাপদ | অন্যথায় তুমি ও তোমার লোকেরা কর দান 
কর। যদি কর দান করিতে অস্বীকার কর তবে তোমরা শাস্তিপ্রাপ্ত 
হইবে । এমন একটি সমপ্রদায় তোমাদের উপর আপতিত হইয়াছে, যাহারা 
মৃত্যুকে এ রূপ ভালবাসে যেইরূপ তোমরা জীবনকে তালবাস।' 
হরমুক্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন । তিনি খালিদের সহিত হ্বন্বুদ্ধে নিহত 
হইলেন। তীহার সৈন্য বাহিনী “শৃঙ্খলের যুদ্ধে” (জাতুস-সালাসিল) পরা- 
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জিত হইয়া পলায়ন করে। হরমুজের মৃত্যু সংবাদ রাজধানী মাদায়িনে 
পৌছিলে পারস্য সমাটি আর একটি সৈন্য বাহিনী পাগাইয়া খালিদের 
গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু এইবারেও তাহার পরাজিত হইল । 
সম়াট এইবার অভিজ্ঞ সেনাপতি বাহমনকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করিলেন। ওয়ালাজা ও আল্লিসের যুদ্ধে পারসিকগণ পরপর পরাজিত 
হইল। ইহার পর খালিদ আমগিসিয়া নামক একটি সমৃদ্ধিশালী নগর 
অতকিতে আক্রমণ করিরা অধিকার করেন। যখন গনীমত্রর মাল হইতে 
রাষ্রের প্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ মদীনায় পৌছিল তখন আবু বকর ইহ। দেখিয়া 
খালিদের কৃতিত্বে এত উতৎফু্ হইয়াছিলেন যে. তিনি আনন্দের আতিশয্যে 
বলিয়া উঠিলেন “ওহে কুবাইশ তোমাদের শার্দল-তথা ইসলামের শার্দুল 
পারসোর শার্দলের উপর লাফাইয়া৷ পড়িরাছে এবং তাহার শিকার হইতে 
তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে । নিশ্চয়ই মাতৃগর্ভ নিঃশেষ হইয়াছে। কোন 
নাবীই আর দ্বিতীয় খালিদকে জনা দিবে না।” 

ইহার পর খালিদ আল-হিরা নগরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। 
নগরীর অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল খীপগান। নগরীর সত্রপ পলায়ন 
কবিলেন। ঘোরতর রদ্ধেন পর হির৷ নগনার লোকেরা আত্মসমর্পণ 
কবিল। আল-হিরার অধিবাসিগণ কর দিতে স্বীকার করিয়া খালিদের 
সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল । সন্্যাসিগণকে এই কর হইতে অব্যাহতি 
দেওয়া হইল। মুসলমানগণ তাহাদের নগন রক্ষার দায়ন্ব গ্রহণ করিল। 
হিরা নগরী ও প্রদেশের অধিকার আববদের বহিরাভিযানের ইতিহাসে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । আরব উপদ্ধীপের নীমানার বাহিরে ইহাই সবপ্রথম 
আরব অধিকার। নগরের শালনভার নেতৃস্থানীযর লোকদের উপর অপিত 
হন। প্রদেশের জমিদার শ্রেণীর লোকেরা খালিদের নিকট আজ্মসমপূণ 
কবিয়। কর দানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। হজক্কত আব্‌. বকর সাধারণ কৃষক- 
গণকে তাহাদের জমি হইতে বেদখল করিতে নিষেধ করিয়৷ দিয়াছিলেন ৷ 
জমিতে তাহাদের মালিকানা সুপ্রতি্রিত হইল। মুসলিম রা তাহাদিগকে 
জিন্মী বা রক্ষা প্রাপ্ত লোক হিসাবে বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষার দায়িত্ব 
গ্রহণ করিল। 

বাইভাণ্টাইন সাআজাজ্যের সহিত যুদ্ধ 

হজরত মুহন্মদের জীবদ্দশায় মৃতার অভিযান হইতেই বাইজান্টাইন 
সাম্রাজ্যের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। হজরতের অস্তিম 

৮ 
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ইচ্ছা কার্ধকরী করিবার উদ্দেশ্যে আবু বকর খলীফা! হইয়াই জায়দের 
পুত্র উসামার নেতৃত্বে সিরিয়ার অভিযান প্রেরণ করেন--এই কথা পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইরাছে। রিন্দার যুদ্ধের পর হজরত আবু বকর তিনজন 
সেনাপতির নেতৃহ্বে সিরিয়ার অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন 
(৬৩৩খীঃ)। প্রাব ৩592 (মতান্তরে ৫০০০) লোকের এক একটি 
বাহিনী আমর ইবনূল-আস, ইয়াছিন-ইবন-আবু সুফিয়ান ও শুত্লাহবিল 
ইবন হাসানার নেতৃন্থে মিরিঘা অভিমুখে যাত্রা করিল । আৰু সুফিয়ানের 
অপর পূত্র মুআবিয়া তাভার ভ্রাতা ইয়াজিদের পতাকাবাহী হিসাবে ঠিরিয়ায় 
গমন করেন। আমর পশ্চিমদিকের সমুদ্র তীরবর্তী পখ বরিবা অগ্রসর 
হইলেন এবং অপব দইছন সেনাপতি পৃবাঞ্চলের পথে রওয়ানা হইলেন। 
কিছ্বদিনের মধ্যে মদীনা হইতে সেনাপতি আৰু উবারদার নেতৃত্বে আরও 
অতিরিক্ত সৈন্দল আদগনা পৌছিল এবং পুর্ববতাঁ তিনবাহিনীর সহিত 
যোগদান করিয়া ভাহাদ্পিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিল। প্রতিটি বাহিনী 
যখন যুদ্ধ যাত্রা জনা প্রস্তত হইত. তখন হছরত আবু বকর পদব্রজে 
অশ্বারোহী নেতার পাশ ধন্বিরা চলিতে চলিতে নিম লিখিত উপদেশ 
দিতেন : - 

“হে লোকগশ আমি তোমাদিগকে দশটি আদেশ দিতেছি, ইহা তোমর! 
অবশ্যই অনুগতভাবে পালন করিবে । কাহাকেও প্রতারিত করিও না এবং 
কাহারও নিকট হইতে চুবি করিও না, কাহারও সহিত বিশ্বাসঘাতকতা 
করিও না এবং কাহারও শক্গ ব্যবচ্ছেদ করিও না, কোন শিশু, স্রীলোক বা 
বৃদ্ধকে হত্যা করিও ন. খেজর গাছের ছাল তুলিও না অথবা খেজর গাছ 
পোড়াই ও না, ফলবান বৃক্ষ কাটিও না বা শস্য বিন্ট করিও না। খাদ্যের 
প্রয়োজন ব্যতীত গবাদি পশু হত্যা করিও না।: 

সিরিয়ার ওরাদি আরাঁবা মামক স্থানে বাইজান্টাইনদের সহিত আরবদের 
প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে ৬৩৪ খীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াজিদ 
প্যালেস্টাইনের শাসনকর্তা সারজিয়াসকে পরাজিত করিলেন । ইতিমধ্যে 
আল্লার অসি খালিৰ ইবন ওযালিদ ইরাক হইতে সিরিয়ায় উপস্থিত হইলেন। 
সেনাপতি মুসানাকে ইরাকে রাখিয়া আঠার দিন ক্রমাগত মরুভূমির পথে 
চলিরা তিনি বাইজান্টাইন সেনাদলের ঠিক পিছনে উপস্থিত হইলেন। 
মারজ রাহিত নামক স্থানে তিনি গাসসান সেনাদলকে পরাজিত করেন। 
অত:পর তিনি অন্যান্য মুসলমান সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়৷ প্রধান 
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সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। এইবার সিরিয়ার রণাঙ্গনের সবপ্রথম 
জরা বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ আজনাদায়নের 
বন্ধ ৩শে যুদ্ধ নামে খ্যাত | বাইজান্টাইন সম্নাট হিরাক্রিয়াসের 
ল্ললাই ৬৩৪খ: ভ্রাতা গিওডোরের নেতৃত্বাধীনে এক লক্ষ সৈন্য চল্লিশ 
- . হাজার মুসলমানের বিরুদ্ধে আজনাঁদায়নে অস্ত্রধারণ করে। 
যদিও বাইজান্টাইন-সৈন্য সংখ্যা ও সমরায়োজন প্রচুর ছিল, তথাপি সাহস 
ও মনোবলে তাহারা মুসলমানদের সমকক্ষ ছিল না৷ । খীস্টানদের মধ্যে 
একতার অতাব ছিল। একদল পুরোহিত ও সন্ন্যাসী যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া 
সুবর্ণ ক্রুশ দোলাইয়া 'ধর্ন বিপন্ন' ধুর। তুলিয়া সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করি- 
বার প্রয়াস পাইল কিন্ত ইহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না। একতা, 
মনোবল ও ধরনবিশ্বাস মুসলমানদিগকে অজেয় করিয়া তুলিল। একজন 
মুসলমান একাই দশজনের মুকাবিলা করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। খিও- 
ডোর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। হিরাক্রিয়াম ক্ষোভে ও দুঃখে 
এন্টিয়কে চলিয়া গেলেন। সিরিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রে আজনাদায়নের বিজর 
মসলমানদের সবপ্রখম বিখাতি বিজয়। 


আবুবকরের ম্বৃতু; 

৬৩৪ খ্রীস্শাব্দের হেমন্তকালে হজরত আবু বকর জনুস্থ হইরা 
পড়েন | তিনি নামাজের ইমামতির ভার উমরের উপর অপণ 
করেন। লোকেরা চিকিৎসক ডাকিতে চাহিলে তিনি অসন্মতি জ্ঞাপন 
করিলেন। হজরত উমরকে খলীফা মনোনীত করার সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি 
সাহাবাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। অত:পর তিনি উসমানকে 
ডাকিরা এই মর্ষে এক নির্দেশ নামা লিখাইলেন | মসজিদ-ই-নববীর অঙ্গনে 
সমবেত জনসাধারণের অবগতির জন্য উহা 'পড়িবা শুনান হইল । খলীফার 
নী আসম। তাহাকে জানালার দিকে উঠাইয়া ধরিলেন এবং তিনি ক্ষীণ 
কন্ঠে বহু কষ্টে জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমি যাহাঁকে 
তোমাদের উপর নিধুক্ত করিয়াছি তাহার প্রতি তোমরা সন্থট কিনা? সে 
আমার কোন আন্তীর নহে, সে খান্তাবের পত্র উর | সবাপেক্ষ৷ উপযুক্ত 
লোক নির্বাচনে আমি যথাসাব্য চেষ্টা করিয়াছি সুতরাং তোমরা অনুগত 
হিসাবে তাহার কথামত চলিবে | লোকের! সমস্বরে উত্তর করিল, “আমরা 
শুনিব।" মৃত্যুর পূর্বে তিনি হজরত উমরকে শয্যাপার্শে ডাকাইয়া 


১১৬ ইসলাম ও খিলাফত 


উপদেশ দান করিলেন এবং কোমলতা ও কঠোরতার মবো সমনুয় সাধন 
করিতে বলিলেন। ৬৩৪ খীস্টাব্দের ২৩শে আগ তাহার মহান আত্মা 
স্বর্গীয় প্রভুর সন্নিধানে মহাপ্রয়াণ করিল। তাহার খিলাফত দূই বৎসর 
তিন মাস কাল স্থায়ী হইয়াছিল । 

' হজরত আবু বকরের খিলাফত স্বশ্নকাল স্থায়ী হইলেও ইসলামের 
ইতিহাসে ইহা বিশেষ গুরুত্বপৃণ | তাহার খিলাফতের প্রধান ঘটনা 
ধর্সত্যাগীদের দমন। মহানবীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে ইসলাম 

ধর্মে তাহার অবিচলিত আস্থা ও সতা রক্ষার্থে আমরণ সংগ্রামের 
পা বন্রকঠোর সংকল্প ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সংপ্রদায়কে চরম 
| বিপধয়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল । দা, ক্ষমা ও কোমলতা 
তীহার চরিত্রের ভূঘণ ছিল। কিন্তু ধর্মত্যাীদের প্রতি তিনি দৃঢ়তা ও 
কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অনাড়ন্বর 
ছিল । খলীফা হইবার পূর্বে তিনি কাপড়ের ব্যবসার করিতেন । খলিফা 
হওয়ার পরও জীবিকা নিবাহের জন্য তিনি নিজের ব্যবসা চালাইয়া যাইতে 
চাহিলেন। কিন্তু ইহাতে রাষ্ট্রের কাজকর্মে ব্যঘাত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া 
সাহাবার! তাহাকে বাৎসরিক ৬০০০ দিরহাম ভাতা হিসাবে গ্রহণ করিয়া 
ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি ইহাতে সন্মত হইলেন। 
কিন্ত এই অর্থকে তিনি কর্জ বলিয়া মনে করিতেন এবং মৃত্যুর পূৰে অছিয়ত 
করিয়া গিয়াছিলেন যে. তাহার কিছু জমি বিক্রয় করিয়া সরকারী তহবিলে 
সেই সমুদয় অর্থ যেন প্রতাপ্পণ করা হয়। খিলাফতের প্রথম ছয় মাস 
তিনি মদীনার উপকন্ঠে অবস্থিত তাহার বাসগুহ হইতে দৈনিক পদবজে 
ও অশ্বারোহনে মদীনার মসজিদে আসিয়া শাসন কাধ পরিচালনা করিতেন। 
পরে শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য তিনি মসজিদের পার্খে বাসস্থান স্থানান্ত- 
রিত করেন। হজরত মুহম্মদের মতই তীহার শাসনকার্য ও বিচার আচার 
অতি সাদাসিধা ভাবে সম্পন্ন হইত। খলীফার কোন দেহরক্ষী বা 
দাসদাসী ছিল না। তিনি রাষ্ট্রের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় নিজে দেখাুনা 
করিতেন। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি 
রাত্রে বাহির হইতেন। বিশৃস্ত সাহাবাগণকে তিনি বিশেষ বিশেষ কাধের 
ভার দিয়াছিলেন। তিনি শাসনকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে 
উপযুক্ত লোক খুঁজিয়া বাহির করিতেন। হজরত উমর ছিলেন তাহার 
বিশিষ্ট সহচর, ও প্রধান উপদেষ্টা । বিচার বিভাগের ভারও হজরত 


আবুবকর সিদ্দিক ১১৭ 


উমরের উপর নাস্ত ছিল। হজরত আলী ছিলেন প্রধান কর্মসবিচ। 
জায়দ ও উপমানও মাঝে মাঝে লিখক হিসাবে কাজ করিতেন। সাধুত৷ 
ও সততার সহিত বিনয় যুক্ত হইয়া হজরত আবু বকরকে মহিমামণ্ডিত 
করিয়াছিল। লোকেরা তাহাকে আল্লার খলীফা বলিয়া সন্বোধন করিলে 
তিনি বলিতেন, "আমি আল্লর রঙ্জুলের খলীফা'। হজরতের কথাও কাজের 
নিরুল অনুসরণ ও তাহার যাবতীয় ইচ্ছা বাস্তবায়নের সকল দায়িত্ব তিনি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মদীনার শিশু রাষ্ট্র ও নব প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মকে 
আসন বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । ইসলামের দিপ্রিজয়ের 
প্রথম যুগ তীহার খিলাফতের সময় আরম্ভ হইয়াছিল। তাহারই দূরদশিতা, 
বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও স্ুযোগা পরিচালনায় মুসলিম সেনাবাহিনী এক সুনিশ্চিত 
বিজয়ের পথে মহাযাত্র! আরম্ভ করিয়াছিল। 


বিস্তারিত পাঠ 


হিট, হার্ঘি অবু দি এরাবৃষ্‌ 
মু, কলিফেট, ইট্স্‌ রাইজ ডিক্লাইন এও ফল 
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৫) 
উমর ফারুক 


(৬৩৪ খাীঃ--৬৪৪ খাঃ) 


হভরত আবু বকরের মৃত্যুর পর দিন উমর মদীনার মসজিদ-ই-নববীর 
মিশ্বরে দাঁড়াইর। খলিক। হিসাবে জনতাকে উদ্দেখা করিয়া বন্তুতা করিলেন । 
তিনি বলিলেন, “আরবগণ বিদ্রোহী উদ্ের সবৃশ, চালকের কতব্য তাহা- 
দিগকে গিক পথে পরিচালিত করা । আমি কাবার প্রভুর শপথ করিয়া 
বলিতেছি, তোমাদের যে পথে চলা উচিত আমি তোমাদিগকে দেই পখেই 
পরিচালিত করিব।” অতঃপর লোকের। হছরত উমরের হাতি ধরিয়া 
বয়আং (আনুগত্যের শপখ গ্রহণ) করিল। ইন্নাকের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি 
মুসামাব আবেদনক্রমে পারপা সীমান্তে নুতন সৈনাবহিনী প্রেরণ করা 
হইল। 


সিরিয়ার যুদ্ধ 


আজনাদায়দের যুদ্ধের পব হইতে সিরির। বিজরবের জন্য নিয়মিত 
যুদ্ধ বিগ্রহ আরন্ত হইন | সমগ্র প্যালেস্টাইন এই যুদ্ধের ফলে 
মুসলমানদের দখলে আগিল। মুপলমানগণ গাসসান রাজোর রাজধানী 
বূসরা অধিকার করিল। ইহার পর জর্ডন নদীর পূর্ন তীরবর্তী ফিহল 
নগরী'ও তাহাদের দখলে আসিল! ৬৩৫ খীস্টাব্দেন ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
মারজঘূ-নুফৃকার নামক স্থানে রোমানাদের পরাজয়ের ফলে সিরিয়ার রাজধানী 
দামিক্ক বিজয়ের পখ স্তপ্রশস্ত হইল | পুর্ণখবীর সর্বপ্রাচীন নগরী দামিস্ক 
'নগরীসমূহের মহিষী নামে সুবিখ্যাত ছিল। প্রাচীনকাল 
হইতে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে এই নগরী বিশেষ সমৃদ্ধ 
ছিল। বিশ ফুট উচ্চ ও পনর কট পুরু প্রাচীর দ্বার৷ ইহা পরিবেষ্টিত 
ছিল। এই সময় ইহা খীপ্টান ধরণের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেন্ট জনের 
গির্জাসহ নগরী ও উহার আশেপাশে পনরটি গির্জ। অবস্থিত ছিল। ৬৩৫ 
খীস্টাব্দের ১৩ই মার্চ খালিদ ইবন ওয়ালিদ দামিস্ক অবরোধ করিলেন । 
সিরিয়া সীমান্তের অপরাপর প্রধান সেনাঁপতিগণ খালিতদর সহিত নগর 


দামিস্ক (বিজ্রয় 


১২০ ইসলাম ও খিলাফত 


অবরোধে সহায়তা করিয়াছিল । আবু উবারদা, ইয়াজিদ, আমর ও শুরাহবিল 
বিভিন্নদিকের নগরদ্বারগুলি সতর্কতার সহিত পাহারা দিয়া রাখিলেন। 
ছয়মাস অবরোধের পর দামিস্কবাসিগণ নিশ্ুলিখিত শর্তে খালিদ ইবন 
ওয়ালিদের নিকট আত্মসমপ্ূণ করিল £__ 

মহানুভব ও দয়ালু আল্লাহতাআলার নামে; খালিদ ইবন ওয়ালিদ 
নগরে প্রবেশ লাত করিয়া দামিস্কবাপীদের সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হইবেন £ 
তিনি তাহাদের জান, মাল ও ধর্মের নিরাপন্ডা বিধান করিবেন। তাহাদের 
নগর-প্রাচীর ধ্বংস করা হইবে না। কোন মুসলমানকে তাহাদের গৃছে 
চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। এই মনে আমরা তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলার 
রস্থুল, খলীফা ৫ মুসলমানদের রক্ষা বাবস্থার প্রতিশখরন্তি দিতেছি। যতক্ষণ 
তাহার৷ ভিযয়। প্রদান করিবে ততক্ষণ তাহাদের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে 
না| 

ইহার পর খালিদ ইবন ওয়ালিদ আবু উবাযদার সহিত মিলিত হইয়! 
সিরিয়ার উন্তরাঞ্চলেব দিকে অগ্রসর হইলেন। এই অঞ্চলের বা'লবাক, 


হি, হামা ও অন্যান্য নগর একে একে বিনা বাধায় মুসলমানদের নিকট 
আত্মসমপূণ করে। সিরিয়াবানীদের এই স্বতঃস্ফর্ত ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত 


আত্মমমপূণের মূলে রহিয়াছে মুসলমানদের উদার ও সম্ধ্দয় ব্যবহার। 
সিরিয়াবাপীদের প্রতি তাহাদের ব্যবহার পরমত সহিষ্ণঠতার উদ্ভুল দৃষ্টান্ত 
স্বূপ। রোমান শাসনাধীনে তাহারা নানা প্রকার করভারে জজরিত 
ছিল। এতদঞ্চচলর খুষ্টানগণ তাহাদের ধর্মমতের জন্য বাইজান্টাইন 
গির্জাধিপতিগণ কর্তৃক নানাভাবে নিপীড়িত হইত। মুসলমানগণ তাহা 
দিগকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। রোমানগণের তুলনায় মুসল- 
মানদের আধিক দাবী দাওয়া অত্যন্ত সীমিত ছিল। এইজন্য সিরিয়া- 
বাসিগণ মুসলমান শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। নূতন শাসকদের 
প্রতি তাহাদের মনোভাবের পরিচয় নীচের ঘটনা হইতে সম্যক উপলব্ধি 
করা যায়। শায়জার নামক নগরের অধিবাসিগণ বিজেতা মুসলমান- 
দিগকে সঙ্গ্ধনা করিবার উদ্দেশো তাহাদের নগর হইতে বাহির হইয়া 
গায়ক ও বাদক সমভিব্যহারে বিজেতাদের সহিত সাম্মাৎ করে এবং তাহাদের 
নিকট আত্মসমর্পণ করে। একজন নেষ্টরীয় খীস্টান পুরোহিত ১৫ হিজরীতে 
(৬৩৬৭ খীঃ) মুসলমানদের অন্বন্ধে নিম্নরূপ উক্তি করিয়াছেন £ যে আরব- 
গণকে আল্লাহ আমাদের যুগে রাজত্ব দান করিয়াছেন তাহারা আমাদের 
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প্রতু হইয়াছেন ; তাঁহারা আমাদের ধর্মকে রক্ষা করেন, তাহারা আমাদের 
পুরোহিত ও সাধু সন্গযাসিগণকে সন্মান করেন এবং আমাদের গির্জা ও 
ধর্মশ্রমের জন্য অর্থ সাহায্য দান করেন। 
সমাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদিগকে সিরিরা হইতে বিতাড়িত করিবার 
উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন । এতদৃদ্দেশ্যে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী 
সমাবি্ট হইল । এই সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা কাহারও মতে এক লক্ষ আবার 
কাহারও মতে ৫7,000 চিল । হিরাক্লিয়াসের ভ্রাতা খিওডোর 
ম'রযুকেন : এই বিশাল বাহিনীর সৈন্যাধান্স নিযুক্ত হইলেন। বিশাল 
রে ২০ আগ? বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর সন্মুখে খালিদ হিমষ্‌, দামিস্ক ও 
অন্যান্য অধিকৃত শহরসমূহ একে একে পরিত্যাগ করিয়া ২৫০০০ 
লোকের এক বাহিনীসহ জর্ডন নদীর পূর্দিকের শাখা ইয়ারমুকের অব- 
বাহিকায় শিবির সংস্থাপন করিলেন । হিমস্‌ শহর হইতে সৈন্যাপসরণের 
সময় মুসলমানগণ অধিবাসীদের নিকট হইতে আদায়কৃত সমুদয় রাজস্ব 
প্রত্পণ করে কারণ তাহারা আপাততঃ ছিমৃস্বাসিগণকে বাইন্জান্টাইন 
আক্রমণ হইতে রক্ষার প্রতিশ্ব্তি পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে । মুপল- 
মানদের সততা হিযুস্বাসিগণকে মুগ্ধ করিয়াভিল। তাহার! প্রীকবাহিনীর 
সম্মুখে নগর দ্বার রুদ্ধ করিরা দিয়া মুসলমানদিগ্বে সহিত গ্রীকদের শক্তি 
পরীক্ষার চুড়ান্ত কলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল । ৬৩৬ মালের 
২৩শে জলাই গ্রীক ও মুসলিম বাহিনী পরম্পৰব মোকাবেলা করিল। এই 
যুদ্ধ ইতিহাসে ইয়ারমুকের যুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রথম দিনেই যুযুধান বাহিনীর 
মধ্যে অস্ত্র বিনিময় হইল ; ইহাতে মুসলমানেরা কৃতকাধতা লাভ করিল। 
ইহার পর এক মাস ধরিয়া উভয় পক্ষ নিষ্ক্রমরভাবে পরস্পরের মুখামুখি 
দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় গ্রীকবাহিনীতে অসন্তোষ 'ও দলাদলির উত্তব 
হয়। অবশেষে ৬৩৬ সালের ২০শে আগঞ% এক প্রবল ধলি ঝড়ের দিনে 
আরবগণ প্রচণ্ড আক্রমশ চালায়। তাহাদের সংঘবদ্ধ আক্রমণের সন্ভুখে 
গ্রীকবাহিনী বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে । গ্রীকদের অশ্বারোহী সৈনাগণ পাশ্ববর্তী 
ময়দানে পলায়নপর হইল। পদাতিক বাহিনীকে তাহারা দলে দলে 
রজ্জবদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিরাছিল। এক্ষণে ইহারা আরবদের 
বশাফলকে বিদ্ধ হইতে লাগিল অথবা নদীগরে নিক্ষিপ্ত হইল। আরবদের 
সংঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ক্ষদ্র বাহিনী গ্রাকদের বিশাল অখচ বিশৃঙ্খল সৈন্য- 
দলকে সম্পূর্ণপে পরুদস্ত ও নিশ্চিহ করিয়া ফেলিল। সৈন্যাধ্ক্ষ 
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থিওডোর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন। হিরাক্লিয়াস তখন এন্টিয়কে 
অবস্থান করিতেছিলেন। এই বিপর্যয়ের সংবাদ তীঁহার নিকট পৌছিলে 
তিনি শেষবারের মত সিরিয়ার প্রতি নিম্নরূপ বিদায় বাণী উচচারণ করিয়া 
এন্টিরক ত্যাগ করিয়া কনষ্টান্টিনোপলে প্রত্যাবর্তন করেন :--“সিরিয়া, 
তোমাকে বিদায় ; শক্রর জন্য কত উত্তম না এই দেশ!” এই যুদ্ধে মুসল- 
মানগণকে এ বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল । হজরতের অনেক 
সাহালা এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু এই যুদ্ধ চূড়ান্তভাবে 
সিরিয়ার ভাগ্য মীমাংসা করিয়া দেয় এবং সিরিয়া প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের 
দখলে আসে। 

ইরারমুকের পূর্বে মুসলমানগণ যে সকল অঞ্চল হইতে পশ্চাদপসরণ 
করিয়াছিল এক্ষণে তাহার পুনরাধিকার আরম্ভ হইল । দামিস্কসহ অপরাপর 
সকল শহর অনায়াদে ও অতি অগ্প সময়ে অধিকৃত হয় । এই সময় দ্বিতীয় 
খলিফা হছরত উমরের আদেশে সেনাপতি খালিদের পরিবর্তে আবু উবারদা 
প্রান মৈন্যাধাক্ষ নিযুক্ত হন। খলীফ। আবু বকরের ভীবদশারই উমর 
খালিদের কোন কোন কার্ধকলাপে তীহার প্রতি অসন্থ্ট হন। তীহার 
ষতে খালিদ শত্রুদের প্রতি অযখা! কঠোর আচরণ করিয়াছিলেন এবং অনেক 
কবিকে রাষ্্রীয় তহবিল হইতে বু অর্থ এনাম দিয়াছিলেন। খালিদ কিন্ত 
এ অর্থ তাহার নিজস্ব তহবিন হইতে দিয়াছিলেন বলিয়! দাবী করেন। 
খালিদের এই বাখ্যা হজরত উমরের মন:পৃত হইয়াছিল কিনা 
বল! যায় না, তবে তিনি খালিদকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে 
অপসারণের সিদ্ধান্তে অটল খাকেন এবং সরকারী ঘোষণার খালিদের কোন 
অসাদাচরণের উল্লেখ না করিয়া তাহার পদচ্যুতির জন্য এই মর্ষে কারণ 
দর্শাইয়াছিলেন যে খালিদের বিজয়াতিযানে জনসাধারণ তীহার বীরত্বের 
উপর এত বেশী আস্ব। স্থাপন “করিতে আরন্ত করিয়াছিল যে, তাহারা সকল 
বিজয়ের উৎস সর্বশক্তিমানের উপর নিররশীলতা পরিহার করিয়া বসিরা- 
ছিল। 

সৈন্যাধ্যক্ষের পদ হইতে অপসারিত হইয়৷ খালিদ কিছুকাল আৰ্‌ 
উবারদান সহিত সিরিয়ায় অবস্থান করিলেন। তিনি হজরত উমরের 
আদেশ শিরোধার্ধ করিয়া আবু উবায়দার সহিত সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের 
নগরদমূহ পুনকদ্ধারে তাহাকে সাহাষ্া করেন। এন্টিয়ক, আলেপ্পো ও 
অন্যান্য নগর একে একে মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। 


খালিদ পদচত 
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জেরুজালেম নানা! কারণে মুসলমানদের জন্য অতি পবিত্র। ইছদী 
ও খৃষ্টধর্মের প্রাণকেন্দ্র এবং মুসলমানদের প্রথম কিবল! হিসাবে মুসলমানদের 
জেরুজালেম নিকট ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম সেনাপতি আমর 
বিজয় ইবনুল-আস জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হইলেন । নগরের 
জানুয়ারী, ধর্মীধ্যক্ষ মুসলমান বাহিনীর আগমনে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ 
ই করেন। কিন্ত তিনি এই শর্তে আত্মসমর্পণ করিতে রাজী 
হইলেন যে, স্বয়ং*খলীফা হজরত উমর জেরুজালেমে আসিয়া নগর রক্ষার 
দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। জেরুজালেমের ধর্মাধ্যক্ষের এই ডাকে 
হজরত উমর সাড়া দিলেন। বহু নবী-পবগন্ধরের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত 
এবং ইছদী প্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের পুণাভুমি জেরুজালেম দর্শনের জন্য 
তিনি মদীনা হইতে উর্টের পৃষ্ঠে একটি ভূত্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। 
ভ্ত্যের সহিত পালাক্রমে একবার উটের পিঠে চড়িয়া আর একবার 
উটের দড়ি ধরিয়া নিতান্ত নিরাড়ম্বরতাবে একটি জীর্ণ পিরহান পরিধান 
করিরা তিনি জেরুজালেন পৌছিলেন । তাহার সরলতা. ধর্মপরায়ণতা 
ও নিনাড়ম্বর জীবনযাত্রা জেরুজালেমের ধর্মাধ্যক্ষকে ও খীস্টানদিগকে 
মুগ্ধ 9 চমৎকৃত করিয়াছিল । হজরত উমর ধর্মাধ্যক্ষের সহিত নগরীর বিভিন্ন 
তীর্বস্থান পরিদর্শন করিলেন । নামাজের সময় উপস্থিত হইলে ধর্মাধ্যক্ষ 
ছজরত উমরকে সেখানকার গির্ভায় (04১97017 091 1119 [২০১11150010)) 
শামাজ পড়িতে অনুরোধ করিলেন । কিন্ত হজরত উমর নিতান্ত বিনীতভাবে 
অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে তিনি যদি সেখানে নামাজ পড়েন তবে তাহার 
অনুসারী মুসলমানগণ পরবতাঁকালে এই অন্গহাতে গির্দাটি দখল করিয়। 
লইবার দাবী জানাইবে। হজরত উমর যীশুখীস্টের জন্মস্থান বেখলেহেম 
ও হজরত সুলায়মান কর্তৃক নিম্নিত বিখ্যাত ইনদী উপাসনালব পরিদশন 
করেন। ৃ 

জেরুজালেমের অধিবাসীদের সহিত নিগ্লিখিত এতে এক সন্ধিচুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয় 2 


তাহাদের জানমাল, গির্জা ও ক্রুশ নিরাপদ বলিয়া ঘোষণা 
করা হইল । তাহাদের গির্জা ধ্বংস করা হইবে না বা আবাসগৃহে পরিণত 
করা হইবে না। ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতার স্থ্টি করা হইবে 
না। ইছদী, খ্রীস্টান ও অন্যান্য যাহারা জেরুজালেমে বসবাস করিবে 
তাহারা অন্যান্য শহরের অধিবাসীদের মত জিষ্র! প্রদান করিবে । প্রীক 


১২৪ ইসলাম ও খিলাফত 


অধিবাসিগণকে নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস 
করিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। সিরিয়ার অধিকৃত অঞ্চলের শাসন 
শৃঙ্খলা ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি সমাধা করিয়া হজরত উমর 
অদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। 

হজরত উমরের খিলাফতের পঞ্চম বৎসর সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের 
সিজারিয়া নামক শহর অধিকৃত হয় (৬৩৮ খ্রীঃ) | 

শীঘই সিরিয়র এক ভয়াবহ মহামারী আরম্ভ হইল। সেনাপতি 
আবু উবায়দা € তাহার সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশ এই মহামারীর 
কবলে প্রাণ হারাইল। তীহার মৃত্যুর পরে ইয়াজিদ ও ইয়াজিদের মৃত্যুর 
পরে মুআবির। সিরিয়ার খাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন । 

তিন বংসর সময়ের মধ্যেই (৬৩৪--৬৩৬ খীঃ) প্রায় সমগ্র সিরিয়া 
মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে। বাইজান্টাইন সাম্নাজ্যের সামরিক 
ও নৌ-শক্তির দূর্বলতা মুসলমানদের বিজয়ে সাহায্য করিয়াছিল । অন্য- 
পক্ষে মুসলমানদের শৌধবীর্য ও সামরিক কলা-কৌশল উন্নততর ছিল। 
ইহা ছাড়া স্থানীর অধিবাসীরা আরবদের মতই সেমিটিক জাতির অন্তভুক্ত 
ছিল। তাই ত'হারা বাইজান্টাইন শাসকগণকে ঘৃণার চোখে দেখিত। 
আরবগণকে তাহার! জ্ঞাতি ও স্বজাতি মনে করিয়া! বিন! দ্বিধায় ত'হাদের 
শপন মাঁনয়। লইয়াছিল। আবার সিরিয়াবাপীদের মধ্য অনেকেই ভি 
মনে।ফিসাইট খু্টান সম্প্রদায় ভুক্ত। গ্রীক ধর্ননেতারা ইহাদিগকে নানা 
প্রকারে নিধাতন করিত। সিরিয়াবাসিগণ বাইজান্টাইন শাসনামলে নানা- 
প্রকার গুরু করভারে নিপীড়িত হইত। এই সকল কারণে মুসলমানদের 
সিরিয়া বিজয় এত সহজ সাধ্য হইরাছিল। নূতন শাসকগণ ধনের ব্যাপারে 
তাহাদিগকে পূণ স্বাধীনতা দান করিয়াছিল। 


৮ 


ইরাক ও পারস্য বিজয় 

পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে যে. আল-হিরা বিজয়ের পর খালিদ সিরিয়া 
বিজরে অন্যান্য আরব সেনাপতিগণকে সাহায্য করিবার জন্য চলিয়। 
যান। তিনি বেদুঈন দলপতি বুসান্নাকে ইরাকের সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত 
করিয়। যান। খালিদের প্রস্থানের পর হইতে মুসান্া৷ পারসিকদের সহিত 
যুদ্ধে কখনও পরাজিত আবার কখনও বা বিজয়ী হন। সেতুর যুদ্ধে 
€নতেম্বর ৬৩৪) তাহার পরাজয় - ঘটে । কিন্তু শীঘই বৃত্তয়াইবের যুদ্ধে 


উমর ফারুক ১২৫ 


তিনি পারসিক সেনাপতি মিহরানকে পরাজিত করিরা ইরাকে মুসলমানদের 
বিজয়ের পথ স্ুপ্রশস্ত করেন । তিনি নিম মেসোপটেমিয়া অঞ্চল অধিকার 
করিয়া উত্তরে বাগদাদ (তৎকালে দজল! নদীর তীরে অবস্থিত একটি 
গ্রাম) ও তাকরীত পর্যন্ত মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। পারস্য 
বিজয়ে মুসামার দান অপরিসীম । তিনি খলীফা হজরত উমরের নিকট 
নৃতন সৈন্যবাহিনী চাহিয়া পাঠাইলেন ৷ খলীফা সাদ ইবন আবি ওয়া- 
ক্কাসকে সৈন্যাব্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া বিরাট সেনাবাহিনীসহ ইরাকের রণক্ষেত্রে 
প্রেরণ করিলেন। সিরিয়া হইতে আগত সৈনাদলসহ সাদ ৩০,০০০ 
সৈন্য লইয়া ইরাকে পৌছিলেন। ইতিপূবে সেনাপতি মুসাননার মৃত্যু 
হইরাছে। মৃত্যুকালে আরব সৈন্যদলকে তিনি উপদেশ দিরা গিয়াছিলেন 
যে তাহারা যেন মরুভূমির কাছাকাছি থাকিয়া যুদ্ধ করে: কারণ বিপদাপদ 
ঘটিলে মকভূমি তাহাদের নিরাপদ অশ্রয়স্থল হইবে । অপর পাক্ষে পারসিক- 
গণ মরুভমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। 

সৈন্যাধ্ক্ষ সা'দ নূতন করিরা সৈন্যদলকে স্ুুবিনান্ত করিলেন। 
হজরতেব সময়ের অভিজ্ঞ বীর যোদ্ধাদিগকে সেনাপতির পদ প্রদান করা 
হইল। সবমোট ১৪০০ সাহাব! এই যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন ; ইহাদের 
মব্যে ১৯৯ ভন বদরের যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেশ। মুসান্লার উপদেশ মত মাদ 

মরুভমির প্রান্ত সীমায় খাকিরা কাদিপিরার প্রাস্থারে উপস্থিত 
চালান হইলেন । খলীকা উমরের নির্দেশ ক্রমে সা'দ পানম্য সম্নাটকে 
"*”... ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানাইয়া অন্যখার কর 
দানে স্বীকৃত হওয়ার জন্য বিশজন যোদ্ধার এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ 
করিলেন। সম্বাট প্রতিনিধিদিলকে অপমান করিবাব ভনা মাটির একটি 
ভারী ভোঝা তাহাদের একজনকে মাখার করিরা নগর দ্বার দিরা বাহির 
হইয়া যাইতে বলিলেন । প্রতিনিধিদল মাটিন্ত বোবা! মাখায় করির! কাদি- 
সিয়ায় সেনাপতি সাদের সম্মুখে ফেলিলেন এবং আনন্দের আতিশয্য বলিরা 
উঠিলেন 2 “সাদ, আনন্দ করুন, আল্লাহ আপনাকে পারস্যের মাটি দান 
করিয়াছেন ।” 

এই সময় পারস্যে এক অন্তবিপ্রব ঘটে; ইহার ফলে ইয়াজদজির 
নামক একুশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেনাপতি 
রুস্তম বহু হস্তীসমেত একলক্ষ বিশ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর 
হইলেন। তিনি ব্বিলনের নিকট ফোরাত নী পার হইলেন এবং মুসলমান 


১২৬ ইসলাম ও খিলাঁকত 


বাহিনীর মুখামুখি শিবির সংস্থাপন করিলেন। প্রথমদিন মুসলমানদের 
তকবীর ধ্বনির মধ্য দিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষের প্রধান প্রধান 
বীর পু ছ্বন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মুসলমানগণ বদরের যুদ্ধের বীরত্ব 
পূর্ণ ঘটনাবলীর পুনরভনিয় করিলেন এবং প্রতিপক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণকে 
পৰাজিত করিয়া কয়েকজনকে বন্দী করিলেন। হরমুজ নামক একজন 
পারসিক সেনাপতি বন্দী হইলেন। পরবতী পর্যায়ে শক্রপক্ষের হস্তী- 
বাহিনী বেদৃঈনদে্র ব্যহ ভেদ করিয়া ত্রাসের স্যষ্টি করিল। বেগতিক 
দেখির। সৈন্যাধাক্ষ সা'দ একদল তীরন্দাজকে হস্তীর আরোহিগণকে লক্ষ্য 
করিঘ। তীর নিক্ষেণ করিতে আদেশ করিলেন। ইহাদের অব্যর্থ তীর 
নিক্ষেপে আরোহিগণ হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল এবং চালক- 
বিহীন হস্তীলমূহ বুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলারন করিল। যুদ্ধের দ্বিতীব দিনে 
সেনাপতি কাকার অধীনে একদর সৈনা সিরিয়া হইতে আপিরা পৌছিল। 
আরবগণ বিপুল বিক্রমে পারসিকগণকে আক্রমণ করিল। এদিন পারমিক- 
দের হস্তিবাহিনী বৃদ্ধক্ষেত্রে আসিতে পারে নাই। তাহাদের সেনাপতি 
কুন্তম প্রান মরিয়। বাচিলেন। দই মহয় মুসলমান ও দশ সহঘ পারসিক 
হত,হত হইল। এইদিনেও যৃদ্ধ অনীমাংসিত রহিল | ত্ৃতীর দিনে 
পারধিকদের হস্তীগুলি পুনরার যৃদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়। আরবদের সৈন্য- 
বাহিনীকে বিপর্বস্ত করিরা তুলিল। সেনাপতি কাকা ইহাদের চক্ষু ও 
দন্ত লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন। এবং ইহারা পুনরায় আরোহি- 
গণকে ফেলিব। দিয়! যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। চতুধদিনে মুসল- 
মনগণ মরিয়। হইয়া শেধবারের মত শক্রর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িন। সহসা 
ঘৃশিঝঁড় উঠিল এবং পারসিকদের তাব্‌ উপডাইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিল। 
সেনাপতি রুত্তষ পলাযনপর হইলেন কিন্ত ধৃত হইয়া মুসলমানদের হাতে 
নিহত হইলেন। নেতার মুত্াতে সৈন্াবাহিনী আতঙ্কিত ও বিশৃঙ্খল 
হুইয়া পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করিল। মুসলমানগণ তাহাদিগকে ভ্রত অন্সরণ 
করিল। তাহাদের অনেকে নিহত হইল আবার অনেকে পাশ্ববতী নদী- 
গর্ভে নিমজ্জিত হইন। ইয়ারমুকের ঘুদ্ধে যেমন সিরিয়ার ভাগ্য নিরারিত 
হইল, তেমনি কাদিসিয়ার যৃদ্ধে পারস্যের ভাগ্য চুড়ান্ততাবে মীমাংসিত 
হইল। আরবগণ আগাগোড়া অমিততেদ্র ও অসীম ধৈধ সহকারে যুদ্ধ 
চালাইয়।৷ জরী হইল। মুসলমানগণ বহু গণীমতের মাল অর্জন করিল। 
এই পরাজয়ের পর পারস্যবাহিনী পুনরায় একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হইতে 
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পারিল না। পারস্যের দিক দিগন্তে মুসলমানদের বিজয় বৈজয়ন্তী বজ্- 
নিরধোষে ঘোষিত হইত । একদা প্রত্যুষে হজরত উমর ছদ্[বেশে মদীনার 
উপকন্ঠে টহল দিয়া ফিরিতেছিলেন। এমন সময় এক উদ্লারোহী কাদি- 
সিয়ার বিজয় সংবাদ লইয়া আসিল। খলীফা পদবজে তাহার উটের 
পিছনে পিছনে মদীনায় আসিয়া পৌছিলেন। ততক্ষণে খলীফার চতুর্দিকে 
বছলোকের ভিড় জমিয়। উঠ্িরাছে। দত অবাক বিদায়ে খলীফার প্রতি 
লক্ষ্য করিরা তাহার পূববতাঁ আচরণের জন্য লজ্জিত বোধ করিল। 
রোমের কাইসার ও পারস্যের খসরুর চেয়ে প্রবল প্রতাপাঘ্বিতি খলীফা 
এইভাবে একজন সাধারণ লেকের মত মর্ধাখ্থে মুসলমানদের এক মহা- 
বিজয়ের সুসংবাদ বণ কবিয়াছিলেন। 

কাদিসিরার বিজয়ের ফলে দজলার পশ্চিমে অবস্থিত ইরাকের নিম়াঞ্চল 
আরবদের দখলে আমিল। ইরাকের অধিবাসিগণ জাতিতে আরব ও 
সেমিটিক ছিল তাই তাহারাও সিরিয়াবাসীদের মতই আরব বিজেতাগণকে 
নিজেদের মধ্যে বরণ করিয়া লইরাছিল। ইরাকের খীস্টান অধিবাসিগণ 
পারসিক শাসনাবীনে নানাভাবে নিধাতিত হইত। আরবগণ সকলকে 
ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করিয়াচিল। এই সকল কারণে সিরিয়ার সতই 
আরবদের ইরাঁক বিজয্নও সহজ হইয়াছিল | 

পারস্যের রাজবানী মাদারিন দজলার উভয় তারে গড়িয়া! উঠিয়াছিল। 
পশ্চিম তীরের নগরীর নাম ছিল সেলুগিয়া (১৫101 ) পূৰ তীরের 
নগরীর নাম ছিল টেসিফোন (01051010) ) | এই যুগল নগরী আরবদের 
মাদানিন. নিকট মাদায়িন নামে পরিচিত হইত। পূরতীরের নগরীতেই 
অধিকাৰ পারস্য সম্াটের প্রাসাদ (ইওয়ান-ই-কিস্রা) অবস্থিত ছিল। 
৬*২* মুসলিম সৈন্যাধ্যক্ষ সা'দ প্রথমে পশ্চিম তীরের নগরী আক্রমণ 
করিলেন। নদীর অপর তীর হইতে শ্রেত্মর্শরে নিমিত কিসরার প্রাসাদ 
সাদের চক্ষু ঝলসাইয়া ফেলিল। পারস্য সম্রাট সাদের নিকট একজন 
দূত প্রেরণ করিয়া এই মর্মে প্রস্তাব করিলেন যে তিনি মুসলমানদিগকে 
দজলার পশ্চিমাঞ্চলের যাবতীয় অধিকার ছাড়িরা দিতে প্রস্থৃত রহিয়াছেন 
যদি তাহারা সম্রাকে পূর্বাঞ্চলে নিবিধে বসবাস করিতে দেয়। সা'দ 
এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। পারসিকগণ পশ্চিমতীরের নগরী 
হইতে সদলবলে প্রস্থান করিল। মুসলমানগণ কয়েক সপ্তাহ এখানে 
বিশ্রাম করিল। ইতিমধ্যে সম়াট ইয়াজদজির্দ তাহার পরিবারবর্গ ও রাজকীর 
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ধনভাগার উত্তরাঞ্চলের হুলগয়ান নগরে প্রেরণ করিয়া স্বরং প্রস্থানোদ্যত 
হইলেন। আরবগণ দজল| অতিক্রম করার জন্য নৌযানের অনুসন্ধান 
করিয়। ব্য হইল কারণ পশ্চিম তীর হইতে সকল নৌকা সরাইয়৷ লওয়া 
হইর়াছিল। অবশেষে সাদ স্বর পরিসর একটি পারাপারের স্থান খুঁজিয়া 
বাহির করিলেন । খরয্োতা নদীর মধ্যদিরা দুঃসাহসিক অশ্বারোহিগণ 
সাতার কাটিয়া অপর তীরে উপস্থিত হইল। একে একে সম্পূর্ণ সৈন্য- 
বাহিনী নদী পার হইল। পারস্যবাসিগণ আরবদের অতকিত আক্রমণে 
সপ্বস্ত হইয়া পলায়ন করিল। সা'দ কিসরার প্রাসাদ দখল করিলেন। 
বহু ধন সম্পদ ও মূল্যবান তৈজসপত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুল্যবান পরিচ্ছদাদি 
হীরা, মুক্তা, মাণিক্য ও নানাপ্রকার শিক্পসামগ্রী মুসলমানদের হাতে পড়িল। 
খলীফ। উমরের নিকট গনীমতের এক পঞ্চমাংশ মদীনায় প্রেরিত হইল । 
বহুমূলাবান দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল একটি প্রকাণ্ড গালিচা । সা'দ 
কিসরার প্রাসাদের বিরাট হল ঘরটিকে মসজিদে পরিণত করিলেন ! 
আলুণীয দ্ধ ইয়াভদজির্দ ভলওয়ান হইতে জালুলার একটি সৈন্যবাহিনী 
প্রেরণ করিলেন। কিন্ত তাহারা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল । সম্াট হল ওয়ান হইতে রাই শহরে চলিয়া 
গেলেন । মুসলমানগণ ছলওয়ান ও অধিকার করিল । হজরত উমর মুসলমান- 
দিগকে মেসোপটেমিযার সমতন ভূমি ছাড়িরা পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার 
করিতে নিষেব করিলেন। 
হজরত উমব আনলবদিগরকে বিজিত দেশের শহরে বসবাস করিতে 
নিষেধ করেন। ধৈনোবা শহবের আরাম আয়েশ ও বিলাস ব্যসনে 
কফাওবগপার অতাস্ত হইরা তাহাদের সামরিক শৌরধবীর্য হারাইরা ফেলিবে এই 
পত্তন ৬৩৮ চিপ তীহান ভঘ। ৬৩৮ খুষ্টাব্দে কফা ও বসরায় সেনানিবাস 
খী; স্থাপিত হয়। কালক্রমে এই দুইটি সেনানিবাস প্রসিদ্ধ শহর ও 
সাংহতিক কেন্দ্র হিসাবে খাতি অর্ন করে। কূফায় সেনাপতি সাদ 
একটি মসছিদ নির্নাণ করেন। তিনি নিজের বসতির জন্য একটি সুর্য 
অট্রালিকা ও নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদের সম্মুখে তিনি একটি ফটকদ্বার 
তৈরী করেন। ইহা শুনিয়া খলীফা উমর বিশেষ অসন্তথ্ হইলেন । 
খলীক। এক দত মারফত তাহাকে আদেশ দিয়া পাঠাইলেন যে সেনাপতির 
ফটকদ্বার সেনাপতির ও জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট অস্তরায়ের স্য্টি 
করিয়াছে। এই ফটক যেন অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। সা'দ খলীফার 
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আদেশ শিরোধার্ধ করিয়া ফটকটি ভাঙ্গিয়া ফেলিনেন কিন্তু তিনি খলীফাকে 
জানাইলেন যে ফটক তৈরীর পিছনে তাহার এরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। 
পাবসোবমল্ল হজরত উমর আরবদিগকে ইরাক ছাড়িয়৷ পারস্যের অভ্যন্তরে 
তখ-গষদ্বধ প্রবেশ করিতে বার বার নিষেধ করিতে থাকেন কিন্ত পারস্য 
..... বাসীদের শক্রতামূলক আচরণের ফলে ও মুসলমান সেনাপতি- 
গণের অনুরোধক্রমে ধীরে বীরে তাহাকে উক্ত নিষেবাজ্ঞ৷ প্রত্যাহার করিতে 
হর। খুজিস্তানের পারসিক প্রতিনিধি হরম্জান কাদিসিয়ার যুদ্ধ হইতে 
অব্যাহতি পাইয়া আরব অধিকৃত স্থানসমূহের উপর আক্রমণ চালাইতে 
থাকেন। মুসলমান সেনাপতি উতবা হরমুজানকে পরাজিত করিয়া ৬৩৮ 
খৃষ্টাব্দে খুজিস্তান অধিকার করেন। ইহার দুই বৎমর পরে হরমুজান 
পুনরায় মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেন । মুসলমানগণ 
হরমুজানকে অনুসরণ করিয়। যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার জন্য খলীফার নিকট 
অনুমতি প্রার্থনা করিলে হজরত উমর তাহাদিগকে খুজিস্তানের সেচ ব্যবস্থা 
উন্নবঘন ও পতিত ও অনাবাদী জমি আবাদের ব্যবস্থা করিতে আদেশ 
দেন। ইতিমধ্যে সয়াটের আদেশ ক্রমে হরমুজান পুনরার মুসলমানদের 
সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন । মুমান নামক মুসলমান সেনাপতির 
নেতৃত্বে কুফা ও বসরার সম্মিলিত বাহিনী হরমুজানকে রামহরমুজ নামক 
স্থানে পরাজিত করিয়া তাহাকে বন্দী করেন (৬৪০ খুঃ)। ইহার পর 
মুসলমানগণ স্ুুস ও জন্দিপবুর অধিকার করিল। এই সময় মুসলমান 
সৈনিকদের একদল প্রতিনিকি হজরত উমরের নিকট আবেদন করিল যে 
পারস্য সশ্লাটের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া৷ যাইবার জন্য তাহাদিগকে 
অনুমতি দেওয়া হউক। হজরত উমর প্রতিনিধি দলের নিকট জানিতে 
চাহিলেন পারসিকরা কেন বার বার বিদ্রোহী হয়; তাহাদের বিরুদ্ধে 
মুসলমানদের কঠোর ব্যবহার এই বিদ্রোহের কারণ কিনা । প্রতিনিধিদল 
উত্তর করিল যে তাহারা কখনও পারসিকদের সহিত কঠোর ব্যবহার করে 
নাই বরং তাহাদের সম্বাট বার বার তাহাদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
লেন্াইয়৷ দিয়াছে এবং তাহাদের সহিত চুক্তি ভঙ্গ করিতে উৎসাহিত 
করিয়াছে । পরিশেষে হজরত উমরকে বাধ্য হইয়। পারস্যাভিযানের উপর 
হইতে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞ! প্রত্যাহার করিতে হইল। 


পারস্য সম্রাট ইয়াজদজির্দ মুসলমানদের সহিত শেষবারের মত শক্তি 


পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে এক বিশাল সৈনাবাহিনী 
৪) 


১৩০ ইমলাম ও খিলাকত 


সমাবেশ করিতে আহবান জানাইলেন। “কাম্পিয়ানের তীর হইতে ভারত 
নিহাওনদের মহাসাগর পধন্ত, অক্ষু নদীর তীর হইতে পারস্যোপসাগর পথস্ত 

ঘৃদ্ধ, বিশাল এলাকার লোকণণ এই আহ্বানে সাড়া দিয়া কাম্পিয়ান 
৬৪২ শ্রী; সাগরের তীরবর্তী দামাবান্দ নামক স্থানে সম্রাটের পতাকাতলে 
সমবেত হইল | ২১ লক্ষ &০ হাজার লোকের এক সেনাবাহিনী ফিরুজান নামক 
সেনাপতির অর্ীনে একত্রিভ হইল । অচিরেই এই বিপুল বাহিনী পাবত্য 
এলাকা হইতে কৃকা ও বসরার উপন্ধন আপতিত হইয়া মুসলমানদিগকে 
বিপর্যস্ত ও পধুদস্ত করিবার উপক্রম হইবে। ইহা শুনিয়া হজরত উমর 
স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীণ হইবার ইচ্ছ৷ প্রকাশ করিলেন কিন্ত সাহাবাদের 
অনুরোধ ক্রমে মদীনায় খাকাই এ্রের মনে করিলেন। খুজিত্তান হইতে 
সেনাপতি নুমানকে ডাকাইয়া তিনি সৈনাবাক্ষের পদ দান করিলেন। 
বসরা, কফা ও সুষম হইতে সৈন্যবাহিনী আসিয়া ছলওয়ানে সমবেত হইল । 
মুসলমানদের সেন্যসংখ্যা ছিল ৩০,০০০ শব্রর এক পঞ্চমাংশ মাত্র । 
নিহাওন্দ নামক স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হইল। সেনাপতি নুমান শহীদ 
হইলেন। কিন্ত মুসলমানগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। পারসিকদের 
সেনাপতি কফিরুজান হামাদান অভিমুখে পলায়নপর হইলে পথিমব্যে ধৃত 
হইয়া নিহত হইলেন। মুসলমানগণ হামাদানও অধিকার করিলেন। 
হামাদানের অগ্রি-মন্দিরে রক্ষিত রাজকীয় ধনসম্পদ ও মূল্যবান বত্বসম্তার 
মুসলমানদের হাতে পড়িল। তন্মধ্যে দুইটি পাত্রে রক্ষিত রত্ব 8০ লক্ষ 
দিরহাম মূল্যে বিক্রীত হইল। ৬৯৩ খ্ৰাস্টাব্দে মুসলমানগণ রাই শহর 
অধিকার করেন। ইয়াজদজিরদ শহর হইতে শহরে, স্থান হইতে স্থানান্তরে 
পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। কৃফা ও বসরা হইতে ছয়টি সৈন্যদল 
একে একে ফারস, কিরমান, মাকরান, সিজিস্তান, খুরাসান ও আজরবাইজান 
দখল করিল । 


মিসর বিজন 


হজরত উমর যখন জেরুজালেমে আসেন তখন সেনাপতি আমর ইবনুল- 
আস খলীফার নিকট মিসর জয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন । আমর গ্রাগ- 
ইসলামী যুগে বহু বার ব্যবসা বাণিজ্য বাপদেশে মিসরে যাতায়াত করিয়া- 
ছিলেন। এদেশের রাস্তাঘাট তীহার জানা ছিল। হজরত উমর বরাবর 
রাজাসীমা বিস্তারের বিরোধী ছিলেন। আমরের অনুরোধক্রমে খলীফা 





উমর ফারুক ১৩১ 


নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে মিসর জয়ের অনুমতি দিলেন। দুঃসাহসী আমর 
মাত্র 89০০ লোক লইয়া মিসর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মদীনায় 
ফিরিয়া হজরত উমর সাহাবাদের সহিত পরামর্শ করিয়া আমরকে ডাকিয়। 
পাঠাইতে চাহিলেন কিন্ত আমর ইতিমধ্যে মিসর সীমান্তে পদার্পণ করায় 
তিনি সেনাপতি জুবাররকে এক বিরাট সৈন্যদল সহ ত্রীহার সাহায্যার্থ প্রেরণ 
করিলেন। 

আমর প্রথমে ফারাম।, বিলবায়ম ও আইন শামস অধিকার করিয়া 
ব্যবিলন নামক দুর্গের সন্তুখে উপস্থিত হইলেন। এই সময় করুন (05:53) 
নামক বাইজান্টাইন রান্রপ্রতিনিধি ও ধর্নাব্যক্ষ আালেকজান্দ্রিয়ার অবস্থান 
করিতেছিলেন। তিনি তাহার দেনাপতি খিওডোরাসসহ মুসলমানদের 
মুকাবিলা করিবার জন্য ব্যবিলনে চলিয়া আসিলেন। আমর মদীনা হইতে 
প্রেরিত সৈন্যদলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে মেনাপতি 
জবাররের নেতৃত্বে নুতন সৈনা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মুসলমানদের 
সৈন্যসংখ্যা ১০ হাজারে উন্নীত হইল। বাইজান্টাইনদের সৈনাসংখ্যা 
ছিন ২০ হাজার ; ইহা ছাড় দুর্গির অভ্যন্তরে তাহাদের আরও 6৫০9 সৈন্য 
ছিল। এতংসন্তেও বাইভান্টাইন সৈন্যবাহিনী শোচনীয়ভাবে পবাজিত 
হইল, খিওডোরাস আলেকছান্দ্িধার পলায়ন করিলেন এবং করুন নাবিলনের 
দূর্গ মব্যে আশ্রন্ন গ্রহণ করিলেন । আরবগণ দগ অবরোধ কবিবা বাখিল। 
কুরুস অর্থ দ্বারা অবরোধকা(রগণকে নিরন্ত করিতে চেষ্টা কৰিনা ব্যর্থ- 
মনোরখ হইলেন । আরবণশণ করদান, ইসলাম গ্রহণ অখবা যুদ্ধ এই 
তিনটি পম্থার যে কোন একটি গ্রহণ করিতে ককদকে আহ্বান ছ্রানাইল। 
করুপের দূত মুসলমানদের শিবির হইতে ফিরিয়। আসিয়া তাহাদের সম্বন্ধে 
নিমুলিখিত বিবৃতি দান করিল £ 

“আমরা এমন একদল লোকের সাক্ষাৎ পাইরাছি যাহাদের প্রত্যকের 
নিকট জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়, এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তির চেয়ে দীন-হীন 
অবস্থা অধিক গছন্দনীর। এই পৃথিবীর প্রতি ইহাদের কাহার 9 বিন্দুমাত্র 
আকর্ষণ নাই। তাহারা মাটির উপর ছাড়া বদে না, এবং জানুর উপর 
ছাড়া খার না। তাহাদের নেতা তাহাদের একজনেরই মত। তাহাদের 
নীচকে উচচ হইতে এবং প্রভুকে ভূত হইতে তারতম্য করা যায় না। 
যখন নামাজের সময় আসে তখন তাহাদের কেহই অনুপস্থিত থাকে না, 
সকলেই অজু করিয়া বিনীতভাবে নামাজ আদায় করে।” 


১৩২ ইসলাম ও খিলফত 


আরবদের পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি কুরুসের সঙ্গে সান্সাৎ করিল। 
এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিলেন উবাদা ইবন সামিত নামক একজন 
হাবশী মুসলমান । ইহা দেখিয়া করুস নিতান্ত আশ্চর্ধ বোৰ করিলেন । 
করুস মুসলমানদিগকে কর দিতে রাজী হইয়া সমাট হিরাক্রিয়াসের নিকট 
সন্ধির শর্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিলেন। হিরাক্রিয়াস সন্ধির শর্ত 
অনুমোদন করিলেন না। অধিকন্ত তিনি করুসকে বিশ্বাসঘাতকতার 
অভিযোগে অভিযক্ত করিয়া নিবাসন দণ্ড দান করিলেন । 

আরবগণ ব্যবিলনের অবরোধ চালাইয়া গেল। সাতমাস অবরোধের 
পর ভ্রবায়র ও তাহার সঙ্গীরা দুর্গের চতুষ্পাশের পরিখাটি ভতি করিয়া 
দেওয়াল উল্লঙ্খন করিয়া অতকিতে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিল। মুহূর্মহ্ঃ 
“আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে দুর্গের অত্যন্তর প্রকম্পিত হইল । ৬৪১ খুষ্টাব্দের 
৬ই এপ্রিল দুর্গটি মুসলমানদের নিক আত্মসমর্পণ করিল। 

ইতিমধ্যে সম্রাট হিরাক্রিয়াসের মৃত্যু হইয়াছে । মিসরের গ্রীক শাসক 
গোষ্ঠী ক্রমশ: দুর্বল হইয়া পড়িল। মিসরের স্থানীয় খীস্টানেগণ কপ্ট 
(কিন্তী) নামে অভিহিত হইত। গ্রীক শাসকগণ তাহাদের উপর গ্রীক 
ধর্মমত চাপাইবার চেষ্ট1৷ করিয়া ব্যর্থ হয়। কপ্ট ধর্মাধ্ক্ষ বেঞ্তামিন গ্রীক 
শাসন হইতে পালাইয়া৷ একা মঠে আত্বগোপন করিয়াছিলেন । ব্যবিলনের 
যুদ্ধের পর হইতে কপ্টগণ আরব শাসকগণকে সাহায্য করিতে থাকে। 
আলৈকভান্লি- সেনাপতি আমর ব্যবিলনে একটি সেনাবাহিনী রাখিয়া মিসরের 
যার যুদ্ধ ও বাইজান্টাইন রাজধানী আলেকজাক্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন । 
রহ তংকালে আলেকজাঙ্জিয়া কনষ্টার্টিনোপলের পরেই পৃথিবীর 
মধ্যে সবাপেক্ষা সুন্দর ও শক্তিশালী নগর ছিল। মদীনা হইতে নতন 
সৈন্যদলসহ আমর সর্বমোট ২০ হাজার সৈন্য লইয়া আলেকজান্দ্রিয়ার 
দুর্ভেদা প্রাচীরের সন্ভুখে আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। দূর্গাভান্তরে ৫0,000 
বাইজান্টাইন সৈন্য চিল। ইহা ছাড়া আলেকজাক্্িয়ার অনতিদৃরে ভূমধ্য 
সাগরের উপকলে মোতায়েন ছিল শক্তিশালী গ্রীক নৌ-বহর। দুর্গের ভিতর 
হইতে গ্রীকগণ আরবদের প্রতি প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতেছিল। হিরাক্রিয়াসের 
মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কনটানস নিবাসিত কূরুসকে পুনরায় আলেকজান্দরিয়ায় 
প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি দান করেন। ৬৪১ খুষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর করুস 
আমরের সহিত এক সন্ধি স্থাপন করিয়া কর দিতে স্বীকৃত হন | কোন বাই- 
জান্টাইন সেনাবাহিনী মিসরে থাকিতে পারিবে না বলিয়৷ উভয়পক্ষ সন্বত হয়। 


উমর ফারুক ১৩৩ 


বাবিলনের উপকন্ঠে যেখানে আমর শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে 
একটি সামরিক নিবাস গড়ির। উঠে। ইহাকে ফমূতাত নাম দওয়া হেয়। 
এখানে জামর একটি মসভিদ ও স্থাপন করেন। ফুদতাত কালক্রমে একটি 
কৃমতাত নগন শহরে উন্নীত হয় এবং ইছা। ফাতিমীয় খলীফাগণের সময় পর্বস্ত 
স্বাপিত মিসরের রাজধানী ছ্ল। আমর নীলনদের সহিত লোহিত সাগরের 
সংযোগকারী একটি প্রাচীন খালের সংস্কার সাধন করেন। ইহার ফলে 
মিসর হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমুদ্রপথে আরবের বন্দরসমূহে পৌছাইবার 
সুযোগ হইল! আমর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মিসরের কপ্ট খৃষ্টান 
ধর্বাধাক্ষ বেঞ্জামিনের অনুসন্ধন করিলেন এবং তাহাকে পূর্পদে অধিষ্ঠিত 
করিলেন। আলেকজান্দ্িরা অধিকারের পর আরবদের সহজ সরল জীবন- 
ষাত্র। ও সামরিক শৌবরবীধ সম্পর্কে মিশরীয়গণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে 
সেনাপতি আমর একটি কৌখন অবলম্বন করিলেন। প্রথমে তিনি বেদঈন 
পদ্ধতিতে উদ্লাদি জবেহ করিয়া একাট বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন! 
ইহাতে মিসরীরগণও উপস্থিত ছিলেন। পরদিন মিসরের উপাদেয় খাদ্য 
সামর্থীর ব্যবস্থা! করিরা আবার সকলকে ডাকিলেন। এইবারও আরবগণ 
পরম তৃপ্তি সহকারে ভোজন পব সমাধা করিল। তৃতীয়দিন সৈন্য- 
বাহিনীকে যুদ্ধ সাভে মজ্জিত করিয়া উপস্থিত স্থানীয় জনসাধারণকে 
সম্বোধন করিয়৷ বলিলেন 'প্রথমদিনের ভোজের আয়োজন কর! হইয়াছিল 
আমাদের স্বদেশের সহজ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তোমাদিগকে অবহিত করার 
্রন্য। পরেরদিনের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এই যে আমরা তোমাদিগকে 
দেখাইতে চাহিয়াছি বিজিত দেশের সৌখিন জিনিনও আমরা উপভোগ 
করিতে পারি এবং তা সন্ভ্েও আমরা আমাদের সামরিক শৌর্য রক্ষা করিতে 
পারি যেখন আজ তোমরা দেখিতেছ |” 

আলেকজান্্রিরা বিজয়ের পর সেনাপত্তি আমর পশ্চিমদিকে অগ্রসর 
হইর! বার্ক। ও ব্রিপপি অধিকার করেন। খলীফা উসমানের সময় গ্রীকগণ 
আলেকজান্দিরা পুনবধিকারের চেষ্টা করে। মুসলমানগণ অন্যত্র রাজ্যজয়ে 
ব্যাপুত ছিল । দেনাপতি আমর দ্রুত প্রত্যাব্তন করিয়৷ গ্রীকদের সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন (৬৪৬ খুঃ)। 


হুজরত উমরের শাসন ব্যবস্থা! 
হজরত উমরের সময় মুসলমানদের র।জ্য বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করায় 


১৩৪ ইসলাম ও খিলাফত 


হজরত উমরই সর্বপ্রথম একটি সুষ্ঠু ও জুপরিকপ্পিত শাসনবাবস্থা প্রবর্ত 
করেন। বহুজাতি ও ধর্মের লোকের সমনুরে গঠিত বিশাল রাজ 
কিভাবে ন্যায় ও নীতির ক্প্রশস্ত ভিভির উপর প্রতিিত শাসনব্যবস্থা 
কায়েম করা যার এই চিল দরদী হজরত উনরের চিন্তা । ইসলাম ধর্মা- 
বলম্বীদের যাবতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, বিজিত দেশে অযুসলমানাদের জানমালের 
নিরাপত্তা বিধান ও সর্বোপলি জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ছিল তাহার 
শাসন ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য । 


হজরত আৰু বকরের খিলাকত আমলে নে নিদ্বান যুদ্ধ সঘটিত হইরাছিল 
তাহার অভিজ্ঞতা খলীফ। উমরকে সুম্পইট শাসন পাতি নিধাবণ করিতে সহারিতা 
করিয়াছিল । হজরতের জীবদ্দশায় ইন্ছদীরা স্বশক্তি নিবোগ করিয়া 
মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ কনিরাটিল। তীহান মৃত্ভার পরে 
ধর্মত্যাগীদের আন্দোলনের সমর ইচ্র্দী ও খুষ্টানগণ ধর্তাগী- 
দেরকে প্রকাশাভাবে সহায়তা করিরাছিল । জর ছাড়। বাইদ্রান্টাইনাদের সহিত 
মুসলমানদের বরাবর যুদ্ধ করিতে হইত। তাই হভরত উমর এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইলেন যে, আরব উপদ্বীপকে ইসলামের দর্ভেদ্ ঘাঁটিৰপে- কেবল- 
মাত্র মুসলমানদের আবাস ভূমি হিসাবে-সকল সন্ভাবা বিদ্রোহ, ঘডবন্ ও 
অসদাচরণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। এতদদ্দেশ্যে তিনি 
আরবের খৃষ্টান ও ইছদী সম্প্রদারকে আরবদেশ ছাড়িনা মুসলিম সাম্রাছোর 
অনাত্র চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন । মাজর।নের খুঈানগণকে তাহাদের 
জায়দাদের বদলে অন্যত্র জমি অথবা নগদ অখ শ্রহণ কবিতে বলা হইল । 
ইহাদের কেহ কেহ সিরিয়ায় চলিয়া গেল। কিন্ত তাহাদের অধিকাংশ 
লোক কৃফায় বসতি স্থাপন করিল। তাহাদের সহিত পূববতী সন্ধির 
শর্তান্সারে কর আদায়ের বিনিময়ে মৃতন আঁবাসভুমিতে তাহাদের জান- 
মালের নিরাপত্তা বিধান করা হইল । অননপ খইনাবের ইভদীগণকেও 
তাহাদের সম্পত্তির বিনিমরে অর্থ দান করির। সিরিঘায় প্রেরণ করা হইল । 
খলীফ! উমরের শাসন ব্যবস্থার দ্বিতীর প্রধান নীতি এই ছিন যে যেহেতু 
আরব উপদ্বীপ এক্ষণে মুসলমানদের আবাসভূমি হিসাবে নির্ধারিত হইল 
সেজন্য তাহারা আরবদেশের বাহিরে কোখাও ভূসম্পন্তির মালিক হইয়া 
চাষাবাদ করিতে বা বসবাস করিতে পারিবে না। ইহার কারণ হজরত 
উমর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে আরবগণ বিদেশে বসবাস আরম্ভ করিলে 
তাহাদের সামরিক শৌর্বীর্য নষ্ট হইয়৷ যাইবে এবং তাহারা আরাম আয়েশে 


শাসননীতি 


উমর ফারুক ১৩৫ 


লিগ হইরা শান্তি প্রির নিরীহ জাতিতে পরিণত হইবে। অন্যপক্ষে 
বিছিত দেখে মূল জমিরমার মালিকগশ তাহাদের জারগা জি হারাইয়া 
অর্থনৈতিক বিপর্বরের স্টি করিবে। ইহাতে রাষ্ট্রের রাজন্বেরও ক্ষতি 
হইবে। মুসলমানগণ যোদ্ধা ভিনাবে রাঈু হইতে বেতন ও ভাতা পাইবে। 
তাহারা মূন আরব ভূখণ্ডে কোন ভনির মালিক খাকিনে উশর নামক কর 
প্রদান কারবে। 

হজরত উমন আরবের বাইরে মারবগখকে কোন শহরে বা নগরে 
বামেরও অনুমতি দেন নহি । কাবণ ইহাতে তাহাব। নগর মসভাতার 
বিলাসব্যসনে মগ হইরা সামবিক কঠবা বিচ্াত হইবে । সেজনা তিনি 
বিভিন্ন দেশে তাহাদিগকে সুনিদি সামরিক শিবাসে বসবাগ করিতে নির্দেশ 
দেন। পিরিরার় জাবিরা হিযৃস্‌, আমগর়াস, তাবারিনা, লুদ্দ ও রামলায় 
সেনানিবাস স্থাপিত হইল! মিসরে ফসতাত ও আলেকজান্দিবার সামরিক 
শিবির স্থাপিত হইল । ইরাকে নবনিগিত কৃক। ও বপনা নগরী নতন 
সেনানিবাস হিসাবে নিদিট হইল । 

অমুসলমানগণ তাহাদেল ধরব ব্যাপারে পৃ স্বাবীনতা ভোগ করিত। 
তাহাদের ধমীঘ্ন নেতাদের খামনাবীনে তাহারা স্ব স্ব ধদাঁন আইন অনুসারে 
শাসিত হইত। মুসলিম রাঙের সহিত তাহা চুক্তিবদ্ধ বা! মন্ধিদাত্রে আবদ্ধ 

থাকিত। এইজন্য ভাহাদিণকে 'আহলুদ-জরিল্মাহ' বা চুক্তিবদ্ধ 

চাস সংপ্রদায় বল। হইত। সংক্ষেপে ইহারা ছিন্নী নামে 

অভিহিত হইত। ইহারা মুপলিম রাষ্ট্রে করদানের বিনিময়ে 
জানমান ও ধর্ধের নিরাপনু। লাভ করিত। অনুদলযানগশ উক্ত চুক্তি 
অনুসারে বহিক্রর আক্রমণ হইতে রকার জন্য একপ্রকার সামরিক কর 
দিত। ইহাই জিযয়া নামে অভিহিত হইত | ভূপল্পন্তিব মালিক হিসাবে 
ইহারা ভূমি রাজন্ব ও (খারাভ) আদার কুপিত। 


রাজন্ব ব্যবস্থ। 

খলীফা উমরের সমঘ নিম্নলিখিত উপারে রাজস্ব সংগুহীত হইত। 
খারাজ বা ভূমি রাজস্ব কর্ধণবোগ্য ভূমির উপর ধার করা হইত। 
এতদৃদ্দেশ্যে সিরিরা ও ইরাকে ক্ত্র পরিমাপ কর। হইল । এই 
জরীপের ভিত্তিতে জমির পরিমাণ ও উৎপাদিকা শক্তি ও 
পূরবতন আইন কানুন মোতাবেক জমির রাজস্ব নিবারণ 
করা হইল। সিরিয়ায় প্রতি জরিব (৬০ হাত ৮৬০ হাত) জমির উপর 


সা 


খাবাজ 


১৩৬ ইসলাম ও খিলাফত 


এক নিদিষ্ট কর ধার্য করা হইল। ইরাকে রাজস্ব আদায় ও শাস্তিরক্ষার 
জন্য স্থানীয় মর্দারগণের সাহায্য নেওয়া হইত। অমুসলমানদের নিকট 
হইতে জিয্য়া। নামক রক্ষা কর গ্রহণ করা হইত। রাজ্যজয়ের সময় 

তাহাদের সহিত যে সন্ধি করা হইত তাহারই শর্তান্সারে এই 
ববি. করের পরিমাণ নির্ধারিত হইত। মোটামুটি বিভ্তবানদে জন্য 
মাথা পিছু 8 দীনার, মব্যবৃন্ত শ্রেণীর জন্য ২ দীনার ও সাধারণ শ্রেণীব জন্য 
১ দীনার হিসাবে জিয্রা ধার্য হইত। যেহেতু এই কর সামরিক কাজের 
পরিবর্তে ধার্য হইত সেজন্য অমুসলমানদের সবল সক্ষম ব্যক্তিদ্বে নিকট 
হইতেই এই কর গ্রহণ করা হইত। ক্ত্রীনোক, অপ্রাপ্ত বযস্ক ছেলেমেরে, 
ভিক্ষুক, সন্্যাসী, নৃদ্ধ, অপ্রকৃতিস্থ ও রোগণন্ত ব্যক্তির উপর এই কর 
ধরা হইত না। বিস্তবান মুসলমানগণের নিকট হইতে সুনির্ধারিত নিয়মে 
জাকাত আদায় করা হইত। জাকাতের অথ দরিদ্র ও নিঃস্ব বাক্তিদের 
ভরণ পোষণের জন্য বায়িত হইত। 


হজরত উমরের সময় গণীমৎ (যুদ্ধক্ষেত্রে লব্ধ সামগ্রী) হইতে রাষ্্ীয 
তহবিলে বহু অর্থ মংগৃহীত হইত। খাইবারের যুদ্ধের পর হজরত মুহম্মদ 
নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রর নিকট হইতে 
যে সকল দ্রব্য সামপ্রী পাওয়া যাইবে তাহার এক পঞ্চমাংশ রাষ্্রীয় 
তহবিলে জমা হইবে । বাকী পাচভাগের চারভাগ যুদ্ধে যোগদানকারী সৈনিক- 
দের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইবে । হভরত উমরের সমর এই উপায়ে 
বছ অঙ্গ আমদানী হইত । গণীমতের এক পঞ্চমাংশকে ধুমুষ' বলা হইত। 
হজরত উমরের রাজস্ব ব্যবস্থার গবা7পৃক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার তাহার 
রাজস্ব বন্টন। উপরোক্ত উপায়ে রাজস্ব সংগৃহীত হওয়ার পর শাসন 
সংক্রান্ত ও সামরিক বায় নিব!হের পর যাহা উদ্বত্ত খাকিত তাহা মুসলম'নদের 
ববির মধ্যে বিতরণ করা হইত। এই উদ্দেশ্যে আদম শুম!রী 
করা হইল। এঁতিহাসিক হিটি বলেন, ইহাই “পুথিবীর 
ইতিহাসে লিখিত সবপ্রথম আদমশুমারী যাহা রাজস্ব বন্টনের উদ্েশ্যে 
করা হইয়াছিল।” মুসলমানদের নামধাম যে বালাম খাতায় লিপিবদ্ধ 
করা হইত তাহাকে দীওয়ান বলা হইত। এই খাতায় প্রত্যেকের নামে 
ভাত৷ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভাতা নিধারণের ব্যাপারে 
তিনাটি বিষয় বিবেচনা করা হইত--ইসলাম গ্রহণে অগ্থগণ্যতা, রস্থুলুল্লার 
সহিত সম্পর্ক ও জিহাদে অংশ গ্রহণ। তালিকায় সবাণ্ে উন্নাহাতুল 


জ!কাত 


উমর ফারুক ১৩৭ 


মুমিনীন (মুমীনগণের মাতা) অর্থাৎ হজরত রস্থুলুল্লার সহধমিনিগণের 
নাম লিপিবদ্ধ করা হইল। ই'হাদের ভাতা বাৎসরিক ১০.০০০ দিরহানন 
ধার্য হইল। ইহার পর আনসার ও মুহাভিরগণের নাম লিপিবদ্ধ করা 
হইল। বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী মুজাহিদগণ প্রত্যেকে ৫০00 দিরহাষ 
পাইতেন। ছদায়বিয়ার যুদ্ধে যাহারা অংশ গ্রহণ করিরাছিল তাহাদের 
বৃর্তি ছিল 8০9০০ দিরহাম | বিদ্বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের বৃত্তি ৩0০00 
দিরহাম ধার্য হইল। বাহারা সিরিয়া ও ইরাকে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের 
বৃন্তি এবং বদরের মুজাহিদগণের পুত্রদের বৃন্তি ছিল ২00০ দিরহাষ। 
কাদিসিয়া ও ইয়ারমূুকের যুদ্ধের পর বাহার! সৈন্যবিভাগে যোগদান করিয়া- 
ছিল তাহাদের বৃত্তি ছিল ১০০০। একজন সাধারণ সৈনিকের জন্য 
নানপক্ষে ৫০০-৬০০ দিরহাম বুভ্তি নির্বারিত হইত। সৈনিকদের স্ত্রী, 
বিধবা মেয়েলোক, ছেলেমেয়ে প্রতোকে বার্ীর তহবিল (বরতুলমাল) 
হইতে নিবারিত ভাতা প্রাপ্ত হইত। প্রতোেক নবজাত শিওর নামে ১০ 
দিরহাম ভাতা মগ্তর করা হইত এবং বয়:বৃদ্ধির সাথে সাখে তাহার ভাতাও 
বৃদ্ধি হইত। আরবদের গোলাম, তাহাদের মাগলারা 'ও (হুকতিপ্রাপ্ত দাস 
অখবা আগ্রিত) বুভ্তি পাইত। উইলিয়ম মুর বলেন, “একটি ভাতির পক্ষে 
সম্পূণ রাজস্ব, গণীমৎ ও রাষ্ট্রের জরলদ্ধ সম্পদ সমব্রাতৃত্বের ভিভিতে 
ভাগাভাগি করিয়া লগয়ার দৃষ্টান্ত সন্ভবত: জগতে বিরল। হজরত 
উমর উদ্বন্ত রাজন্বের শেষ কপর্দক পধন্ত ভনসাধারণের মব্যে বিতরণ 
করিয়া দিতে পারিলে গৌরবানিত বোধ করিতেন | 


প্রদেশিক শাসন 


জরত মুহম্মদের সমর প্রধান প্রধান শহুরে ও প্রদেশে আমীর 
নামধারী শাসনকর্তা নিহুক্ত হইয়াছিল | *ভজরত উমর এই পদবী 
বহাল রাখেন। তিনি বিজিত দেশসমৃহকে স্রনিদিষ্ট প্রদেশে বিভক্ত 
করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে শাসনকর্তা নিথুর্ত করেন | আহওরাজও 
বাহরাইন একটি প্রদেশ ছিল £ সিজিন্তান. মাকরান ও কিরমান লইরা! একটি 
প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। তাবারিস্তান ও খুরাসান দুইটি ভিন্ন প্রদেশ ছিল | 
দক্ষিণ পারস্য তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিলি । ইরাকের বসরা ও কুফায় 
দইজন শাসনকর্তা ছিলেন। সিরিয়ার হিমষ্‌. দামিক্ক ও জেরুজালেমে 
তিনজন শাসনকর্তা ছিলেন। আক্রিক। তিনটি প্রদেশে ও আরবদেশ 


১৩৮ ইসবাম ও খিবাফত 


পাচা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ছোট প্রদেশের শাসনকর্তাকে ওয়ালী বা 
নায়িন বলা হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ পদাধিকার বলে জমা ও 
জামাতের ইমামতি করিতেন এবং শুক্রবারে খুত্ব। পাঠ করিতেন। 
প্রদেশেন শাগনকর্তম্ব ছাঁড়। কৃমিব উন্নতি বিধানও আমীর বা ওয়ালীর 
দায়ি ছিল। হজরত উমরের নির্দেশে ইরাকের পবরপ্রণালীর সংস্কার 
সাধন কনা হুম | দভল। ও কাত নপীর বলদিনের অবহেপিত বাধসমূহের 
পুননির্বাণ ও রক্ষবাবেণেন জন্য বিশেষ ধরণের কর্মচারী নিরোগ করা 
হইল | নুদ্ধক্ষেত্রে প্রেপ্রিত পেনাবাহিনী ছড়া প্রদেশের রাছধানীমমুছে 
কোন দনরী অবস্থার যোকানেলা কনার জনা অশ্বাবোভী বাহিনী সংনক্ষিত 
করা হইত। 


4৬ 
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হজরত উমর সবপ্রখম বিচারে ভ্রন্য কাজী নিনুক্ত করেন। 
এ্রতিহাসিক বালাভ্ুরী বশেন ঘে তিনি দালিক্কে ও উরদুনে এবং হিযৃস্‌ ও 
কিনিপহিনে কাজা নিবুক্ত করিনাছিলেন। প্রত্যেক সবল সক্ষম মুসলমান 
পৈন্যবাহিনীতে বোগদান কনিত। খলীফা নিজেই সৈন্বাহিনীর 
সবাধান্দ ভিলেন । তবে বিশেষ অভিযান উপলক্ষে খলীফা 
কোন একদনকে সৈন্যাধ্যক্ষ শিবুক্ত করিতৈন। সৈনাবাক্ষ খলীফার নারে 
বা স্থলাভিধিক্ত হিসাবে নামাজে নেতৃন্ব করিতেন। সৈন্যগণ পতাদিক ও 
অশ্বারোহী বাহিনাতে বিভক্ত ডচিল। অশ্বারোহিগণ প্রধানত: তীর ধনুক, 
ও বশ বাবহার করিত এবং প্দাতিকগণের প্রবান যুদ্ধ মরঞ্জাম ছিলি ঢাল, 
তরবাপি "ও তীর-ধনুক। প্রতির্গার জমা সৈনিকগণ বশন'ও পরিধান 
করিত। বর্শার ফলক বাহরাইনের উপকলে খাত নামক স্থানে নিমিত 
হইত বলির! ইহ! খান্ভী নামে অভিহিত হইভ। উৎকৃষ্ট তরবারী 
ভারত হইতে আমবানী হইত বলিয়া ইহা হিন্দী নামে পরিচিত 
হইত। চিরাচরিত প্রথা মন্যাধী বুদ্ধকেত্রে সৈন্যবাহিনী পাচটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইত, যখা, অগ্র, মধা, বাম, ডান ও পশ্চাৎ। অশ্বারোহিগণ ডাইনে 
ও বামে থাকিরা পদাতিকগখকে রক্ষ। কৰিত। পদাতিক দল ভিন শ্রেণীতে 
দণ্ডারমান হইত 1 সন্মুখে খাকিত বধাবারী ও পশ্চাতে খাকিত ধনর্ধরগণ | 
আর নধাভাগেও খাকিত সাধারণ পদাতিকগণ। পরস্পরকে ছন্দবুদ্ধে 
আহ্বান করিণা যুদ্ধ আরন্ত করা হইত। দামামা ও ভেরীর আওয়াজের 
সাহায্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহু আকবর বনি 
সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করিত। কোরআন শরীফের আয়াত পাঠ 


কাজী নিবো 
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উমর ফারুক ১৩৯, 


করিয়াও যুদ্ধে সৈনিকগণকে উৎসাহ দেওয়া হইত। হজরত উমরের 
সময় মুসলমান বাহিনী ইহার অপূর্ব মনোবলেব জন্য বিখ্যাত ছিন্ন । সৈনিক- 
গণ আল্লার উপর গভীর বিশ্বাস 'ও ধর্মে অবিচলিত আস্থা হইতে এই 
মনোবল প্রাপ্ত হইত। মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রধান গুণ ছিল তাহাদের 
অপরিসীম সহিষ্খতা | এই জহিনঃত। তাহারা তাহাদের আবাপভূমি মরুভূমি 
হইতে লাভ করিয়াছিল । মুসপিন বাহিনীর তৃতীর প্রধানগুণ ছিল ইহার 
গতিশীলতা | উটের ব্যবহার তাভাদিগকে এই গতিশীলতা দান করিয়া- 
ছিল। 


অন্যান্য ঘটনাবলী 


হজরত উমর মাঝে মাঝে মক্কায় হজ করিতে যাইতেন। তাহার 
মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি তিন সপ্তাহকাল মক্কার অবস্থান করিরা 
কাবা শরীফের চতুদিকের অঙ্গন বধিত করেন। এই উদ্দেশো কিছু 
বাড়ীঘরন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছিল | বাড়ীর মানিকগণকে উপবুক্ত 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল । হার।ম় শরীফের চৌহদ্দীন শ্ন্তগুলি নূতন 
করিয়। নিমিত হইল। হজ যাত্রীদের সুবিধার ভনা রাস্তায় বিভিন্ন 
স্বানে বিশ্রামাগার স্থাপিত হইল । এইগুলির রক্ষণাবেক্দণের জনা স্থাণীর 
আরব গোব্রগুলিকে দারিত দেওয়া হইল। হদ্ররত উনর হিজবী পনের 
প্রতিষ্ঠা করেন। যে বর হিজরত সংঘটিত হইরাচি চিল সেই বংসরের 
পছেলা মুহরম হইতে হিজরী সাল গণনা আরন্ত করা হয়। 

হজরত উমরের খিলাকতেন আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কুবআান শলীকের 
বিভিন্ন সুরা ও অধ্যারের একব্রীকরণ। তীহার খিলাকভের প্রথম দিকে 
এই কান আরম্ভ করা হয়| ইহার প্রথম প্রচেট। হজবত অবধি বকরের 
খিলাফতের সময় হজরত উমরের অনুরোধ এুমেই আবন্ত হইয়াছিল | ইয়া- 
মামার যদ্ধে ক্রআন মুখস্থকারীদের অনেকেই শহাদ হওয়ার কলেই কুর- 
আনের বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ '৪ এককব্রীকরণের যোজন নিশেষভাবে অনু 
ভূত হয়। জায়দ ইবন সাবিত এ এই গুরুত্বপণ কাজের ভারপ্রাপ্ত হন। 
বিশেষ যত্র সহকারে বিভিন্ন পুরে নানা উপকলানাদি__মা চামড়া, তাল- 
পাতা, পাঁখর বা লোহার ফলক-_হুইতে অখবা মুখপ্কারীদের উদ্ধৃতি হইতে 
পূর্ণ করান শরীফের পাঠ সমাপ্ত করিষা ইহার পাগুশিপি হজরত উমরের 
কন্যা হাফসার হেফাজতে রাখা হর। 


১৪০ ইসলাল্ন ও খিলাফত 


বিশাল মুসলিম জাহানের অবিসংবাদিত নেতা রোমের কাইসার ও 
পারস্যের খসরুর ত্রাস হ্থিতীয় খলীফা হজরত উমরের মৃত্যু বড়ই শোকাবহ 
ও করুণ। আৰু লুলুয়া নামক একটি পারসিক ক্রীতদাসের হস্তে তিনি 

. নিহত হন | সেনাপতি মগীরা তাহাকে ইরাক হইতে 
মৃত্য ৬৪৪ খীঃ হাহ 
রর যুদ্ধবন্দী হিসাবে মদীনায় লইয়া আসিয়াছিলেন | সে 
মনে মনে হজরত উমরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ফাদিতেছিল | একদিন 
প্রত্যুঘে যখন মুসলীগণ মদীনার মসজিদে জামাতের জন্য কাতার 
বন্দী হইয়া দীড়াইয়াছিল তখন আৰু লুলুয়া সকলের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে 
নামাজীদের মধ্যে মিশিয়া গেল। যেইমশীত্র তকবীরের সহিত নামাজ 
আরম্ভ হইল আবু লুলুয়া একটি ছোরার সাহায্যে হজরত উমরের গায়ে 
ছয়টি আঘাত হানিল। হজরত উমরের আদেশ ক্রমে আবদুর রহমান 
নামাজের নেতৃত্ব করিলেন।১ আহত খলীফাকে তাহার গুহে লইয়া যাওয়া 
হইল। তিনি আবদুর রহমানকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনু- 
রোধ করিলেন কিন্তু আবদুর রহমান ইহাতে রাজী হইলেননা | হজরত 
উমর তখন ছয়জন সাহবার নাম করিয়৷ বলিলেন যে ইহারা একজনকে 
খলীফা বলিয়া মনোনীত করিবেন। ইহাদের নাম আবদুর রহমান, আলী, 
উসমান, জুবায়র, সাদ ও তালহা । তালহা তখন মদীনায় ছিলেনন৷ । 
উমর এই নির্বাচক মণ্ডলীকে তিনদিন পর্যন্ত তালহার জন্য অপেক্ষ। করিতে 
বলিলেন। তারপর তিনি তীহার পুত্র আবদুল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
“যদি নির্বাচকগণের মধ্যে মতভেদ হর তবে তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠদের দলে 
থাকিবে, যদি ভোট সমান সমান হয় তবে তুমি আবদুর রহমানের পক্ষে 
থাকিবে ।” তিনি হিজরী ২৩ সালের শেষের দিকে সাড়ে দশ বৎসর 
খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকার পর ইনতিকাল করেন। 


চরিত্র ও কৃতিত্ব 


হজরত উমরের সময় মুসলিম সামাজ্য বছদুর পর্বস্ত বিস্তৃত হয়। 
হজরত আবু বকরের মৃত্যুর সময় মুসলমানগণ সিরিয়ায় যুদ্ধে ব্যাপৃত 
ছিল উমরের সময় সিরিয়া ইরাক, পারস্য ও মিসর বিজিত 
হয়। বাইজাইন্টান সম্র্টি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন এবং সাসানীয় 


১, আবদর রহমান ইবন জাউফ | 





উমর ফারুক ১৪১ 


সাম্রাজ্য পধুদস্ত হয়। বছ ধনৈশূর্ষের মালিক হইয়াও হজরত উমর আরবীয় 
প্রথামত সাদা সিধা জীবন যাপন করিতেন। বিশাল সামু।জ্যের অধিপতি 
হজরত উমরকে তাহার সমসাময়িক রাজা বাদশাহের দূতগণ নিতান্ত অনাড়- 
বর অবস্থার দেখিয়া বিস্মিত হইত। জেরুজালেমের ধর্মাধ্যক্ষের আহ্বানে 
সেখানে যাওয়ার সময় তিনি একটি ভৃত্যের সহিত অদল বদল করিয়া 
একবার উটের পিঠে চড়িতেন আর একবার ভূত্যকে চড়াইয়া নিজে উটের 
রশি ধরিয়! টানিতেন। ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেননা | 
তাহার জীর্ণ সাধারণ পোষাক পরিবতনের জন্য সেনাপতি আবু উবায়দা 
বহু মিনতি করিয়া শুধু খলীফার ভর সনাই শুনিয়াছিলেন। খিলাকতের 
গুকদাযীত্ব ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার চিন্তা তাহাকে এতই ব্যাকল করিয়া 
তুলিত যে তিনি বিনয় করিরা বলিতেন, “আমার মাতা যদি আমাকে 
গর্ভে ধারণ না করিতেন তবে ভালই হইত, আমি যদি তার বদলে এই 
ঘাসের গুচ্ছ হইতাম !” 

শাসনকর্তা ও সেনাপতি মনোনয়নে উমর পক্ষপাত শুন্য ছিলেন। 
তাহার শাসনে যুযুধান ও প্রতিত্বন্দী আরব গোত্রসমূহ এ্রক্যের বন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়া ইসলামের সন্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। রাজ্যে 
আইন শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বিদ্রোহপ্রবণ কৃফা ও বসরা নগরী 
তাহার খিলাফত সময়ে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিত। বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বয়সের তেজোদৃপ্ততা৷ বহুলাংশে প্রশমিত হইয়াছিল । 
তথাপি ন্যায়ের খাতিরে উমর আমরণ বজ্রকঠোর ছিলেন। তাহাকে 
অধিকাংশ সময় মদীনার বাজারে কোড়া হাতে দেখ! যাইত। অন্যায় 
আচরণকারীকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করিতেন! হজরত উমরের 
কোড়া৷ অন্যলোকের তরবারী অপেক্ষা ভয়াবহ বলিয়া বিবেচিত হইত। 
দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি তাহার দয়া বদাগ্যতার বহু গল্প প্রচলিত আছে। 
রাত্রিতে ছদাবেশে তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতেন। একদা তিনি এক দরিদ্র বৃদ্ধার ক্ষুধার্ত ছেলে মেয়ে- 
দিগকে ক্রশদনরত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধা তাহাদিগকে সান্তনা 
দিবার উদ্দেশ্যে উন্নে একটি শূন্য হাড়ি চাপাইয়া আগুনে জাল দিতেছিল। 
হজরত উমর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জন্য খাবার আনিয়া নিজ হাতে পরি- 
তৃপ্তির সহিত খাওয়াইয়া তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইয়৷ তুলিয়াছিলেন। 


১৪২. ইসলাম ও খিলাফত 
বিস্তারিত পাঠ্য 


ম্যুর, কলিফেট, ইট্স্‌ রাইজ ডিক্লাইন এও ফল 
হিটি, হিষ্ট্রি অব দি এরাব্ষ্‌ 


০ 


উস্মান গনী 


(৬৪৪--৬৫৬ হাঃ) 


স্বাভাবিকভাবে হজরত উমরের জীবনাবসান হইলে তিনি উত্তরাধিকারী 
মনোনয়নের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন তাহ! অনুমান করা কঠিন। 
তবে তিনি যে আরও ন্গুনিশ্চত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। মারাত্বক ভাবে আহত খলীফা জীবন ও মৃত্যুর 
বির সন্ধিক্ষণে দীড়াইয়৷ মুসলিম জগতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া 
নির্বাচিত ছরজন প্রধান সাহাবার স্কন্ধে এই গুরুদায়িত্ব অপণ করার 
নভেম্বর, ৬৪৪ সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহাদের মধ্যে যে কেহ নির্বাচিত 
হইলে এবং এই ছয়জনের সবসম্তিক্রমে নিবাচন অনুষ্ঠিত 
হইলে তাহ! সবসাধারণের নিকটও গ্রহণ যোগ্য হইবে মনে করিয়াই হজরত 
উমর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । নির্বাচকগণ দুই দিন ধরিরা বাক- 
বিতণওা ও আলাপ আলোচনা করিয়াও কোন সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি- 
লেন না। তাহাদের মধ্যে মতভেদ ও মতবিরোধ দেখা দিল। প্রবীন 
আবদুর রহমান এক বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া শহবের নেতৃস্থানীয় লোক 
ও রাজধানীতে উপস্থিত প্রাদেশিক ক্ষমকর্তাগণের সহিত পরামর্শ করিলেন । 
তারপর তিনি নিবাচকদের নিকট এই মমে আবেদন করিলেন যে তিনি 
নিজের দাবী প্রত্যাহার করিবেন যদি নিবাচকগণ তাহাকে সালিসি করার 
ভার দেন। ইহাতে তাহারা সকলেই সম্মত হইলেন। তারপর তিনি 
নির্বাচকদের প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করিলেন । 
অবশেষে দেখা গেল হজরত উসমান ও হজরত আলীকে খলীফা মনোনয়- 
নের ব্যাপারে নির্বাচকগণ প্রায় দ্বিধা বিভক্ত হুইয়৷ পড়িল। আবদুর রহমান 
এক্ষণে তালহা ও আলীর সহিত আলাদাতাবে আলোচন৷ চালাইলেন। 
এইভাবে তৃতীয় দিন অতিবাহিত হইল | হজরত উমরের ওয়াসিয়ৎ 
অনুসারে চতুর্থদিনে অবশ্যই খলীফা নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করিতেই 
হইবে। 
প্রত্যুষে ফজরের নামাজ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে যুসল্লীগণ মদীনার 


১৪৪ ইসলাম ও খিলাকং 


মসজিদ প্রাঙ্গনে সমবেত হইলেন। সমবেত জনসাধারণের উপস্থিতিতে 
আবদুর রহমান উসমান ও আলী উভয়কে পর পর জিজ্ঞাসা! করিলেন যে 
তিনি খলীফ। হইলে আল্লাহ্‌ ও রসুলের নির্দেশ এবং রন্থুলের খলীফাগণের 
রীতিনীতি অনুসারে চলিবেন কিনা । উভয়ে সন্মতিসূচক উত্তর প্রদান 
করিলেন। তারপর তিনি নিজের সালিসি ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া উসমানের 
হাত ধরিয়৷ বয়আৎ (আনুগত্যের শপথ) করিলেন এবং তাহাকে খলীফা 
বলিয়া ঘোষণা! করিলেন। হজরত উপমানের বয়স এই সময় সন্তর পূর্ণ 
হইয়াছিল। তিনি হজরত রন্ুলুল্লার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং হজর- 
তের কন্যা রুকাইয়! ও তাহার মৃত্যুর পর উন্মে-কুলস্মকে বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি ধন্যাট্য ছিলেন এবং মুসলমানদের কল্যাণার্থে অকাতরে 
দান করিয়াছিলেন। তিনি আবিসিনিয়ার অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে 
হিজরতে যোগদান করিয়াছিলেন । কাজেই খিলাফতের সবপ্রকার যোগ্য- 
তাই তীহার মধ্যে ছিল। হিজরী ২৪ সালের ১ল৷ মুহরম উসমান খলীফ! 
হিসাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন এবং সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন 
করিয়া এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। 

হজরত আলী অপরাপর সকলের মত উসমানের আনুগত্য স্বীকার 
করিয়া লইলেন কিন্তু সালিশ আবদুর রহমান তাহার খিলাফতের দাবী 
অস্বীকার করায় তিনি মনক্ষন্ন হইলেন। কিছু দিন পর তালহ! মদীনায় 
ফিরিয়া আসিলেন। তিনিও উমমানকে খলিফ! বলিয়! মানিয়! লইলেন। 

হজরত উসমানের খিলাফত বার বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তাহার 
খিলাফত রাজ্য বিস্তারের দিক দিয়! প্রথম দুই খলীফার আরন্ধ কার্ষের 
পরিপূরক। তাহার সময়ে বিতিন দিকে মুসলমান সেনাপতি ও সৈন্য 
বাহিনী কৃতকার্ধতার সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ পরিচালনা করির৷ তাহাদের পূর্ববর্তী 
বিজয় গৌরব অক্ষণু রাখিয়া” চলিল। পারস্য বিজয় তাহার সময়েই পরি- 
সমাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব সীমান্তে নৃতন নূতন এলাকায় নামে মাত্র হইলেও 
খলীফার জাধিপত্য স্থাপিত হইল। কিন্তু তাহার খিলাফতের শেষের দিকে 
নানা কারণে মুসলমান সমাজে মতদ্বৈধ ও দলাদ্রি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ 
করিয়া নৈরাজ্যের স্থষ্টি করিল। 

খলীফা উমরের মৃত্যুর অগ্পকাল পরেই পারস্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। 
উসমানের আদেশে বসরার শাসনকর্তা ইবন আমির একাধিক যুদ্ধে 
বিদ্রোহিগণকে পরাজিত করিয়া এই সকল অঞ্চলে খলীফার আবিপৃত্য 


উসমান গনী ১৪৫ 


প্রতিষ্তরত করেন। নিশাপুর ও মার্ত শহরম্বয় আত্মসমর্পণ করিয়া কর 
দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল। অক্ষ নদীর তীরে খওয়ারিজমে যুদ্ধ 
হইল এবং বল্খও তুখারিস্তান পর্যন্ত অঞ্চল খলীফার আনুগত্য 
স্বীকার করিয়া লইল। কিরমান ও সিজিস্তানে খলীফার 
আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং হেরাত, কাবুল ও গজনীর শাসকগণও 
খলীফার কর্তৃত্ব মানিয়া লইল। কিরমানে দুর্গাদি নিমিত হইল, পয়ত 
প্রণালী খোদিত হইল এবং বিজেতাদের কেহ কেহ সেখানে জমিজমা 
অধিকার করিয়৷ বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। পলায়মান পারসিক রাজ 
ইয়াজদজির্দ স্বান হইতে স্থানাস্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে হজরত 
উসমানের খিলাফতের অষ্টম বৎসর (৬৫২) আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। 
তাহার ধনরত্বের লোভে পারসিকরাই তীহাকে হত্যা করিয়াছিল। 
কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চিম দিকে ৬৫৩ সালে তুকীঁ ও খাজারদের 
বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল । কিস্ত আজরবাইজানের পার্বতা 
অঞ্চলে আরব নেতাগণও সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। 
এ সময়ে কিরমানের বরফাবৃত পার্বত্য অঞ্চলেও একটি মুসলিম সেনাবাহিনী 
নিলা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া বায়। সিরিয়ায় মুআবিয়া একটি 
টা বাইজান্টাইন আক্রমণ প্রতিহত করেন। ইহার পর 
প্রতি বৎসর গ্রীন্মকালে - মুআবিয়৷ গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতেন। মিসরে হজরত উসমান আমরের পরিবর্তে ইবন আবি সারাহকে 
শাসনকতী। নিযুক্ত করেন। ৬৪৭ খীস্টাব্দে ইবন আবিসারাহ ত্রিপলি 
ও বার্কায় মুসলমান আধিপত্য বিস্তার করেন। কার্থেজের শাসনকর্ত; 
গ্রেগরীর সহিত তাহার এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ 
গ্রেগরীর ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্যের যুকাবিলা করিয়া জয়লাভ করিয়া- 
ছিল। সিরিয়ার শাসনকর্তা মুআবিয়৷ সমুদ্রাভিযানের অনুমতি চাহিয়া 
খলীফা উমরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন কিন্ত দূরদর্শী ও সাবধানী 
উমর মুআবিয়াকে সমুদ্রযাত্রার অনুমতি দিলেন না । উমরের মৃত্যুর পর 
মুআবিয়া উসমানের নিকট আবেদন করিলেন। খলীফা ইহাতে আপত্তি 
করিলেন না। ৬৪৯ খাীস্টাব্দে আবু কয়েসের নেতৃত্বে সাইপ্রাসে একটি 
অভিযান প্রেরিত হইল। মিসর হইতে ইবন-আবি-সারাহ এই অভিযানে 
যোগদান করিয়াছিলেন। অনায়াসে সাইপ্রাস অধিকৃত হইল। কয়েক 
বৎসর পর রোড়্‌ষ্‌ হ্বীপও মুসলমানদের দখলে আসিল। ৬৫২ খীস্টান্দে 
১০-- 


ঘুদ্ধবিগ্রহ ও 
রাজা জয় 


১৪৬ ইসলাম ও খিলাফত 


ইবন-আবি-সারাহ আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে একটি বিরাট বাইজান্টাইন 
নৌ-বাহিনীকে পধুদস্ত করেন। 

এই সকল বিজয় অভিযান ও রাজ্য বিস্তার ক্রমশঃ কমিয়৷ আসিতেছিল। 
সৈন্যগণ অপেক্ষাকৃত অবসর জীবন যাপন করিতেছিল। এই দিকে 
হজরত উসমানের খিলাফত লাভের পর কুরাইশদের দই প্রধান শাখা বন্‌ 
হাশিম ও বনু উমাইয়ার মধ্যে দলাদলি ও রেশারেশি আরম্ভ হইল। 
রন হজরত উসমান ছিলেন উমাইয়া বংশের লোক আর হজরত 
বোর আলী হাশিমী বংশের লোক। তাই তাহাদের সমর্থকগণ 

পরস্পরকে ঈর্ধা ও সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিল। 

কুরাইশদের মধ্যে যখন এইরূপ অন্তদ্বন্ঘ চলিতেছিল, তখন স্থুযোগ 
বুঝিয়া বেদুঈন সৈন্যগণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই 
অসস্তোষ নবনিমিত সেনানিবাস কৃফা ও বসরায় গুরুতর আকার 
খারণ করিল। তাহারা ক্রমশঃ মনে করিতে লাগিল ষে, ' ইসলামের 
যাবতীয় বিজয় তাহাদের বাছ বলেই অজিত হইয়াছে । কিন্ত ক্রাইশ 
গোত্রের লোকেরাই রাষ্ট্রেরে সকল সুযোগ সুবিধা করায়ত্ত করিয়া 
লইয়াছে। 

খলীফা ছিলেন কুরাইশ বংশের, তিনি সর্বদা করাইশ নেতাদের 
পরামর্শ অনুসারেই রাষ্ট্র পরিচালনা রুরেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের স্বল্পতা ও 
অপেক্ষাকৃত অবসর জীবন তাহাদিগকে এই সকল কথা ভাবিবার সুযোগ 
'দিয়াছিল। তাই তাহারা দিন দিন কুরাইশদের কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার 
বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বিদ্রোহী হইতে লাগিল। রাষ্ট্রের এই 
সঙ্কটের সময় কুরাইশদের মধ্যে এক্য ও সন্তাবের প্রয়োজন ছিল সর্বাপেক্ষা 
বেশী ; কিন্ত হজরত উসমানের দুর্ভাগ্য যে, এই সময় নানা কারণে কুরাইশদের 
উমাইয়া ও হাশিমী শাখার * মধ্যে অন্তর্থদ্ বৃদ্ধি পাওয়ায় টৈনিকদের 
বিদ্রোহ দমনে তিনি অপারগ হইলেন। হজরত উসমানের বয়স তখন 
আশি পার হইয়া গিয়াছে। তাহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও তৎপরতার অভাব 
পরিলক্ষিত হইল। ধামিক-প্রবর উসমানের বার্ধক্য প্রযুক্ত দূর্বলতার স্থযোগ 
লইয়৷ তীহার পরিবারের লোকেরা ও মন্ত্রণাদাতাগণ তাহাকে সম্পূর্ণ করায় 
রুরিয়া ফেলিল। বিশেষতঃ তাহার প্রধান উপদেষ্টা মারওয়ান রাষ্ট্রের 
প্রধান কর্ণধার সাজিয়া বসিলেন। মারওয়ানের কাধকলাপে জনসাধারণ 
উত্তরোতর বিদ্রোহ প্রবণ হইয়া উঠিল। 


উসমান গনী ১৪৭ 


কুফা ও বসরায় বেদুঈন সৈন্যগণ ও জনসাধারণ বার বার শাসনকর্তার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হজরত উসমান শাস্তি ও শৃঙ্খলার 
খাতিরে বারবার শাসনকর্তা পরিবর্তন করিয়া বিদ্রোহের অনল প্রশমিত 
করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি উমাইয়া বংশের লোকজনকে 
শাসনকতা পদে নিযুক্ত করিয়া ক্রমশঃ হাশিমীদের বিরাগ 
ভাজন হইলেন। হজরত উসমানের বিরুদ্ধে স্বজন-প্রীতির 
অভিযোগ রাজ্যের সবব্র ছড়াইয়া পড়িল। গণদাবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে 
গিয়া হজরত উসমান স্থানে স্বানে উমাইয়া শাসকগণকেও অপসারিত 
করিয়৷ অন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ: এইরূপ 
গুরুতর আকার ধারণ করিল যে, বিক্ষু্ষ জনসাধারণকে কিছুতেই সন্ত 
করা সম্ভব হইল না। উমাইয়। হউক আর অন-উমাইয়া হউক হজরত 
উসমানের কোন শাসনকর্তাকে তাহারা মানিয়া লইবে না। বেদৃঈনদের 
প্রধান অভিযোগ ছিল ক্রাইশদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। প্রথম হইতেই 
কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমনই ছিল হজরত উসমানের জন্য প্রকৃষ্ট পন্থা | 
কিন্তু তিনি দৃঢ়তা ও তৎপরতার সহিত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় 
বিদ্রোহিগণ আস্কারা পাইয়া গেল। তাহার মনোনীত শাসনকর্তাগণও 
এই সঙ্কট সময়ে একে একে অযোগ্য প্রমাণিত হইল। 


কৃফাও বসরায় 
বিদ্রোহ 


অন্যান্য কারণ 


হজরত উসমানের বিরুদ্ধে খন তীঝ অসস্তোষ ধুমায়িত হইয়া 
উঠিতেছিল, তখন বিদ্রোহী ও দুক্কৃতিকারীরা তাহার বিরুদ্ধে একাধিক 
অভিযোগ উপস্থাপিত করিল । কুরআন শরীফ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা হজরত উসমানের এক স্মরণীয় ও প্রশংসনীয় কীতি। 
পক্ষ ২ মুসলিম জগতের বিভিন্ন স্থানে কুরআন পাঠে বিভিন্নত৷ 
| পরিলক্ষিত হয়। হজরত উসমান পবিত্র কিতাবের নিতুল 
সংরক্ষণের জন্য উদর্থীৰ হইয়া পড়িলেন। তিনি বিখ্যাত সাহাবাগণের 
পরামর্শ ক্রযে রাজ্যের সর্বত্র হইতে প্রচলিত করআনের কপিগুলি মদীনায় 
লইয়া আসিলেন। তারপর তিনি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিলেন । 
তীহারা হজরত হুফসার নিকট সংরক্ষিত আবৃবকরের আমলের কূরআনের 
প্রতিলিপির সহিত মিলাইয়া নির্ভুল ও বিশুদ্ধ কপি প্রস্তুত করিলেন। 
এখন এই কপি হইতে অনেকগুলি কপি প্রস্তত করাইয়া মক্কা, মদীনা, 


১৪৮ ইসলাম ও খিলাফত 


কফা ও দামিস্কে রাখিয়া দেওয়া হইল, এইগুলি হইতে রাজ্যের সর্বত্র 
কুরআনের প্রতিলিপি ছড়াইয়া দেওয়৷ হইল। পুরাতন কপিগুলিকে 
আগুনে পুড়াইয়া ফেল! হইল। হজরত উসমানের সময়োপযোগী প্রচেষ্টার 
ফলে কুরআনের বিশুদ্ধতা রক্ষা পাইল এবং তীহার এই কার্য সকলের 
অকৃন্ঠ প্রশংসা অর্জন করিল। কিন্তু শীখবই তীহার শক্ররা তাহার 
বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিল যে, তিনি কূরআন শরীফের অসংখ্য 
কপি জালাইয়৷ দিয়াছেন। বিদ্রোহ প্রবণ জনতার মুখে এই অভিযোগ 

সর্বত্র প্রতিধবনিত হইতে লাগিল। আব-জার-আনুগিফারী 
রী মামক জনৈক সুফী সাধকের নির্বাসন হজরত উসমানের 

বিরুদ্ধে অসস্তোষ_ আরও  বাড়াইয়! _তুলিল। তিনি 
হজরত মুহম্মদের একজন বিশ্বস্ত সহচর ও প্রাথমিক মুসলমানদের 
অন্যতম ছিলেন। তিনি সংসারের প্রতি উদাসাঁন ছিলেন এবং ইবাদত 
বন্দেগীতেই সর্বদা ব্যাপূতি থাকিতেন| রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
মুসলমানদের মধ্যে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও বিলাস ব্যসনের সমারোহ দেখিয়া 
তিনি নিতান্ত মর্সাহত ও ব্যথিত বোধ করিলেন। জ্ুরম্য অট্টালিকা, 
অসংখ্য দাসদাসী, বছুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ, অগণিত অশু ও উদ্রাদি 
রাজ্যের সবত্র এমন কি পবিত্র নগর্বয় মক্কা ও মদীনার সহজ সরল জীবন 
যাত্রাকে আমূল পরিবর্তন সাধিত করিয়াছিল। আব্‌ জার এই বস্ততান্ত্রিক 
জীবন-যাত্রার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উথাপন করিলেন । তিনি ধনী সম্প্রদায়কে 
দরিদ্রদের উপকারার্থে তাহাদের ধন পরিহার করিতে বলিলেন। কর- 
আনের বাণী উদ্ধৃত করিয়া তিনি দামিস্কে ওজস্থিনী ভাষায় প্রচার আরন্ত 
করিলেন। বছলোক তীহার চতুশার্শে একত্রিত হইল । মুআবিয়৷ তাহার 
আন্তরিকতা ও সাধূতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে এক সহত্র মুদ্রার 
একটি থলি উপহার পাঠাইলৈন। পরের দিন তিনি বলিয়৷ পাঠাইলেন 
যে, থলিটি ভুলক্রমে তাহাকে পাঠান হইয়াছিল ॥ তাই তিনি উহার প্রত্যর্পণ 
দাবী করিলেন। আব. জার মু'আবিয়াকে জানাইলেন তিনি রাত্রিতেই এ 
মুদ্র গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়৷ দিয়াছেন। মুআবিয়৷ বিপদ 
আশঙ্কা করিয়া তাহাকে খলীফা উসমানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। খলীফা 
তাহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও তাহাকে প্রচার হইতে নিবৃত্ত করিতে 
পারিলেন না। তিনি আব জারকে বলিলেন যে, ধনী ও সম্পদশালী 
ব্যক্তির জাকাত আদায় করিলে তিনি তাহাদিগকে আর কিছুই করিতে 


উসমান গনী ১৪৯ 


পারেন না বা তাহাদের ধন-সম্পদে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না । 
বাজ! নামক স্থানে নির্বািত করিবেন তর 
তীহার মৃত্যু হয়। তীঁহার এই মৃত্যু সংবাদ দাবানলের মত মত চতুদিকে 
৬ 
করিতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করিল না। 

হজরত উসমান লক্ষ্য করিলেন যে, মক্কা ও মদীনায় কিছুসংখ্যক লোক 
জুয়া ইত্যাদি খেলিয়া পবিত্র নগরীর মর্যাদা ক্ষণ্র করিতেছে । তাই তিনি 
ইসলামের বিধান অনুসরণে এই সকল খেলা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। কিন্ত 
যুব! শ্রেণীর লোকেরা উসমানের উপর অসন্তষ্ট হইল এবং অচিরে তাহারা 
খলীফার শক্রদের সহিত মিলিত হইল। 


হজরত উমর মক্কা ও মদীনার মসজিদগুলির সংস্কার ও অম্প্রসারণের 
ব্যবস্থা করেন। মক্কায় হজ করিতে গিয়া তিনি কাবাশরীফের অঙ্গনকে 
বধিত করিতে চাহিলেন। কিন্ত বাড়ীর মালিকেরা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 
ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করিয়া ভীষণ গোলযোগ আরন্ত করিয়া দিল। 
খলীফা! তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। ইহাতেও উসমানের 
বিরুদ্ধে কিছু লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হজরত উসমান হজের 
অনুষ্ঠানে স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন সাধন করেন। এইগুলি নিতান্ত 
অকিঞ্চিংকর ছিল ; কিন্তু দুষ্ট লোকেরা এই সুযোগে খলীফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার 
আরন্ভ করিয়া তাহাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল। 
উল্লিখিত সকল কারণে রাজ্যের সর্বত্র হজরত উসমানের বিরুদ্ধে তুমুল 
বিক্ষোভ আরম্ভ হইল এবং খলীফার বিরুদ্ধে যাহারই কোন প্রকৃত অথবা 
অপ্রকৃতি অভিযোগ ছিল, সেই বিদ্রোহীদের দলে যোগদান কৰিল। 
উসমান্র খিলাফতের শেষের দিকে এই সফল পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ক্রমশঃ 
ধূমায়িত হইয়৷ প্রচণ্ড আক্রোশে বিস্ফোরিত হইল। 

এই সময় ইবন সাবা নামক জনৈক নও-মুসলিম দিকে দিকে বিপ্রবের 
আগুন ছড়াইতে আরম্ভ করিল। সে পরবে ইছদী ধর্মাবলম্বী ছিল এবং 
দক্ষিণ আরবের অধিবাসী ছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর সে সরকার 
বিরোধী কার্কলাপে লিপ্ত হয় এবং একে একে বসরা, কুফা ও সিরিয়া 
হইতে নিবানিত হইয়৷ অবশেষে মিসরের জনসাধারণের মধ্যে অপপ্রচার 
আরম্ভ করে। তাহার মতে হজরত মৃহন্মদ পুনরায় আবির্ভূত হইবেন, 
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আলীই তাহার প্রকৃত প্রতিনিধি । উসমান ছিলেন খিলাফতে অনধিকার 
চর্চাকারী। উসমানের প্রাদেশিক শাসনকর্তীগণ সকলেই অত্যাচারী । 
মুসলিম জগতের সর্বত্র অধর্ম ও জুলুমের রাজত্ব । উমাইয়াদের কর্তৃত্বের 
অবসান ন৷ হইলে রাজ্যে সত্য ও ন্যায় পুনঃ প্রতিঠিত হইবে না । মিসরের 
জনসাধারণের মধ্যে এই সকল মতবাদ প্রচার করিয়াই ইবন সাব ক্ষান্ত 
হইল না। পত্রযোগে বিভিন্ন স্বানে এই সকল ভাবধার৷ প্রচার করা 
হইল। মিসর, কৃফা ও বসরায় হজরত উসমানের বিরদ্ধে ও প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করিল। 
রাজধানী মদীনায়ও অল্পসংখ্যক লোকই হজরত উসমানের অনুগত রহিল। 
হজরত আলী উসমানকে কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিতে উপদেশ 
দিলেন। কিন্ত ক্রমবর্ধমান অরাজকতার মুখে উসমান রক্তপাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ 
এড়াইয়া যাইতে চাহিলেন। অথচ তীহার এই নীতি অস্তিমে রক্তপাত ও 
বিদ্রোহ বন্ধ করিতে পারিল না। দৃট় ও কঠোর হস্তে একবার বিদ্রোহ 
দমন করিলে বিপদ এত গুরুতর আকার ধারণ করিত না। 


খিলাফতের দ্বাদশবর্ধে বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করিল। হজরত 
উপমানের নিকটাস্্বীয় ব্যতীত আর কেহই তাহাকে সমর্থন করিল না। 
মদীনার পথে ঘাটে তাহার বিরদ্ধে অভিযোগ উদিত হইল। হজরত 
উসমান হজের পূবে রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা করিষা দিলেন যে, হজের সময় 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যথারীতি মদীনায় আগমন করিবেন | তাহাদের 
বিরদ্ধে জনসাধারণের কোন অভিযোগ থাকিলে তাহারা যেন এ সময় 
খলীফার নিকট তাহা উপস্থাপিত করে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় যেমন 
সচরাচর ঘা্টিয়া থাকে অভিযোগকারীরা কেহই তাহাঙ্গের অভিযোগ খলীফার 
সম্মুখে পেশ করিতে সাহস করিল না। 

হজরত উসমানকে নানীলোকে নানারকম উপদেশ দিল। কেহ 
বলিল, বিদ্রোহীদিগকে কঠোর হস্তে দমন করা উচিত; কেহ বলিল, 
শাসনকর্তাগণকে তাহাদের আচরণ সংশোধন করিতে হইবে : আবার কেহ 
বলিল, রাজ্যজয়েব জন্য বিদেশে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া অন্তম্থন্যের 
অবসান ঘটান হউক।| সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আবিয়। হজরত উসমানকে 
মদীনা ত্যাগ করিয়া দামিস্কে চলিয়া যাইতে অথবা যদীনায় খলীফার 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দামিক্ক হইতে কিছু সৈন্য আনয়নের জন্য পরামর্শ 
দান কবিলেন। কিন্ত ধর্মপ্রাণ উসমান রসুলুল্লার নগরী ছাড়িয়া যাইতে 
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কিংবা সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করিয়া উক্ত নগরীর পবিত্রতা ও মর্যাদা 
ক্ষণ করিতে অস্বীকার করিলেন । 


ইতিমধ্যে চক্রাস্তকারীরা সিদ্ধান্ত করিল যে, তাহারা একযোগে কৃফা, 
বসরা ও ফুসতাত হইতে মরদীনায় উপস্থিত হইয়৷ খলীফার নিকট তাহাদের 
দাবী-দাওয়া পেশ করিবে এবং সমস্বরে ইহার প্রতিকার দাবী করিবে। 
হজরত উসমান তাহাদের দাবী-দাওয়। মানিয়া না লইলে তাহারা তীহার 
পদত্যাগ দাবী করিবে। অচিরেই বিদ্রোহীরা মদীনার উপকন্ঠে শিবির 
সংস্থাপিত করিল। তাহারা মদীনাবাসীদের নিকট নগর-প্রবেশের অনুমতি 
প্রার্থনা করিল। আলী, তালহা ও জবাইর বিদ্রোহীদিগকে কঠোরভাবে 
তিরস্কার করিলেন। মদীনার জনসাধারণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়৷ তাহা- 
দিগকে বাধাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। বিদ্রোহীরা খলীফার নিকট 
হইতে শাসন-সংস্কারের প্রতিশরণতি পাইয়া নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। 
অকসাৎ তাহার! প্রত্যাবর্তন করিল। হজরত আলী তাহাদের এই আচরণের 
কথ! জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে, তাহারা হজরত উসমানের একজন 
ভূত্যের নিকট হইতে খলীফার সিলমোহরাঙ্কিত একটি ফরমান উদ্ধার 
করিয়াছে। উক্ত ভৃত্য ফরমানটি লইয়া ভ্রত মিসর অভিমুখে যাত্রা 
করিয়াছিল ; ইহাতে তাহাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর কারাদণ্ড, নির্যাতন 
ও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ রহিয়াছে। হজরত আলী জানিতে চাহিলেন যে, 
কৃফা, বসরা ও ফুসতাতে প্রত্যাবর্তনরত তিনটি দলের লোকেরা কিভাবে 
উক্ত খবর জানিতে পারিয়া আবার 'এ্রক সঙ্গে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । 
বিদ্রোহীরা কোন যুক্তি-তর্ক মানিতে চাহিল না। হজরত আলী খলীফা 
উসমানকে উক্ত ফরমানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ দলিলে 
সিলমোহর দিয়াছেন বলিয়া অস্বীকার করিলেন। বিদ্রোহীরা হজরত 
উসমানের সহিত তর্ক-বিতর্ক জুড়িয়া দিল* এবং তীহার পদত্যাগ দাবী 
করিল । উসমান পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলে তাহারা তাহার সহিত 
যুদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইল। উসমান দৃঢ়তার সহিত 
উত্তর করিলেন, “আমি মৃত্যুই শ্রেয় মনে করি, কিন্ত যৃদ্ধ-বিগ্রহের কথা 
আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমার লোকের! যুদ্ধ করিবে না। যদি যুদ্ধ করাই 
আমার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে আমি আমার পাশ্বে বহু সৈন্যবাহিনী 
ডাকিয়া আনিতে পারিতাম।” পরবতী জুমার নামাজের সময় বিদ্রোহীরা 
মসজিদে গোলযোগ আরম্ভ করিল এবং খুৎবা পাঠরত খলীফাকে প্রস্তরাধাতে 
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আহত করিল। ইহার পর তাহারা খলীফাকে তাহার প্রাসাদে ঘিরিয়। 
রাখিল। খলীফার অন্তরীণাবস্থায় আলী, তালহ। ও যুবাইর তীহার অবস্থা 
জানিবার জন্য একবার খলীফার প্রাসাদে আগমন করিলেন কিন্তু মারওয়ান 
হজরত আলীকে এ সকল গোলযোগের জন্য দায়ী করিলেন, ইহাতে 
তাহার! ক্রুদ্ধ হইয়৷ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। 


প্রাসাদের অবরোধ কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া অব্যাহত রহিল। বিদ্রোহীর৷ 
কাহাকেও বাহিরে আসিতে কিংবা ভিতরে যাইতে দিল না। এমন কি 
প্রাসাদে আবদ্ধ লোকেরা বাহির হইতে একটু পানিও পাইল না। ৩৫ 
হিজরীর ১৮ই জিলহজ (১৭ই জুন, ৬৫৬ খ্রীঃ) বিদ্রোহীরা প্রাসাদ আক্রমণ 
করিল। যে সকল নাগরিক প্রাসাদ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা 
বেগতিক দেখিয়৷ প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বিদ্রোহীরা! প্র:সাদের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিরা হজরত উসমানকে কুরআন পাঠরত অবস্থায় 
হত্যা করিল। হজরত উসমানের স্ত্রী নারলা তাহাকে রক্ষা করিতে 
চে্&া করিলে তাহার কয়েকটি অঙ্গুলী কাটিয়া গেল। বার বখসর খিলাফতের 
পর উপমান বিরাশি বৎসর বয়সে আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। দয়ালু 
ও সরল প্রাণ খলীফা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ সমরে জনসাধারণের প্রিরপাত্র 
হইয়৷ থাকিতে পারিতেন। বস্ততঃ খিলাফতের প্রথমদিকে তিনি সকলের 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে নান কারণে পরিস্থিতি এত 
মারাত্বক হইয়৷ দাড়াইল যে, হজরত উসমানের পক্ষে তাহা আরত্তে আনা 
কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। 

জার্মান এতিহাসিক ওয়েল হাউসেনের মতে উসমানের হত্যা ইসলামের 
ইতিহাসের অন্য যে কোন ঘটনা হইতে অধিকতর যুগান্তকারী ।' 
উনার এই সবপ্রথম খলীফার রক্তে আততায়ীদের হস্ত কলাঙ্কত 
হত্যার  হইল। ইহাতে এ্খলাফতের পবিত্রতা ও খলীফার দৈহিক 
পরিণতি নিরাপত্তা ক্ষণ হইল। পরবর্তীকালে উসমানের হত্যা খারিজী 
সম্প্রদায়ের মতবাদ বরূপায়নে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল। অযোগ্য খলীফার 
পদচ্যুতি অথবা হত্যা সম্পর্কে নানা মতবাদ গড়িয়া উঠিল। 

উসমানের হত্যা মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের দ্বার উন্মোচিত করিল। 
এই গৃহযুদ্ধ একবার আরম্ভ হইলে আর কখনও বন্ধ হইল না। মুসলিম 
জমাতের ব্রক্য বিনষ্ট হইল এবং খলীফা মুসলিম রাষ্ট্রের অবিসম্বাদিত 
নেতারূপে স্বীকৃতি পাইলেন না । এখন হইতে তরবারীর ছ্বারাই খিলাফতের 
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অধিকার মীমাংসিত হইতে লাগিল | ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য ইহা 
একটি জটিল পরিস্থিতি ছিল। ধর্ম-বিশ্বাস মতে তাহারা গৃহযুদ্ধে কোন 
দলে অংশ গ্রহণ সমীচীন মনে করিতে পারিলেন না । কারণ মুসলমান কর্তৃক 
মুসলমানের রক্তক্ষয় ধর্মে নিষিদ্ধ। আবার নিরপেক্ষ থাকিলেও তীহারা 
ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের প্রতিক্লে সংগ্রামের ধর্মীয় প্রত্যাদেশ লংঘন 
করিবেন। অচিরেই মুসলমানদের মধ্যে শিয়া, খারিজী ও অন্যান্য ধর্ম 
সম্প্রদায়ের উত্তব হইল। 

উসমানের হত্যার ফলে হজরতের পবিত্র নগরী মদীনার গুরুত্ব ও 
রাজনৈতিক প্রাধান্য ক্রমানয়ে নিঃশেষিত হইয়া আসিল। পরবর্তী 
খলীফা হজরত আলী কৃফায় ও উমাইয়া খলীফা মুআবিয়৷ দামিস্কে রাজধানী 
স্থানান্তরিত করিয়া মদীনার প্রাধান্যের অবসান ঘটাইলেন। খিলাফতের 
এঁক্য বিনষ্ট হইয়া পরবতীঁকালে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ আরন্ত 
হইল। ইহার ফলে রাজনীতিতে সাহাবাদের (হজরতের সঙ্গী) প্রাধান্য 
বিলপ্ত হইল। 


বিস্তারিত পাঠ 


ম্যুর--কলিফেট, ইট্রু রাইজ, ডিক্লাইন এণ্ড কল 
হিট-হিস্টি অব দি এরাবস্্‌ 


স্৯ি *৯ কা, 


ওয়েল হাউসেন (মিসেস উইর)--এরাব কিংডম এও ইট্রু ফল 


১১ 
আলী মুরজ। 


( ৬৫৬-৬৬১ খীঃ ) 


খলীফা উপমানের হত্যা ইসলামের ইতিহাসে এক মর্মীস্তিক ও শোচনীয় 
ঘটন! | মদীনায় কিছুদিন ধরিয়া ভয়াবহ অরাজকত৷ বিরাজ করিতেছিল। 
একজন মদীনাবাসী অতি সম্তর্পণে খলীফা-পত্বী নায়লার কাতিত অঙ্গলী ও 
খলীফার রক্ত-রঞ্জিত জাম! দামিস্কে লইয়া গিয়া মুআবিয়ার হস্তে সমর্পণ 
নী নীফা খলীফার হস্তাগণ ঘটনার পঞ্চম দিবসে একজন 
খলীফা নির্বাচন প্রয়োজনীয় মনে করিয়া হজরত আলীকে 
২৩ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাইল। আলী 
নিতান্ত অনিচ্ছাসত্তেও রাজী হইলেন এবং ইসলামের চতুর্থ 
খনীক। হিসাবে স্বীকৃত হইলেন (২৩শে জুন, ৬৫৬ খীঃ)। তালহা ও জুবাইর 
তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। ইহার পর অপরাপর 
সকলে হজরত আলীকে খলীফা! বলিয়া মানিয়া লইল। বিদ্রোহীরা হজরত 
আলীকে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের কৃতকার্ধতার সংবাদ 
আপন আপন দেশে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে কৃফা, বসরা ও ফুসতাত 
অভিমুখে প্রস্থান করিল। 
খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হজরত আলীকে কঠোর 
সমস্যার সন্মুবীন হইতে হইল। হজরত উসমানের হত্যাজনিত ত্রাস ও 
অরাজকত৷ শেষ হইতে না হইতেই নুতন সমস্যার উত্তব হইল। এতদিনে 
জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারিল শান্ত ও নিবিরোধ বৃদ্ধ খলীফার হত্যা 
মুসলমানদের জন্য এক দৃরপনেয় কলঙ্ক-বিশেষ। তাই জনসাধারণের 
মধ্যে গুপ্তন উঠিল এই মহাপাতকের শান্তি বিধান সমাজ ও সরকারের 
অবশ্য কর্তব্য। একাধিক লোক এই' জনপ্রির দাবীর সমর্থনে আওয়াজ 
তুলিলেন। কেহব৷ হজরত আলীকে বেকায়দার ফেলিয়া স্বীয় স্বার্থ 
উদ্ধারের জন্য, আবার কেহব! ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার তাগিদে সরল বিশ্বাসে 
অনুপ্রাণিত হইয়া উসমানের হত্যাকারীদের সমুচিত শাস্তিবিধানের জন্য 
মুখর হইয়া উঠিল। বনু-উমাইয়া ও বনু-হাশিমের কলহ, বেদুঈনদের 
বিদ্রোহ-প্রবণতা আইন ও শৃঙ্খলার বন্ধনকে পূর্বেই শিথিল করিয়া ফেলিয়া- 
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ছিল। ইহার সহিত 'উসমান-হত্যার প্রতিশোধের দাবী মিলিত হইয়া 
পরিস্থিতিকে জাটল ও ঘোরালো করিয়া তুলিল। সিরিয়ার শাসনকর্তা 
সুআবিয়৷ উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন। তিনি হাশিমী বংশের খলীফ! 
আলীর নিকট উসমানের হত্যার প্রতিশোধ দাবী করিলেন। 
হজরত উসমানের খিলাফতের শেষের দিকে রাজ্যের সর্বত্র শাসনকর্তা 
পরিবর্তনের দাবী উঠিয়াছিল। হজরত আলী মনে করিয়াছিলেন যে, জন- 
.. সাধারণের এই দাবী মানিয়া লইলেই নুতন শাসনকর্তাগণের 
৮৭৬৯ সহযোগিতায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আন৷ সম্ভব হইবে। কিন্ত সকল 
শীসনকর্তার অপসারণ ও পদচ্যুতি তখনকার পরিস্থিতিতে সমীচীন 
কিনা তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। বহু প্রবীণ ব্যক্তি হজরত আলীকে 
শাসনকর্তা পরিবর্তন না করিতে উপদেশ দিলেন। হজরত আলীর পিতৃব্য 
পুত্র আবদুল্লাহ-ইবন-আব্বাস তাঁহাকে বলিলেন যে, মু'আবিয়াকে সিরিয় 
হইতে অপসারণ কর। আদৌ যুক্তিযুক্ত হইবেন কারণ মু'আবিয়। উসমান 
কতৃক নিযুক্ত হন নাই। তিনি হজরত উমর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। ইহা ছাড়া সিরিয়ার জনসাধারণ তাহার একান্ত অনুগত | ইবন- 
আব্বাস আরও বলিলেন, রাজ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে সময় ও সুযোগ 
বুঝিয়া পরে মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে । 
কিন্ত হজরত আলী এই সকল যুক্তি মানিতে চাহিলেন না। তিনি রাজ্যের 
সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তার অপসারণ তীহার শাসন-সংস্কারের প্রথম ও 
প্রধান কর্তব্য বলিয়৷ মনে করিলেন এবং ইবন আব্বাসকেই সিরিয়ার শাসন- 
কর্তার পদে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ইবন আব্বাস অসম্ভব 
জ্ঞানে তাহ! প্রত্যাখ্যান করিলেন । 
হজরত আলী রাজ্যের সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তার অপসারণের আদেশ 
দিয়া প্রত্যেক প্রদেশে তাঁহার মনোনীত শাসনকর্তা পাঠাইলেন। প্রায় 
প্রত্যেক স্থলে ইহারা বিরূপ সম্বর্ধনা লাভ করিলেন । আলী 
প্রাদেশিক াহাদিগকে কুফা ও সিরিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার! 
৮০৯ নূতন পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে মদীনায় 
পলায়নপর হইলেন। বসরার নূতন শাসনকর্তা লক্ষ্য করিলেন 
যে, জনসাধারণের মধ্যে আলী ও উসমানের সমর্থক দল প্রায় সমান সংখ্যক । 
মিসরের নব-নিযুক্ত শাসনকর্তা উসমানের হত্যাকারীদিগকে শাস্তিবিধান 
করিবার অঙ্গীকার সাপেক্ষে তীহার পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। হজরত 
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আলী তালহা৷ ও জুবাইরের সহিত পরামর্শ করিয়৷ সিরিয়ায় মু'আবিয়ার 
নিকট ও কৃফায় আবু মুসার নিকট আনুগত্যের শপথ দাবী করিয়া পত্র 
প্রেরণ করিলেন। আবু মুসা আলীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইলেন 
কিন্ত সিরিয়ার সহিত সকল যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গেল এবং আলীর 
পত্রের কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। অধিকন্ত মু'আবিয়া হজরত উসমানের 
রক্ত-রঞ্জিত জামা ও নায়লার কতিত অঙ্গলী দামিস্কের মসজিদে দেখাইয়া 
উসমানের হত্যার প্রতিশোধের জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করিরা 
তুলিতে লাগিলেন। এই সময় হজরত আলীর দূত সেখানে গিয়া পৌছিল। 
সিরিয়ায় দিনের পর দিন যে প্রচণ্ড বিক্ষোত দান বাঁধিয়া উঠিতেছিল, দূত 
তাহ প্রত্যক্ষ করিল এবং মু'আবিয়ার প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে 
লাগিল। অবশেষে মু'আবিয়া এক অন্তত উত্তর পাঠাইলেন। পত্রে 
শিরোনাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হজরত আলী পত্রবাহককে 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, দামিস্কে ষাট হাজার 
সৈন্য হজরত উসমানের জামার পার্রে অশ্* বিসর্জন করিতেছে এবং তাহার! 
হজরত আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দৃঢপ্রতিভ্ঞ। হজরত আলী 
ক্রুদ্ধ হইয়া মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু 
মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূবে হজরত আলীকে 
আরেকটি বিপদের সন্মুখীন হইতে হইল। 

আলী ও মূ'আবিয়ার মধ্যে যখন সংঘর্ষ অনিবার্ধ হইয়া উঠিল, তখন তালহা 
ও জবায়র মদীন৷ ত্যাগ করিয়া মক্কায় চলিয়া গেলেন । মক্কায় ইতিমধ্যে হজরত 
উসমানের হত্যার প্রতিশোধকামী জনসাধারণ সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। 
হজরত আয়িশা তখন মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিও উপসমানের হত্যায় 
নিতান্ত মর্মাহত হইয়৷ ইহার প্রতিকার দাবী করিলেন। এক্ষণে বিক্ষুব্ধ জনতা 
তালহা, জুবাইর*ও আয়িশার নেতৃত্বে সমবেত হইল এবং তিন 
সহস্বম লোক প্রথমে বসরা আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা 
করিল | বসরায় আলীর মনোনীত শাসনকর্তা ইবন ছনাইফ 
ও তালহা-জবাইরের মধ্যে বাকৃবিতও আরম্ভ হইল। বিদ্রোহী 
পক্ষ হইতে হজরত উসমানের হত্যাকারীদের শান্তির দাবী করা হইল । 
প্রতিপক্ষ হইতে হজরত আয়িশার অন্তঃপুর ত্যাগ ও তালহা ও জুবাইর 
কর্তৃক আলীর প্রতি আনুগত্য ত্যাগের অভিযোগ করা হইল । তালহা ও 
টাল প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, তাহাদিগকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ 


বসরায় 
বিদ্রোহ 


আলী মূর্তজা ১৫৭ 


করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। এই সকল বাক-বিতণা হইতে হাতাহাতি 
ও যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং বিদ্রোহীরা জয়লাভ করিল। ইবন হুনাইফ 
বন্দী হইলেন। বসরা বিদ্রোহীদের দখলে আসিল। জনসাধারণ তালহা 
ও জুবাইর উভয়ের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিল। হজরত উসমানের 


হত্যার সহিত সংশিষ্ট সকল লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। 
ইতিমধ্যে হজরত আলী বসরা আক্রমণ করিলেন । 


হজরত আলী বসরার পথে যাত্রা করিয়৷ কফায় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
হাসানকে সৈন্য সংগ্রহের জনা পাঠাইলেন। কৃফাবাসীরা তাঁহার আহ্বানে 
সাড়া দিয়া বিপুল সংখ্যার হজরত আলী সহিত যোগদান করিল । এইভাবে 
দশ সহস্র সৈন্য লইয়। হজরত আলী বসরা আক্রমণ করিলেন। তালহা ও 
জুবাইর অনুরূপ সংখ্যক সৈন্যবাহিনী লইয়া হজরত আলীর 

উত্টের যুদ্ধ, মুকাবিল৷ করিলেন। হজরত আয়িশা একটি উর্টপৃষ্ঠে আরোহণ 
ডিসেম্বব ৬৫৬ করিয়। তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন । যুদ্ধের প্রারন্তেই 
হজরত আলী তালহা ও যুবাইরের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য 

কথাবাততী আরম্ভ করিলেন । হজরত উদমানের হত্যাকারীদের শাস্তির ব্যাপারে 
তিনি তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত বনিয়া প্রকাশ করিলেন এবং ইহার 


জন্য তিনি সময় চাহিলেন। এইভাবে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশা লইয়া 
উভয়পক্ষ পরম্পরের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 


কিন্তু হজরত আলীর সৈন্য দলে উসমানের হত্যার সহিত সংশ্রিষ্ট 
বহলোক ছিল। তাহারা ভাবিল যে, যুদ্ধের সকল সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। 
তাই পরদিন প্রত্যুষে তাহারা অতকফিতে তালহা "ও জুবাইরের দলকে আক্রমণ 
করিল। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল | তালহ। ও যুবাইর যুদ্ধে নিহত 
হইলেন। হজরত আয়িশার উদ্রীকে ঘিরিয়৷ বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। 
অবশেষে তাহার উদ্ন আহত হইল এবং যুদ্ধ থামিয়া গেল! 
হজরত আলী আয়িশাকে যথাযোগ্য সন্মান প্রদশন করিলেন । আয়িশা 
প্রথমে মক্কায় উমরা পালন করিলেন। অতঃপর মদীনায় অবসর যাপন 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তাহাকে আর কোন রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। উষ্টের যুদ্ধে উভয় পক্ষে 
মোট দশ সহস্ব মুসলমান নিহত হইল। আলী তাহার পিতৃব্যপুত্র আবদুল্লাহ 


করিলেন। তিনি আর মদীনায় ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন না। কৃফায় 
তীহার রাজধানী স্থাপিত হইল। 


উদ্টের যুদ্ধ 
৬৫৬ খীঃ 


১৫৮ ইসলাম ও খিসাফত 


কফায় কিছুদিন হজরত আলীর শান্তিতে কাটিল। দৃর-দারাজ হইতে 
লোকেরা নূতন রাজধানীতে আসিয়৷ তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ 
করিল। কিছুদিন পর আলী একজন বেদুঈন সর্দারকে দামিস্কে মু'আবিয়ার 
নিকট এক পত্র লইয়া পাঠাইলেন। ইহাতে উদ্টের যুদ্ধের কথা 
উল্লেখ করিয়। তিনি মু'আবিয়াকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে 
আহবান করিলেন। কিছুকাল দূতকে অপেক্ষা করাইয়া 
মুআবিয়া এক মৌখিক উত্তর পাঠাইয়া বলিলেন যে, হজরত উসমানের 
হত্যাকারীদের সমুচিত শাস্তিবিধান না হইলে তিনি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ 
করিবেন না। দূত হজরত আলীকে আরও জানাইল যে, সিরিয়াবাসীরা 
খলিফার হত্যাকারীদিগকে নিপাত না করিয়া পানি স্পর্শ করিবে না কিংবা 
শয্যায় শয়ন করিবে না বলিয়া বজ্রকঠোর শপথ গ্রহণ করিয়াছে। উপায়াস্তর 
না৷ দেখিয়া আলী মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অচিরে 
৫0,00০ লোকের এক বিপুলবাহিনী তাহার পতাকাতলে সমবেত হইল। 
এই বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া! আলী সিরিয়ার দিকে যাত্রা করিলেন। 
মুআবিয়াও সংবাদ পাইয়া বিরাট দলবলসহ অগ্রসর হইলেন। সিফফীন 
নামক প্রীস্তরে উভয় পক্ষ পরস্পরের মুকাবিলা করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
পূর্বে আলী পুনরায় শীস্তিপূর্ণ মীমাংসার আশায় মু'আবিয়াকে আনুগত্যের 
শপথ গ্রহণ করিতে আহবান করিলেন। কিন্তু মু'আবিয়৷ পূর্বের মতই 
উসমানের হত্যার বিচার দাবী করিলেন। অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
আলী ৰীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। তাহার সেনাপতি আশৃতার প্রচণ্ডবেগে 
মু'আবিয়ার সৈন্যদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া 
ফেলিল। মুআবিয়ার সেনাপতি স্ুচতুর আমর-ইবনুল-আর পরাজয়ের 
গ্লানি এড়াইবার জন্য এক কৌশল আবিষ্কার করিলেন। তিনি মু'আবিয়ার 
সৈন্যগণকে বর্শা ফলকে কুরআনের পাতা ঝুলাইয়৷ শাস্তি প্রার্থনা করিতে 
বলিলেন। তাহারা তাহার উপদেশ মত বর্শার ফলকে করআনের পাতা 
ঝুলাইয়া৷ চীৎকার করিয়া বলিল, “আল্লার কানুন আমাদের মধ্যে মীমাংসক 
হউক।” আলী তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, 
ইহারা পরাজয়ের ভয়ে চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু আলীর 
সৈন্যদল কুরআনের নামে আবেগপ্রবণ হইয়া উঠিল এবং যুদ্ধ বন্ধ ন৷ 
করিলে তাহারা আলীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে বলিয়া ভয় 
দেখাইল। তীহার সেনাপতি আশতার যুদ্ধ বন্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। 


সিফৃফীনের 
যুদ্ধ ৬৫৭ খীঃ 


আলী মুর্তজা ১৫৯ 


কিন্ত সৈন্যরা তুমুল বিক্ষোভ আরম্ভ করিল। অবশেষে অনেক অনিচ্ছ। 
সত্বেও তাহাকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইল। আলী ও মু'আবিয়ার পক্ষ হইতে 
একজন করিয়৷ সালিশ নিযুক্ত হইল। আলীর পক্ষ হইতে আবু মুসা 
আনৃ-আশআরী ও মুআবিয়ার পক্ষ হইতে চতুর আমর-ইবনুল-আস্‌ সালিশ 
নিযুক্ত হইলেন। হজরত আলী আবু মুসাকে সালিশ নিযুক্ত করিতে রাজী 
ছিলেন না। কিন্তু এই ব্যাপারেও তাহাকে সৈন্যবাহিনীর মতানুসারে 
কাজ করিতে হইয়াছিল। 

আলীর দলের বেদুঈন সৈন্যগণ যুদ্ধ বিরতির পর অন্যভাবে চিস্তা করিতে 
আরম্ত করিল। তাহার ভাবিল সালিশগণ আলী ও মু'আবিয়ার মধ্যে এক- 
জনকে খলিফ৷ সাব্যস্ত করিবেন। কিন্ত তাহাদের নালিশ 
ছিল কুরাইশদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে। তাহার] ছিল সাম্য ও 
গণতন্ত্রের সমর্ক। কাজেই করাইশ বংশের যে কেহ খলীফা 
থাকুক না কেন, তাহাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না। এইরূপ 
ভাবিয়া আলীর সৈন্যবাহিনীর ১২০০০ লোক মূল বাহিনী হইতে পৃথক 
হইয়৷ হারুরা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপিত করিল। তাহারা এখন সালিশ 
নিষৃক্তির বিরুদ্ধে অসস্তোষ প্রকাশ করিল। ইহারাই পরবর্তীকালে খারিজী 
বা দলত্যাগী নামে অভিহিত হইল। ৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 
দুমাতুল জন্দল নামক স্থানে সালিশহ্বয় মিলিত হইলেন। চতুর ও ধর্ত 
আমর সরল প্রকৃতি আবূ মুসাকে নান যুক্তি-তক জালে জড়াইয়া ফেলিলেন 
এবং কৌশলে নিজের অভিপন্ধি চরিতার্থ করিয়া লইলেন। আমর প্রথমে 
মু'আবিয়ার খিলাফতের দাবী লইয়া তর্ক জৃড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, 
তিনি করাইশ বংশের লৌক, অন্যায়ভাবে নিহত হজরত উসমানের আত্মীয় । 
সুতরাং তিনি খিলাফতের প্রকৃত হকদার । আমর আবু মুসাকে মু'আবিখার 
অধীনে উচচপদের লোভ দেখাইলেন। কিন্তু আবু মূসা কিছুইতেই মু'আবিয়ার 
দাবী স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। আমর একে একে আরও 
অনেকের নাম প্রস্তাব করিলেন। অবশেষে আমর আবু মুসাকে তাহার 
ব্যক্তিগত মতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু মূসা সরল বিশ্বাসে এই 
অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, আলী ও মুআবিয়া উভয়কে পদচ্যত করিয়া 
জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে অন্য কাহাকেও খলীফা নিযৃক্ত করা হউক। 
আমর খুশী হুইয়! এই মতে সায় দিলেন এবং তাহারা বাহিরে অপেক্ষমান 
জনতার নিকট তীহাদের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবার জন্য আগাইয়া 


দূমার সালিশ 
৬৫৮ খীঃ 


১৬০ ইসলাম ও খিলাফত 


আনিলেন। তিনি প্রথমে আবু মুসাকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে 
বলিলেন। আবু মুসা দ্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিলেন বে, মুসলিম জগতের 
শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে আলী ও মূ'আবিয়া উভয়কে পদচ্যত কর৷ 
হউক এবং জনসাধারণের ভোটে তৃতীয় ব্যক্তিকে খলীফ। নির্বাচিত কর! 
হউক। অতঃপর আমর মঞ্চে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন “আৰু মুসা 
আলীকে পদচু/ত করিরাছে আমি কিন্তু মূ'আবিয়াকে খিলাফতে ত অধিষ্টিত 
করিলাম, তিনি উসমানের উত্তরাধিকারী, তাহার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী 
এবং খিলাফতের প্রকৃত দাবীদার |” সমবেত জনসাধারণ বজাহতের মত 
আমরের ঘোষণা শ্রবণ কৰিল। প্রকৃতপক্ষে আলী ছিলেন খলীফা । 
দমায় সালিশীর নামে প্রহসনের ফলে তাহারই ক্ষতি হইল সর্বাধিক। 
মু আবিয়। ছিলেন একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা । তিনি এক্ষণে খিলাফতের 
পদে আলীর প্রতিদ্বন্দ্ী হইয়া বসিলেন। সিরিয়ার লোকের। তাহাকে 
খলীফা বলিয়৷ মানিয়া লইল। কিন্তু তিনি হজরত আলীর সৃত্যুর পৃব 
পর্যন্ত প্রকাশ্যে খলীফ! উপাধি গ্রহণ করিতে সাহস পান নাই। হজরত 
আলী কুফায় ফিরিয়। আসিয়া মু আবিয়া, আমর ও তাহাদের দলের লোকদের 
নামে অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে আরন্ত করিলেন। সু আবিয়াও আলী, 
তাহার পুত্রদ্বয় ও সেনাপতি আশতারের নামে অনুরূপ অভিসম্পাত বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন । 
দূমার সালিশের রায় প্রকাশিত হওয়ার পরই আলী মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে 
বৃদ্ধযাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন কিন্ত খারিজীদের বিদ্রোহের ফলে তাহা 
সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তাহারা 8০9০০ লোক নাহরাওয়ান নামক স্থানে 
সমবেত হইল। আলী তাহাদিগকে নানাভাবে বঝাইয়া শ্রাস্ত 
খারিজীদের করিতে চাহিলেন এবং তাহার সহিত সিরিয়ায় মূ'আবিয়ার 


এ বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র$ক করিতে আহ্বান করিলেন । কিন্ত তাহার! 
বন্ধ ৩৫৮ শ্রী: নানাপ্রকার ধ্বংসাজ্বক কার্ধকলাপে লিপ্ত হইয়া নাগরিকদের 


জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল । আলী নাহরাওয়ানে 
তাহাদের সহিত যৃদ্ধ করিলেন। ইহাদের কেহ কেহ পালাইয়।৷ আত্মরক্ষা 
করিল কিন্তু অধিকাংশ লোক যৃদ্ধে নিহত হইল। নাহরাওয়ানের ষদ্ধের 
পর আলী সিরিয়ায় যুদ্ধ যাত্রা করিতে চাহিলেন কিন্তু তাহার সৈন্যগণ অল্প 
সময়ের জন্য কৃফায় ফিরিয়া যাইতে চাহিল কিন্ত একবার ফিরিয়া আগিলে 
তাহার। আর সিরিয়ায় যাইতে রাজী হইল না। 


আলী মুর্তজা ১৬১ 


আবু বকরের পুত্র মুহল্মদ মিসরে হজরত আলীর শাসনকত। নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্ত মিসরে ক্রমশঃ মুআবিয়ার সমর্থকদল সংখ্যাধিক্য লাভ 
করিতেছিল। সিফফীনের যুদ্ধের পর্ন মু'আবিয়। আমর ইবনূল-আসকে মিসর 

জরের জন্য পাঠাইলেন। হজরত আলী সেনাপতি আশতারকে 
দিনার কানন মিসরে প্রেরণ কমিলেন কিন্তু পণিমধ্যে একজন মিসরীয় সর্দার 
ভলাই, ৬৫৮ , 
তাহ।কে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেন। এই হত্য। মআবিয়ার 

প্ররোচনার সংঘটিত হইরাছির বলিয়। সন্দেহ করা হয়। আমর ও মুহম্মদের 
মধ্যে যুদ্ধ হয়। বুদ্ধে মৃহন্মন ণিহত হইলেন । আলী বহু চেষ্ট। করিয়াও 
কুক। হইতে মৃহন্মদের সাহাযার্থে কোন সৈন্য পাঠাইতে পারিলেন না। 
কৃফাবাসীর। তাহাদের নিষিক্রয়ত। ও ওদাসীন্যের ছ্বার। বারে বারে হজরত 
আলীর জন্য পরাজয়ের গ্রানি ডাকিয়। আনিল। মিসর মু'আবিরার অধিকারে 
চলিয়। গেল। 

হজরত আলীর খিলাফতের শেষের দিকে বসর। ও পারস্যের বিভিন্ন 
স্থনে বিদ্রোহ দেখা দিল। দক্ষিণ পারস্যের খারিজী বিদ্রোহ তন্ব্যে 
প্রধান। হজরত আলী বহু কষ্টে এই সকল বিদ্রোহ দমন করিলেন । 
সেনাপতি জিয়াদ এই সকল বিদ্রোহ দমনে হজরত আলীকে বিশেষ সহায়ত 
করিয়াছিলেন । সুযোগ বৃঝিয়। মুদআবিয়াও সিরিরা৷ হইতে ইরাকে এবং 
আরবে বহুবার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়। আলীকে বিব্রত করিতে চেষ্টা 
করিলেন। ৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে আলী ও মূ'আবিয়৷ পরম্পরের সহিত শান্তি 
চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। তাহারা একে অপরের রাজ্য আক্রমণ করিবেন 
না বলিয়। প্রতিশ্ন্ত হইলেন । 

_ এই দৃই প্রতিত্বন্্ীর মধ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠা বিদ্রোহী খারিজীগণকে আরও 
উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তাহাদের খোদায়ী হুক্মত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের 
বাস্তবায়ন বিলম্বিত হইবে মনে করিয়া তিনজন খারিজী 8০ হিজরীর 
রমজান মাসে কাবাগৃহে পরস্পরের মধ্যে কঠোরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইল .যে, তাহার। একই দিনে কুফা, দামিস্ক ও ফুর্তাতের মসজিদে 
আলী, মু'আবিয়াও আমরকে বিষমাখা তরবারী ছারা ঘায়েল 
করিয়া হত্যা করিবে। তাহাদের মতে ইহার। তিনজনই মুসলিম জগতের 
যাবতীয় দুর্দশা ও অশীস্তির জন্য দায়ী ছিল। পূর্ব প্রতিশ্রতি অনুযায়ী তাহারা 
একযোগে এই তিনজনের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। আমর অন্গুস্থতার জন্য 
ত্র দিন মসজিদে অনুপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়। মারাত্মকভাবে আহত 


৯ ১. 


আলীর মৃত্যু 
জানুয়ারী৬৬১, 


১৬২ ইসলাম ও খিলাফত 


হইয়া প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন কিন্ত আলী আবদূর রহমান ইবন মুল্জাম 
নামক খারিজী কর্তৃক আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তীহার 


মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে টা ইতিহাসে খুলাফা -ই-দাশিদীনের যুগের অবসান 
হয়। 


ধামিক প্রবর হজরত আলী জ্ঞান গরিমার, বিদ্যাবস্তায় ও বীর 
অতুলনীয় ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বছ যদ্ধে তিনি অসীম 
সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিরা রঙ্জুলুল্লার নিকট হইতে আল্লার শার্দল 
(আসাদুল্লাহ) উপাধি লাভ করিরাছিলেন। তাহার বীরত নিয়ুলিখিত 
প্রবাদ বাক্যে রূপ লাভ করিয়াছে £ লা সাইকা ইল্লা জল-ফাঁকার 
ওয়ালা ফাত। ইল্লা আলী-জল-ফাঁকারের মত তরবারী নাই, আলীর মত 
বীর নাই | তীহার বারত্ব যেমন অতুলনীয় ছিলি, ভাহার জ্ঞানও তেমনি 
ছিল অপরিসীম । তাহার লেখনী খুরধার এবং বাগ্ীত। অসাধারণ ছিল। 
তিনি বন্ধর প্রতি অকপট ও শক্রর প্রতি মহানুভব ছিলেন । তাহার নামে 
আরবী ভাষায় বহু কবিত, প্রবাদ-বাক্য, উপদেশাবলী ও কিংবদন্তী 
প্রচলিত আছে। নাজাফে তাহার সমাধিতে হাজার হাজার তীর্বযাত্রী ভিড় 
জমাইয়া থাকে । সুন্নীদের তিনি চতুর্থ খলীফা এবং শিয়াদের তিনি প্রথম 
ইমাম। 


আলীর চত্রি 


বাস্তব জ্বীবনে অকৃত কার্যতা 


কিন্ক বাস্তব জীবনে হজরত আলীর জ্ঞান ও বীর্ম্ব তাহার কোন কাজে 
আগে নাই । তাহার খিলাফতের প্রথম হইতে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুআবিয়। 
কৌশলে তীহার কৃতকার্য তার পথে নানা বিঘ্ু স্ষ্টি ববিতে আরম্ভ করিলেন । 
মূুআবিয়া নিজেকে খলীফা উসমানের আত্মীয় ও তাহার 
হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী বলিয়া জনসমক্ষে প্রচার 
করিতে লাগিলেন । উসমানের হত্যার প্রতিকার না হইলে 
তিনি আলীর আনুগত্য স্বীকার করিবেন না বলিয়া স্পষ্ট জানাইয়া 
দিলেন। হজরত আলী উসমানের হত্যাকারীদের অনুরোধে খিলাফতের 
পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলে 
তিনি খলীফা-হস্তাদের শাস্তি বিধান করিবেন বলিয়৷ প্রতিশ্গতি দিলেন 
কিন্ত রাজ্যে ক্রমাগত অশাস্তি বাঁড়িয়াই চলিল। স্বুযোগ বৃঝিয়া মুআবৰিয় 


ন্‌ আবিয়ার 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা 


আলী মুর্তজা ১৬৩ 


তাহার বিরুদ্ধে যাবতীয় কৌশল ও চাতুরী প্রয়োগ করিতে আরন্ত করিলেন। 
বস্ততঃ ছলচাতুরীতে আলী মু'আবিয়ার সমকক্ষ ছিলেন লা। 
ঞ্জহজরত আলী প্রাথমিক মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন এবং খলীফা 

আবু বকর ও উমরের মতই ইসলামের মৌলিক নীতির অনুসারী ছিলেন। 
খিলাফতের পদকে তিনি ধর্মীয় পদ বলিয়া মনে করিতেন এবং ন্যায় ও 
সত্যের ভিত্তিতে উহা! পরিচালন করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু মু'আবিয়। 
ও তাহার সহকর্ীর৷ হজরত আলীর সহিত তাহাদের দ্বন্বকে হাশিমী- 
উমাইয়। দ্বন্ ও ক্ষমতার লড়াই বলিয়া ধরিয়৷ লইয়াছিলেন। তাই তীহার। 
হজরত আলীকে বিপর্যস্ত করিবার জন্য যে কোন গগ্ছা অবলম্বন করিতে 
কৃণ্গাবোধ করেন নাই। সিফফীনের যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের গ্লানি 
এড়াইবার জন্য আমরের পরামর্শে মুআবিয়া কুরআনের নাম ভাঙ্গাইয়। 
বুদ্ধ বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রয়োজনমত উ২কোচ প্রদান ও 
বিঘপ্রয়োগে মু'আবিয়া কার্ধসিদ্ধি করিতেন । 

হজরত আলী তাহার সেনাপতি, শাসনকর্তা ও কর্মচারিগশের নিকট 
টাক! পয়সার সঠিক হিসাব দাবী করিতেন। কিন্ত মুআবিয়া এই সকল 
ব্যাপারে কোন বিশেষ কডাকডি করিতেন না। এই জন্য হজরত আলীর 
নিকটাত্বীয়র।ও মাঝে মাঝে তাহার উপর ক্ষণু হইত। অন্যপক্ষে কটনীতিক 
মু'আবিয়৷ আরবদের মব্যে সুচতুর ব্যক্তিগণকে টাক! পরসার প্রলোভন ও 
পদমর্যাদার লালস। দেখাইয়। দলে টানিয়া লইরাছিলেন। 

হজরত আলী কফার ।জধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন কিন্তু কৃফার 
আরবগণ বিপদের সময় তাঁহাকে সাহায্য করিতে আগাইয়! আসে নাই। 
পিরিরার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেধণের জন্য বার বার অনুরো করিয়।9 তিনি 
কৃফাবাসীদের নিকট হইতে যথাযোগ্য সাড়া পান নাই । অন্যপক্ষে 
সিরিয়ার মু'আবিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বহুকাল যাবৎ লুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। 
সিরিরাবাসীর। মূআবিয়ার একান্ত অনুগত ছিল। তারপর সুচতুর আমরের 
সহযোগিতায় মিসর জর করার পর তাহার ক্ষমতা আরও বাড়িয়া গেল। 

দুমার সালিশীর ব্যাপারে খারিজীদের বিদ্রোহ হজরত আলীকে বিপযস্ত 
করিয়। তুলিয়াছিল। ইহার। হজরত আলীর পক্ষ ত্যাণ করিয়া বিদ্রোহী 
হওয়ায় আলীকে তাহাদের সহিত যুদ্ধে অনেক শক্তি ক্ষর করিতে হইয়া- 
ছিল। এই সকন কারণে হজরত আলীর খিলাফতকাল দারুণ অশান্তিতে 
কাটিয়াছিল। অন্যপক্ষে মুআবিয়া সিরিয়া ও মিসরে নিজের ক্ষমত। 


১৬৪ ইসলাম ও খিলাফত 


স্থপ্রতিষিত করিয়া খিলাফতের পদ দখল করিবার জন্য সকল প্রস্তুতি 
সমাপ্ত করিলেন। হজরত আলী মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে সুমগ্ মুনলিম 
জগতের খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন (৬৬১ খীঃ)। 


বিস্তারিত পাঠ্য 
উইলিয়ম মূর--কলিফেইট | 


হিটি,--হিষ্টা অব দি এরাব্ছ্‌ 
জ্রজিজায়দান--তমদ্দুন ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড 


৬২ 
খুলাফ।-ই-রাশিদধীনের যুগে রাজনীতি ও সমাজ 


খুনাফ।-ই-রাশিদীনের যুগ ইপলামের স্বর্ণযুগ ।* এই যুগে যাহারা 
খিল।'ফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাহারা নান! শাসনকার্ষে ব্যাপূত ছিলেন 
তাহাদের সকলেই হজরত রসুলের অত্যন্ত অনুগত ও অন্রক্ত ছিলেন 1 
তাহাদের কাজকম ও চাল-চলনে রস্মুলের দৃষ্টান্ত ও কৃরআনের শিক্ষা 
সরাসরি প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এই সময় ধর্ম, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের 
সূ ভিত্তির উপর রাষ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার সহিত পুরাতন 
বেদুঈন গুণাবলী, যেমন বীরত্ব ও সহিষ্ণতা মিলিত হইয়া এই যুগের 
মুললমানগণকে অছেয় করির৷ তুলিরাছিল। তাই তাহার। মাত্র দশ বংসরের 
ভিতর তাহাদের মরুভূমির অধ্যাতনামা বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া 
দূর্বারগতিতে মধ্যপ্রাচোর বিশাল অংশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতে 
সক্ষম হয়। 

প্রাথমিক মুসলমানদের রাজ্যজর পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী 
ঘটন। | ইপলামের যাদূর মোহময় স্পর্শে সমগধ আরবদেশ 
বীর যোদ্ধাদের লালনভূমিতে পরিণত হইল। খালিন ইবন 
ওয়ালিদ, পাদ, আমর প্রভৃতি নাম যে কোন যুগের যে কোন জাতির 
গৌরবের বস্ত। 

খুনাফ1-ই-রাশিদীনের যুগে খলীফ! ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা । তিনি 
জনপাধারণের সমর্ধনক্রমে নিবাচিত হইয়া তাহাদের নিকট যাবতীয় 
কার্ধকলাপের জন্য জবাবদেহী হইতেনত খলীফার রাজকীয় বেশভুষ। 
কিংব। দৌবারিক-প্রহরী ছিল না। জনপাধারণের জনা তাহার 
দ্বার অবারিত ছিল। একজন দীনতম নাগরিক সরাসবিভাবে 
খলীফার নিকট তাহার অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিত কিংব। খলীফার 
আচরণের সমালোচন। করিতে পারিত। খলীফ। খাষ্ট্রের কাজকর্ম পরিচ'লনার 
জন্য শুরার (মন্ত্রণ/সভ।) পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। হজরত মুহম্মদের প্রধান 
সহচরগণ এই শুরার সদস্য ভি.লন। খনীফ| খুব সাদাসিধা জীবনযাপন 


রাজাজয় 


খলীফা 








৯ জ্রভিজায়দান, তমচ্ছুন ইসলাম, ৪থ খণ্ড) পৃঃ ২৭ 


১৬৬ ইসলাম ও খিলাফত 


করিতেন এবং শুরার সদস্যদের অনুমোদনক্রমে নিজের ও পরিবারের 
ভরণপোষণন জন্য সামান্য বৃত্তি গ্রহণ করিতেন। প্রথম খলীফা হজরত 
আবূ বকরের মৃত্যুর পর তীহার ব্যক্তিগত তহবিলে মাত্র একটি দীনার 
পাওয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর সমর তিনি অছিয়ত করিগা গ্রিয়াছিলেন যে, 
তিনি খলীকা থাকাকালীন যে অর্থ বৃত্তি বাবদ রাষ্ত্রীর তহবিল হইতে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহার নিজের একখণ্ড জমি বিক্রয় করিরা সেই অর্থ যেন 
রাষ্ট্রীয় তহবিলে (বয়তুলমাল) প্রত্যর্পণ কর হয়। 

করআনের অনুশাসন ও হজরত রস্ুলুল্লার জীবনাদর্শ মোতাবেক তাহারা 
শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। রাস্ত্ীয় তহবিল বয়তুলমাল নামে অভিহিত 
এ হইত এবং ইহা জনসাধারণের সম্পত্তি ছিল। খলীকা জন- 
নীতি সাধারণের নামে তাহাদের স্বার্থে এই তহবিল তদারক করিতেন । 

রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ধর্মীয় নীতি এবং জনসাধারণের মঙ্গল 

খলীফার ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক স্বার্থের উপর প্রাধান্য পাইত। 

ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এই যুগে পূর্ণরূপে বাস্তবারিত' 
হইয়াছিল। ইহারই কল্যাণে আরবগণ প্রাচীন গোত্রীয় বিভেদ ও দলাদলি 
চিনির ভুলিয়া একটি সাঁধারণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। 
ডি ইসলামী রাষ্ট্রে অভিজাত, অনভিজাত, প্রভু, ভৃত্য ও ধনী 

দরিদ্রের নাগরিক ও সামাজিক অধিকার সমান ছিলি । আইনের, 

চোখে সকলেই সমান ছিল। হজরত উমর মদ্যপানের অপরাবে আপন 
পত্রকে ইসলামী আইন মোতাবেক শাস্তি বিধান করিতে ইতস্তত: করেন 
নাই। জাবানলা নামক একজন লোক সিরিয়ার গাস্সান রাজ বংশোদ্ভূত 
ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া হজরত উমরের খিলাফতের 
সময় কাবা শরীফে তওয়াফ করিবার জন্য আস্য়াছিলেন। তিওয়াফের 
সময় একজন সাধারণ মুসলমান" জাবালার কাপড় মাড়াইর৷ দেওয়ার জাবালা 
তাহাকে চপেটাধাত করিয়াছিল। হজরত উমরের নিকট এই সংবাদ 
পৌছিলে তিনি জাবালার এই আচরণেব শাস্তিষ্বরপ উক্ত সাধারণ 
মুসলমানকে জাবালার গালে অনুরূপ চপেটাঘাত করার অনুমতি দান 
করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জাবালা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া নিজের 
দেশে ফিরিয়া যান। ইসলাম ধর্মের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে যাহাদের আস্থা 
ছিল না৷ তাহাদের জন্য মুসলমান সমাজে কোন স্থান ছিল না। 

খুলাফা-ই-রাশিদীনের আমলেই সব্বপ্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের কাঠামো সুনির্দিষ্ট 


খুলাফা৷-ই-রাশেদীনের যুগে রাজনীতি ও সমাজ 


রূপ লাভ করে। 


১৬৭ 


হজরত উমরের শাসন ব্যবস্থায় আমরা ইহার পরিচয় পাই । 
রাজাশীসন জনসাধারণের সাবিক মঙ্গল বিধান এই শাসন-ব্যবস্থার মূল 
উদ্দেশ্য ছিল। হজরত উমরই শর্ব প্রথম প্রদেশ সমূহে প্রাদেশিক 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজী নিষক্ত 
করেন। তিনি জনিন্ন উ২পাদিকা শক্তির ভিত্তিতে রাজস্ব-ব্যবস্থা৷ কায়েম 
করেন এবং সৈন্যবাহিনী সুগঠিত করেন! অমুসলমানদের (জিন্মীদের) 
অধিকার ও কতব্য সুনির্ধারিত করেন। খলাফা-ই-রাঁশিদীনের আমলে 
হজরত উমরের শাসন-ব্যবস্থ৷ অনুসারেই রাষ্্শাসন পরিচালিত হইত। 
পরবতাঁকালে বিভিন্ন খুসলিম রাষ্ট্রের রাজ্যশাসন প্রণালী হজরত উমরের 
শাসন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
খুলাফা-ই-রাশিদীনের শাসনামলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা সহজ, সরল 
ও অনাড়ম্বর ছিল। হজরত উমরের কঠোর অনুশাসনের ফলে আরবগণ 
বিনাসবাপন পরিহার করিয়া চলিত। মেয়েদের মধো তখনও 
টিনার অবরোর প্রথার স্ষ্টি হয় নাই। তাহার! অবাধে চলাফেরা 
করিতে পারিত এনং খলীফাগণের বক্তা ও আলেমদের ধর্মোপদেশ শ্রবণ 
করিতে পারিত! কিন্ত চারিদিকে রাজ্য বিস্তারের ফলে সৈন্যবাহিনী 
ও সাধারণ লোকদেন মধ্যে ক্রমশঃ সম্পদ বৃদ্ধির কারণে এইয্‌গের শেষের 
দিকে ক্রমশ: জীবন-বাত্রার মান উন্নত হইতে থাকে এবং অনেকের মধ্যে 
জীকজমক '3 বিলাদ্দিত। পরিলক্ষিত হয়। 


বিস্তারিত পাঠ 


সৈয়দ আমীর আলী,-হিষ্ট্ী অব সারাসেন্স্‌ 
জরজিজায়দান,-তমদ্দুন ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড 


১৩ 


উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাত। মু'আবিয়া 


(৬৬১ খীঃ--৬৮০ খীঃ) 


হজরত আলীর মৃত্যুর পর কৃফার জনসাধাণ তীহার ভ্যেষ্ঠপূত্র হাসানকে 
খলীফ। নির্বাচিত করিল। মৃআবিয়া হজরত আলীর জীবদ্দশায়ই সিরিয়া 
ও মিগরে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। হজরত আলার মৃত্যুতে তিনি 
সমগ্র মুসলিম জগতের খিলাফত দাবী করিলেন এবং হাসানের সহিত 
যুদ্ধ করিবার জন্য ইরাকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। হাসান তাহার 
বিশৃস্ত সেনাপতি কয়েসকে ১২০০০ সৈন্যের এক বাহিনীসহ মু'আবিয়ার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী সহ স্বয়ং মাঁদায়িনে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক গুজব রটিন যে, মু'আবিয়ার 
সহিত যুদ্ধে কয়েস পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন । ইহাতে মাদায়িনে 
হাসানের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় । তাহার। 

বিদাত হাসানের শিবির লুদ্ঠন করিয়াই নিরন্ত হইল না বরং তীহাকে 
ভান মূুআবিয়ার হাতে ধরাইয়। দিয়া সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য 
চেষ্টিত হইল। হাসান তাহার অনুগামীদের এই বিসদূশ আচরণে 

মনক্ষণু হইয়া খিলাফতের দাবী প্রত্যাহার করিয়া মু'আবিয়ার সহিত সন্ধি 
করিতে মনস্থ করিলেন! তিনি মদীনায় শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করলেন এবং এই মননে প্রস্তাব করিলেন যে, কফায় তীহার পিতার যে 
ধন-ভাগ্ডায় রহিয়াছে তাহা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং পারস্যের 
একটি এলাকার রাজস্ব তাহার জন্য নিরধারিত করিতে হইবে | মু'আবিয়া 
হাসানের এই দাবী মানিয়া লইয়া তাহার সহিত সন্ধিসৃত্রে আবদ্ধ হইলেন। 
এইভাবে মাত্র পাঁচ ছর মাস খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকার পর হাঁসান কুফা 
ত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন। মুআবিরা কৃফায় প্রবেশ লাভ 
করিয়। পৃবাঞ্চলের প্রদেশসমূহের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিলেন 
এবং মুসলিম জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী খলীফা হিসাবে দামিস্কে প্রত্যাবতন 
করিলেন। তখন হইতে দামিস্ক মুসলিম জগতের রাজধানীর মযাঁদা লাভ 
কৰিল। হাসান মদীনায় আপন পরিবারবর্গসহ শান্তিতে বসবাস করিতে 
লাগিলেন। অনধিক আট বৎসরকাল এইভাবে জতিবাহিত হওয়ার পর 


উমাইয়! বংশের প্রতিষ্ঠাতা মু আবিয়। ১৬৯ 


তাহার এক স্ত্রী তাহাকে বিষ প্রয়োগে নিহত করেন। এই হত্যায় 
উমাইয়াগণের ঘড়যন্ত্র ছিল বলিয়া অনুমান কর! হয়। 

মুআবিয়ার শাপনকালে মুসলিম রাজ্য শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। 
হজরত উসমানের হত্যার পন্ধ হইতে মুসলিম জগতে যে আভ্যন্তরীণ 
বিবাদ ও বিশৃঙ্খল চলিয়া আসিতেছিল শু'আবিয়া দৃঢ়হন্তে তাহা দমন 
কমিরা রাজ্যে পুনরায় শাস্তি ও শৃঙ্খল। ফিরাইয়া আনেন। এই ব্যাপারে 
তিনি কয়েকজন সুযোগ্য শাসক ও রাজনীতিকের সমর্থন ও সহায়তা 
লাভ করিয়াছিলেন । এই সকল সুযোগ্য শাসকের মধ্যে 
আমর, মুগীরা ও জিরাদেরর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 
"হারা তায়িফের জাকিফ গোত্রের লোক। আমর সিফীফনে্ যুদ্ধে 
'আবিয়াকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা করেন। তাহার 
ততার সাহায্যে তিনি প্রতিপক্ষকে যুদ্ধ থামাইতে বাধ্য করিলেন 
ট এবং ঝুটনৈতিক বদ্ধিতে আলীর প্রতিনিধিকে দূমার সালিশে 
রর পরাভূত করিরা আলীর জন্য বিপদ ডাকিয়া আনিলেন। 

অতঃপর মিসরে আলীর শ।পনকর্তাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তিনি 
সেখানে মু'আবিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মূ'আবিয়া মুগীরাকে 
বিদ্রোহ-প্রবণ কফ নগরীর শাসনকতা। নিযুক্ত করেন। তিনি দক্ষতার 
সহিত কফার শাসনকার্ধ পরিচালনা করেশ। প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাদের মধো জিয়াদ ছিলেন সবাপেক্ষ। সুদক্ষ ও 
দরদশী। জিয়াদ হদরত আলীরু অধীনে বসরা ও পারস্যের শাসনকত 
ছিলেন। তিনি প্রথমে মু আবিরার বশ্যতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। 
অবশেষে মুগীরার মধ্যস্থতার জিয়াদ ও মু আবিয়ার মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত 
হয়। মূ'আবিয়৷ ভিয়াদকে বসরার শাসনকতা নিযৃক্ত করিলেন এবং তাহাকে 
আপন ভাই বলিয়া স্বীকৃতি দান করিলেন । এজিয়াদেক সুযোগ্য শাসনে বসৰায় 
শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। শুণীরার মৃত্যুর পর জিয়াদ কূফায় শাসনকতু স্বও 
লাভ করেন। উত্তরে অক্ষ নদী হইতে পূর্বে সিষ্কু নদী পষস্ত এবং 
দক্ষিণে পারণ্য উপসাগর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চ তাহার শাসনাধীন ছিল। তিনি 
কফা ও বদরায় বিভিন্ন শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন। কুফার সৈন্য- 
বাহিনীকে তিনি চারিভাগে ভাগ করিরা প্রতি বিভাগের উপর একজন 
সরকারী সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে বিভিন্ন গোত্রের 
লোকদিগকে একত্র করিয়া এক এক বিভাগের অস্তভুক্ত করা হয় এবং 


আমর 


রঃ ১4. শ 


'জিয়াদ 


১৭০ ইপলাম ও খিলাফত 


গোত্রীয় দলাদলি ও প্রাধান্যের বিলোপ সাধনের জন্য ইহাদের কর্তৃত্ব 
গোত্রীয় প্রধানদের উপর ন্যস্ত না করিয়া সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীর 
উপর ন্যস্ত করা হয়। অনুরূপভাবে বসরায় পাঁচটি সামরিক বিভাগের 
স্থ্টি করা হয়| গোত্রীয় দলাদলি নিরসনের জন্য জিয়াদ অনেকগুলি 
কৃফী ও বসরী পরিবারকে খুরাসানে বসবাস করিতে উৎসাহিত করেন। 
মু'আবিয়ার শাননামলে পৃবাঞ্চলে ও আফ্রিকায় রাজ্যবিস্তার 
ঘটে। হিরাত ও কাবলে পুনরায় খলীফার অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হয়। গজনী, বনূখ্‌ ও কান্দাহারে অভিযান প্রেরিত হয়। ৬৭৪ খীস্টাব্দে 
জিয়াদের এক পূত্র অক্ষনদী অতিক্রম করিয়া বৃখারা অধিকার করেন। 
দই বৎসর পর অপর সেনাপতি সমরকন্দ ও তিরমিজ দখল করেন। মিসরের 
শাসনকর্তা আমর ৬৬১ সালে উক্বাকে উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করেন। উক্বা এই অঞ্চলের বার্বারগণকে পরাজিত করিয়া 
রা সেখানে খলীফার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ৬৭০ খীস্টাব্দে 
বিজয়া. আবিয়া উক্বাকে ১০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী ছ্বার। শক্তিশালী 
করেন এবং এ বৎসরই উকবা৷ তিউনিসের দক্ষিণে প্রসিদ্ধ সামরিক 
বন্দর কায়রোয়ান দখল করেন। এই নগর তখন হইতে উত্তর আফ্রিকায় 
মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল। ৬৭৫ 
খীঁস্টাব্দে উকবা পশ্চিমদিকে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন এবং একে একে 
আফ্রিকার শহরগুলি অধিকার করিয়া আটলান্টিক সাগরের তীরে উপস্থিত 
হইলেন। সমুদ্রের উত্তু্গ তরলমাঁল৷ তাহার ও তাহার অশ্বের গতিরোধ 
করিয়া দড়াইল এবং তাহার অশু আবক্ষ নিমভ্জিত হইয়া পড়িল। তখন 
তিনি উচৈচঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন 
“হে সর্বশক্তিমান প্রভু, যদি মহাসমুদ্র আজ আমাকে বাধা প্রদান না৷ 


করিত, তবে আরও দূ, দৃরান্তে তোমার নামের মহিমা প্রচার করিতাম 

এবং তোমার শব্রগণকে আঘাত করিতাম।” 

আলী ও মু'আবিরার মব্যে গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন বাইজান্টাইন 
সীমান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ ছিল। বার্বারদের সহিত যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
বাইজাণ্টা- গ্রীকগণ মুখলিন রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে কিন্তু তাহারা 
ও মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়| মুসলমানগণ আমিনিয়াঁয় 
হি শীত যাপন করে এবং জলপথে ও স্থল পথে যৃদ্ধ পরিচালন। 

ত মধ করে। ৬৭০ খস্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত 


হয়| এই বৃদ্ধে মুআবিয়ার পুত্র ইয়াজীদ সাহায্যকারী সৈন্য লইয়া পরে 


ঈাজাবিস্তার 
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যোগদান করেন। উভয়পক্ষে তুমূল যুদ্ধ হয় | মুসলমানগণকে দূরদেশে অনেক 
ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়| গ্রীকগণ ঘ্বীক অগ্নি” (5০৫০) 
ব্যবহার করিয়া শহরের নিরাপত্ত। রক্ষা করে। ইহার পরও যু'আবিয়। 
হতোদ্যম হন নাই। তিনি প্রার প্রতি বখসর কনষ্টর্টিনোপলের বিরুদ্ধে 
অভিযান প্রেরণ করেন। ৬৭৩শখ্বীষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলের নিকটস্থ সিঙ্গিকাস 
(05103) দ্বীপ অধিকৃত হয় এবং সাত বৎসর যাবৎ মুসলমানগণ এ হ্বীপ 
নিজেদের অধিকারে রাখিতে সক্ষম হয়। মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াজীদের 
রাজত্বকালে এই দ্বীপ আবার গ্রীকদের অধিকারে চলিয়া যায়। 

ম*আবিয়া লক্ষ্য করিলেন যে, হজরত উসমানের মৃত্যুর পর হইতেই 
খলীফা নির্বাচন লইয়া গৃহ-বিবাদ ও দলদলি অবশ্যন্তাবী হইয়া উঠিয়াছে। 
মসলিম জগতের এক্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং যে মদীনার আনসার 
ও মুহাজিরগণ খলীফা নির্বাচনে অগ্রগামী ভুমিকা গ্রহণ করিতেন, 
সে মদীনা এখন আৰ মুসলিম রাজ্যের রাজধানী নাই। আলীর 
সহিত তালহা ও জ্বাইরের যদ্ধ এবং হজরত উসমানের হত্যার প্রসঙ্গ 
লইয়া আলীর সহিত তীহার বিবাদের অনুরূপ ঘটনা মুসলিম রাজ্যের 
নিরাপত্তা ব্যাহত করিতে পারে । এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া এবং 
প্রধানত: খিলাফতের পদ নিজের বংশে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি 
তাহার পূত্র ইয়াজীদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
তিনি নিজের জীবদ্দশায় জনসাধারণের নিকট হইতে ইয়াজীদের প্রতি 
আনগত্যের শপথ (বাইআত) গ্রহণ করাইয়া খিলাফতে তাহার উত্তরাধিকার 
স্থনিশ্চিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তীহার প্রধান সহকারী ভিয়াঁদ ও মুগীরা 
উভয়েই এই সিদ্ধান্তের অন্কলে মত প্রকাশ করেন। ইহাদের উভয়ের 
মৃত্যর পর ৬৭৬ খস্টাব্দে মু'আবিয়া জনসাধারণের সমর্থনের বিষয় স্থির 
নিশ্চিত হইয়৷ তাহার সিদ্ধান্তের কথ| জনসম্কক্ষে ঘোষণা করেন। তাহার 
ইচছানুযায়ী সকল প্রদেশ ও প্রধান নগরী হইতে প্রতিনিধিসমূহ দামিস্কে 
আসিয়া সমবেত হইল। ইহার! সকলেই ইয়াজীদের প্রতি ভাবী খলীফা 
হিসাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে । সিরিয়া ও ইরাক এইভাবে 
আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিল। অতঃপর মু'আবিয়া এক সহস্র অশ্বারোহীসহ 
বাহ্যত: উমরা পালনের জন্য মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন । কিন্তু 
তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল ইয়াজীদের উত্তরাধিকার ব্যাপারে মক্কা ও 
মদিনাবাসীদের সমর্থন লাভ। প্রথমে তিনি মদীনায় গমন করেন। মদীনার 


উত্তরাধিকারী 
মনোনয়ন 


১৭২ ইসলাম ও খিলাফত 


প্রনিদ্ধ ব্যক্তিগণ, যেমন-_আলীর পুত্র পাইন, আবু বকরের পুত্র আবদুর 
রহমান, উমরের পুত্র আবদৃল্লাহ্‌ ও জ্বাইরের পুত্র আবদুল্লাহ মদীনা! ত্যাগ 
করির। মক্কায় চলিয়। যান। অবশিষ্ট নাগরিকগণ ইয়াজীদের প্রতি আন্‌- 
গত্যের শপথ গ্রহণ করিল। ইহার পর মূ'আবিয। মন্ধায় গিয়া উমর! 
পালন করিলেন। তারপর তিনি এক বক্তৃতায় তীঁহার আসল উদ্দেশ্য 
ব্যক্ত করিয়া মক্কাবাসীদের সহযোগিত। কামনা! করিলেন। প্রথমে আবদল্লাহ 
ইবন জ্বাইর আপত্তি উত্থাপন করিয়। বলিলেন যে, উত্তরাধিকারী মনোনয়ন 
পূর্ববর্তী সকল রীতির বিরোধী । ইহার পর সকলে বলিয়৷ উঠিলেন, 
এই ব্যাপারে তিনটি নিয়ম এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিগাছে। প্রথমতঃ 
হজরত মুহম্মদ তাহার উত্তরাধিকারী মনোনরনের ব্যাপার মদীনায় জন- 
সাধারণের হাতে ছাঁড়িয়। যান। দ্বিতীয়তঃ, হজরত আৰু বকর উময়কে 
তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন অথচ উমর তাহার কোন আত্বীর 
ছিলেন না। তৃতীয়ত: হজরত উমর এক নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে উত্তরাধি- 
কাগী মনোনয়নের ভার অর্পণ করেন। মদীনার প্রধান ব্যক্তিগণ মু'আবিয়াকে 
এই তিন পদ্থার যে কোন একটি পদ্থছ অনুসরণ করিতে বলেন। 
সুআবিয়া ইহাদের সহিত নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া বিফল 
মনোরথ হইলেন; পরিশেষে তরবারীর ভর দেখাইয়া আনুগত্য আদায় 
করিলেন। 
মুআবিয়। দীর্বকাল শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত রাজত্ব করির। ৭৫ 
মৃত্যু এপ্রিল, বতদর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিশ বংসর খলীফা হিসাবে 
৬৮০. শাসন করিয়া তিনি উমাইয়া বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করেন। মু'আবিয়। তীক্ষধী, বিদ্বান, অসীম ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ 
চরিত্র ও. ও বাগ্ুী ছিলেন। এতিহাসিক আল-মাসউদী তীহার দৈনন্দিন 
কৃতিত্ব জীবন-যাত্রার়* একটি বিবরণ রাখিয়! গিয়াছেন £__ 
“মু'আবিয়। দিনে ও রাত্রিতে পাঁচবার সাবারণকে প্রবেশের অন্মতি 
দিতেন। প্রভ'তে ফজরের নামাজ পড়ির৷ তিনি গাল্পিকের নিকট 
গল্প শ্রবণ করিতেন। তংপর করআন পডিয়। দরবারে বসিতেন 
এবং মন্ত্রীদের সহিত রাজকার্ধের বিধয় আলোচনা! করিতেন। তারপর 
সামান্য প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেন। তারপর মসজিদে একটি বেষ্টনীর 
মধ্যে চেয়ারে বপির! সবসাধারণের অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। তারপর 
পূনরায় প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেন। এ সময় সচিব তীহাকে চিঠিপত্র 


উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা যু'আবিয়া ১৭৩ 


পাঠ করিরা শুনাইতেন। তারপর অভাবগ্রস্তদিগকে খাওয়ান হইত। 
জোহরের নামাজ পড়িয়া তিনি বিশেষ বিশেষ লোককে প্রবেশের 
অনুমতি দিতেন। ইহার। তাহার জন্য উপঢটৌকন লইয়া আসিতেন। 
এই মজলিসে আবার তিনি মন্ত্রীদেরকে উপদেশ দিতেন । আসরের 
নামাজের পণ আবার সাধারণের জন্য তিনি দরবারে বসিতেন। ইহার 
পর সান্ধ্াতেজ হইত। তারপর মগরিবের নামাজ পড়িতেন। এশার 
নামাজের পর আবার বিশেষ বিশেষ লোকদের জন্য দরবারে বসিতেন ॥ 
তারপর ঝ্নাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যস্ত আরব ও অন্যান্য দেশীয় রাজা৷ 
বাদশ।হদের কাহিনী শুনিতেন। তারপর সামান্য মিষ্টি খাইয়া শয়ন 
করিতেন ।” | 
মুসলমান এতিহাঞিকণণ অভিযোগ করেন যে, মুআবিয়া খিলাফত- 
প্রজাতন্বকে রাজতম্বে (মূন্ক) পরিবতিত করিয়াছেন। তিনি তাহার 
নিজ বংশে খিনাকতকে বংশানক্রমিক করিবার জন্য স্বীয়পূত্র ইয়াজীদকে 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। এইভাবে তিনি জনসাধারণের 
দ্বার নিবাচিত খিলাফতেঞ পরিবর্তে মুসলিম জগতে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
করেন। পূর্ববর্তী খলীফাগণ সাদাসিধাভাবে চলাফের। করিতেন এবং 
নিৰিখে যেখানে সেখানে গমন কমিতেন কিন্তু মুআবিয়। ঝাজা বাদশাহদের 
মত দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। মসজিদে তাহায় জন্য একটি 
বিশেষ বেষ্টনী ছিল। তিশি সেখানে থাকিয়া নামাজ পড়িতেন। হজরত 
আলীর হত্যার পর সাববানতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তিনি এইরূপ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি বয়তুলমাল বা জ্রকারী তহবিলকে নিজের ব্যক্তিগত 
তহবিলে পরিণত করিয়াছিলেন। তাহার পর্ববর্তী খলীফাগণ এই তহবিলকে' 
সবসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এব: নিজেদের খরচ- 
পত্রের জন্য একটি নিদিষ্ট ভাতা গ্রহণ করিতেন। এই সকল কারণে 
সনাতনধম| মুঞ্লনানগণ মু'আবিয়াকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন না| 
প্রতিহাসিকগণ এইজন্য তাহার প্রশংসার চেয়ে তাহার নিন্দাবাদই বেশী 
করিয়াছেন । 
উপবোক্ত অভিযোগ কমবেশী সত্য হইলেও মুআবিয়া যে, একজন 
যুগোপযোগী জুদক্ষ শাসক ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। তিনি ব্খন খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তখন মুসলিম 
রাষ্ট্রের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। মুসলমানদের মধ্যে, বিভেদ ও. 


১৭৪ ইসলাম ও খিপাফত 


দলাদলি চরম আকার ধারণ করিয়াছিল! যে পবিক্র ধর্মবন্ধন মুসলমান 
জাতি ও মুসলিম রাষ্ট্রকে একক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল, তাহা 
ক্রমশঃ শিথিল হইয়। আসিতেছিল। এই আবহাওয়ায় মু'আবিয়াকে রাষ্ট্রীয় 
সংহতির জন্য নবতর ভিত্তির অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। কিন্ত তবুও 
এই কথ মনে করা তুল হইবে যে, তিনি রাষ্ট্রের ধর্মীয় ভিত্তিকে সম্পূ্ণ উড়াইয়া 
দিয়াছিলেন কারণ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তিনি ধর্ে যথাযোগ্য 
স্্বাবহার করিয়াছিলেন। তিনি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে 
নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। পরবতী আব্বাসীয় খলীফ! হারুনুর 
রশীদের মত তিনি বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধাভিযান প্রেরণ 
করিয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধে তিনি গাজী অর্থাৎ ধর্ম যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী খলীফাদের মত জুমা-জামাতে ইনানতী 
করিতেন । 
তিনি বাস্তবধমী শাসক হিসাবে রাষ্ট্রের উল্লিখিত ধর্মী ভিত্তির সহিত 
আরও অনেক জাগতিক ও ব্যবহারিক রীতিনীতির যোগাযোগ সাধিত 
করেন। তাহার রাষ্থীয় শক্তির মূল উৎগ ছিল এক সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী 
সেনাবাহিনী । পিরিয়াবাসীর। এই সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া তাহার 
শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইরাকের লোকেরা তাহাদের খলীফাকে 
বার বার সঙ্কট সময়ে পরিত্যাগ করিয়। চলিয়৷ গিয়াছির | 
হজরত আলী ও তাহার পুত্র হাসান লবুচিত্ত ও বিশ্বাসঘাতক 
কৃফাবাসীদের নিফিক্রয়তার জন্যই অনেক কষ্টভোগ করিয়াছিলেন কিন্ত 
সিরিয়াবাসিগণ সর্বদ। মু'আবিয়াকে অকৃন্ঠভাবে সমন করিয়াছিল। বিখ্যাত 
তিহাসিক ওয়েল হউসেনের মতে সিরিয়ায় রোমক সাম়াজ্য ও খীষ্টবর্মের 
ধ্রতিহ্য সিরিয়াবাসীদিগকে রাজভভ্ত করিয়। তুলিরাছির অন্যপক্ষে ইরাকের 
অধিবাসিগণের সেইরূপ কোন এ্রতিহ্য ছিল না। 
মূ'আবিয়। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ধৈর্ষের' পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন 
০ করেন। এউ্রতিহাসিক ফখরী বলেন, “যেখানে ধৈষের প্রয়োজন 
সেখানে তিনি ধৈর্শীন ছিলেন, যেখানে কঠোরতার প্রয়োজন- "সেখানে তিনি 
কঠোর ছিলেন ; কিন্ত বৈর্যই তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। যেখানে শক্তি 
প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োঘন, সেখানেই কেবল তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতেন। কথিত 
আছে, মু'আবিয়। বলিতেন, “যেখানে চাবুকের ব্যবহার যথেষ্ট, সেখানে 
আঁফি আমার তরবারি ব্যবহার করি' না, যেখানে বাকাপ্রয়োগ যথেষ্টঃ সেখানে 


রাষ্ট্রের ধর্মীয় 
ভিত্তি 


বাষ্ট্রের নবতর 
ভিত্তি 


উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাত৷ মু'আবিয়া ১৭৫ 


চাবৃকও প্রয়োগ করি না| যদি আমার সহচরদের সহিত চুলের মত সৃক্ষ্যতম 
বন্ধনও অবশিষ্ট থাকে, আমি ইহাকে ছিন্ন হইতে দেই না। যখন সে 
সজোরে টানে, তখন আমি টিল দেই, আর যদি সে টিল দেয়, তখন আমি 
টানি।” ম'আবিয়া নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অকাতরে 
অর্থ ব্যয় করিতেন। করাইশ বংশের সমন্রান্ত ব্যক্তিগণকে তিনি নানা 
উপাঁচারে সন্তষ্ট রাখিতেন। একবার তান কোন “আনসার'কে ৫০০ স্বর্ণ- 
সবদ্রা উপহার পাঠাইয়াছিলেন। আনসার আপন পুত্রকে এ মুদ্রাসহ 
মু'আবিয়ার নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, সে যেন মুআবিয়ার মাথার 
উপর তাহ। ছু'ড়িয়। মারে । পুত্রটি মুআবিয়ার অনুমতিক্রমে এ মুদ্রা পিতার 
আদেশমত মূ'আবিয়ার মাখায় ছু'ড়িয়া মারিল | মু আবিয়। তখন এ মুদ্র। দ্বিগুণ 
করিয়া আনসারের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারের জন্যই 
আনসার ও মুহাজিবগণের পুত্রর। তাঁহার আনুগত্য স্বীক।র করিয়াছিল । 

মূ'আবিয়া৷ শাসন ব্যবস্থাব উন্নতি বিধান করেন। তিনি বাইজন্টাইন 
শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণে সিরির।বাসীদের সহযোগিতায় একটি সুষ্ঠু শামন- 
ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই রাজকীয শাসন 
ব্যবস্থার সহিত তিনি আরবীর পদ্ধতির যোগাযোগ সাধন 
করেন। তিনি তাহার বিশ্বস্ত ও মনোনীত আরব নেতাদের সহিত আলাপ- 
আলোচনার মাধ্যমে নিজের ইচ্ছা! বলব ও কার্যকরী কৰিতে চেষ্ট। করেন। 
কাজেই তিনি প্রকত প্রস্তাবে রাজাও ছিলেন না। একজন বাইজান্টাইন 
লেখক মূ*আবিয়াকে উপদেষ্ট। মণ্ডনীর প্রধান (1:50 93822011107) বলিষা 
অভিহিত করিয়াছেন। মু'আবির। তাহার শাসন ব্যবস্থায় দুইটি নতন 
বিভাগ প্রবর্তন করেন। ইহাব একটি হইল বাবিদ (ডাক বিভাগ)। তেজী 
ধোড়। অদল বদল করিয়। এই ব্যবস্থ। চাল হইত এবং ইহার সাহাযো ভ্রুত 
সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হইত। অপরটি হইল রেজিষ্টারী বিভাগ 
(দীওয়ানুল খাতাম)। যখন খলীফার তরফ হইতে কোন ফরমান বা 
প্রত্যাদেশ বাহিরে প্রেরণ কর! হইত তখন এই বিভাগে ইহার একটি নকল 
রাখিয়। দেওয়া হইত। সবকারী চিঠিপত্রেব জাল আবিষৃত হওয়ার ফলে 
সরকারী দলীন-পত্রাদির বিশুদ্ধত। বক্ষাব জন্য মুআবিয়া এই ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

মু'আবিয়। সর্বপ্রথম আরব নৌবহর গঠন করেন। সিরিয়ায় বাই- 
জান্টাইনগণ কতক পরিত্যাজ জাহাজের কারখানাগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া 


শাসনন্ব্যবস্থ। 


১৪৬ ইসলাম ও খিলাফত 


স্ব'আবিয়া আরব নৌবহর স্য্টি করেন। হজনত উসমানের সময় ৬৫ 
খীব্দে যখন তিনি সিরিয়ার প্রাদেশিক শাসনকর্ত। তখনই তিনি খাই- 
জান্টাইনদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম নৌযুদ্ধে জরলাভ করেন। তিনি কনষ্টাি- 
নোপলের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযান প্রেরণ করিয়।ছিলেন তাহার প্রত্যেকটির 
সহিত নৌ-বাহিনীও প্রেরিত হইত। 

মু'নাবিয়া৷ তাহার রাজ্যেব কেস বংশীব ও ক'ল্ন্‌ বংশীয় যুযুধান আরব- 
দের মধ্যে ক্ষমতাপাম্য রক্ষাঝ চেষ্ট। করিতেন। তিনি নিজে কষে: 
বংশীয হইলেও কাল্ৰ্‌ বংশের স্ত্রী গ্রহণ করিবাছিলন এবং প্র স্ত্রীর গজাত 
পূত্র ইরাজীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিষা উভয় গোত্রকে সন্তুষ্ট 
রাখিতে চেষ্টা করেন। তিনি তাহার খীস্টান প্রজাদের প্রতি সহনশী 
ও উদ্াব হিলেন। তিনি খ্রীস্টানগণকে উচ্চ রাজপদে নিষুক্ত কবিযান্ঠিলেন। 
তাহার একজন খ্রীস্টান উপদেষ্টা ছিল, তীহাব চিকিংসক ছিলেন খীস্টান এবং 
সভাকবিও খ্রীস্টান ছিলেন। ভূমিকম্পে বিনষ্ট হইয়৷ যাওয়ার পব তিনি 
এডেসাব গির্জাকে পুনশির্মাণ করেন। মেরনাইট ও জেকবাইট খীস্টানগণ 
নিজেদের বিবাদ মীমাংসাৰ জন্য খলীফাকে সালিশ মানিত। 


বিস্তারিত পাঠ্য 


হিটি ---হিষ্ট্রী অব দি এরাব্স্‌ 

ম্যুর : হিষ্টী অব দি কলিফেইট 

আল-ফখুরী, আদাব্স স্ুলতানিয়া ওয়াদ-দুযালুল-ইসলামিয়া 
ওয়েল হাউসেন, এরাব কিংডম এণ্ড ইট্সু ফল 


১৪ 
কারবালার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড 


সুআবিয়ার সৃত্যু যখন আপন্ন তখন তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে পুত্র 
ইয়াজীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ রাখিয়া যান। ইয়াজীদ তখন শিকারের 
উদ্দেশ্যে বাহিব হইয়াছিলেন। মু'আবিয৷ বলেন, “কবাইশ 

ইর়াজীঘের বংশের চারি ব্যক্তি ব্যতীত আঁর কাহারও নিকট হইতে তৌমার 
বর জন্য প্রতিথন্দিতাৰ ভয় করি না। ই'হার। হইলেন, আলীব পৃত্র 
হুসাষন, উন্নবেব পুত্র আবদুল্লাহ, জুবাষবেব পুত্র আবল্ল্লাহ ও 
আবূ বকবের পৃত্র আবদূৰ বহমান। উমরের পৃত্রকে ধর্মভীরুতা সম্পূর্ণ 
পাইয়া বসিযাছে, তিনি যদি সর্বশেষ লোক হন তবে তিনি তোমাব প্রতি 
আনুগত্যেৰ শপথ গ্রহণ করিবেন। আলীর পুত্র হুপায়ন বিশেষ গুরুহপর্ণ লোক 
নহেন, ইবাকেব লোকেব। তাহাকে বিদ্রোহ ঘোষণা কবিতে বাধ্য না করিয়া 
ছাড়িবে না। যদি তিনি বিদ্রোহী হন এবং তুমি তাঁহাব উপৰ জধী হও 
তবে তাঁহাকে ক্ষমা করিও কাবণ তিনি নিকটাত্মীয় এবং হজব্ত মৃহল্মদের 
বংশধর ও উত্তঝাধিকারী। আবু বকরের পূত্র তাঁহার বন্ধবাঙ্মবগণকে যাহা। 
করিতে দেখিবেন তাহাই কবিবেন। তিনি শুধু নারী সাহচর্য ও খেলাঁধূল। 
পছন্দ করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার জন্য সিংহের মত ও"ৎ পাতিয়। 
বসিয়৷ থাকে এবং শুগালেব মত তোঁদার বিরুদ্ধে ধর্ত আচবণ কৰে এবং 
ক্ষমতা পাইলেই তোমাকে আক্রমণ করে সে হইল আবদুল্লাহ্‌ ইবন জ্বাযব। 
তুমি বদি তাহাকে কাবৃতে পাও তবে তাহাকে টকবা টকর। করিষ৷ কাটিয়া 
ফেলিকে এবং তোমার লোকদেরকে রক্তপাত হইতে যথ৷ সম্ভব রক্ষা কবিবে।”” 
ইয়াজিদ খলীফা! হইয়াই মদীনায় ষাহারী আনুগত্যের শপথ গ্রহণ 
করে নাই তাহাদের নিকট ছকুমনামা পাঠাইলেন। উমবের পুত্র ও 
ও আব্বাসের পুত্র ইয়াজীদের প্রতি আনুগত্যেব শপথ গ্রহণ কবিলেন। 
আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র ও হুসায়ন কিছু সময় চাহিয়া মক্কা চলিযা গেলেন। 
কৃফার অধিধাসীয়। হুসায়নকে কৃফায় যাইবাব জন্য আহ্বান করিল। যক্ধায় 
তাহার বন্ধুবান্ধব ও আত্বীয়স্বজনগণ তাহাকে কুফাষ যাইতে নিঘেধ কবিলেন ? 
কুফাবাসীদের চরিত্র সন্বন্ধে ইহার। সম্যক অবগত ছিলেন। তাহাদের 
চরিত্রে স্থিক্ভার অভাব ছিল। হঠাৎ তাহারা অতি উৎসাহী আবার 


১২. 


৬৮০-৬৬৩ 


১৭৮ ইসলাম ও খিলাফত 


পরক্ষণেই উদাসীন ও অসাড় হইয়া পড়িত। আবদুল্লাহ্‌ ইবন জুবায়র 
হুসায়নকে স্বীয় পথ হইতে অপসারণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য 
কেবলমাত্র তিনিই হুসায়নকে কৃফায় যাইতে উৎসাহিত করেন। কৃফা- 
বাসীরা ইয়াজীদের জীবনযাত্রা, মদ্যাসক্তি ও পাপাচরণে চরম অসস্তাষ্ট 
প্রকাশ করিয়া হুসাঁয়নকে উমাইয়া সবকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্যের 
প্রতিশ্তি দিয়া বহুপব্র প্রেরণ করিল। তাহারা পরস্পরেব সহিত কঠোর- 
ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া ছসায়নের প্রতি অক্ণ্ঠ সমর্থন জানাইল | হুসায়ন 
ইয়াজীদের ও উমাইযা সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে শুধু অনিচ্ছুক 
ছিলেন না তিনি তাহাদেব স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের 
জন্য সুযোগ খঁজিতেছিলেন। কৃফাবাসীদের আমস্ত্রণে তাই তিনি সোৎসাহে 
সাড়া দিলেন। 

হুসায়ন প্রথনে তাহার পিতৃব্যপৃত্র মুসলিমকে কৃফাৰ অবস্থা জানিবার 
জন্য পাঠাইলেন। মুসলিম হানি নামক একজন নেতৃস্থানীয ব্যক্তির গৃহে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে কৃফাবাসীদের এইসব কার্যকলাপের 
বিষয় ইয়াজীদের কর্ণগোচর হইলে তিনি জিয়াদের পূত্র উবায়দৃল্লাহকে 
কুফার শাসনকর্ত৷ করিয়৷ পাঠাইলেন। উবায়দুল্লাহ মুসলিমের অনুসন্ধান 
করিয়া জানিতে পারিলেন যে মুসলিম হানির গৃহে অবস্থান করিতেছেন, 
উবায়দুল্লাহ্‌ ইহাদের উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং আশ্রিত ও আশ্রয়- 
দাতা উভয়কে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন। মুসলিমেব মৃত্যু সংবাদ 
ছুসায়নের নিকট পৌছিবার পূর্বেই তিনি তাঁহার পরিবারবর্গ, আত্বীয়স্বজন 
ও কয়েকজন অনুরক্ত ভক্ত সহ কৃফার দিকে যাত্রা করিলেন। আরবের 
মরুভূমি অতিক্রম করিয়া ইরাক সীমান্তে উপস্থিত হইতে না হইতেই 
মুসলিমের মৃত্যু সংবাদ তাহার কানে আসিল। তখনও তিনি ইচ্ছা কবিলে 
মন্কায় ফিরিয়া যাইতে পষ্রিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। 
কৃফার পরিস্থিতির বিষয় ক্রমাগত দৃঃস্বংাদ আসিতে লাগিল। কবি 
ফারাজদাক এ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি হুসায়নের একজন ভক্ত 
ছিলেন। তিনি বলিলেন, “(কফা) নগবীর অন্তর আপনার পক্ষে রহিয়াছে 
কিন্ত ইহার তরবারি আপনার বিরুদ্ধে। এই সকল দুঃসংবাদের ফলে 
হুসায়নের সঙ্গে যোগদানকারী বেদঈ'ন সৈন্যগণ একে একে তাঁহার পক্ষ 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। এক্ষণে হুসায়নের সঙ্গে ৩০ জন 
অশ্বারোহী ও 8০ জন পতাদিক ব্যতীত আর কোন লোক রহিল না। 


কারবালার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ১৭৯ 


হুসায়নের গতিরোধ করিবার জন্য উবায়দুল্লাহ্‌ উমর ইবন সা'দকে 
8090০ অশ্বারোহী সহ প্রেরণ করিলেন। এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া 
হুসায়ন কৃফা হইতে পঁচিশ মাইল দৃরবতী কারবালা নামক স্থানে শিবির 
সংস্থাপন কর্িলেন। হসায়ন শত্রুপক্ষের সহিত বহু আলাপ আলোচনার পর 
তিনটি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং ইহার যে কোন একটি গ্রহণ করিবার 
জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন ; (১) তাঁহাকে হয মকাঁয ফিরিয়া 
যাইতে দেওযা হউক নতৃবা (২) তাঁহাকে দামিস্কে ইযাজীদের নিকট 
পৌছাইয়া৷ দেওয়।৷ হউক অথবা৷ (৩) সীমান্তে ইসলামের দৃশমনদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেওয়া হউক। কিন্তু ওবায়দল্লাহ ইহার কোন 
প্রস্তাবেই রাজী হইলেন না। তিনি হুসায়নকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ 
করিতে আদেশ করিলেন। ছসায়ন ও তাঁহার দলকে আত্মসমর্পণে বাধ্য 
করিবার জন্য উবাযদুল্লাহ্‌ উমরকে আদেশ করিলেন যেন নদীর সঙ্গে 
তাহাদের যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উমাইয়া সেনাপতির ধারণা 
হইল যে তৃষ্ণয় কাব্‌ হইয়৷ ছুসায়ন আত্ম সমর্পণ করিবেন। কিন্তু হুসায়ন 
তাহার পূর্ব প্রস্তাবে অবিচল রহিলেন। উবায়দুল্লাহ্‌ তখন শামীর নামক 
একজন নির্দয় ব্যক্তিকে উমরের নিকট পাঠাইয়া হুসাঁয়নকে মৃত অথব! 
জীবিত যে অবস্থায়ই হউক কফায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। এই 
আদেশ পাইয়া উমর ছুসায়নের শিবির অবরোধ করিলেন। হুসায়ন তাঁহার 
স্বল্পসংখ্যক অনুচর ও আত্মীয়স্বজনকে লইয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। 
পরিবার ও আড্ীয় স্বজমকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়৷ যাওয়ার জন্য 
হুসায়নকে একদিন সময়. দেওয়া হইল কিন্ত তাহারা কেহই এ মুহর্তে 
হুসায়নকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইল না। 

দশই মুহররম সকালরেল৷ হুসায়ন ত'হার ক্জু্র বাহিণীকে যৃদ্ধের জন্য 
কাতারবন্দী করিলেন। কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিস্তব্ধতা বিরাজ 
করিতেছিল। অবশেষে শক্রপক্ষের তীর নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে স্রীলোক 
ও শিশুদের ক্রন্দনের মধ্য দিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদিকে যথাযোগ্য 
সমর সাজে সঙ্জিত বিরাট উমাইয়া বাহিনী, অপরদিকে ন্যায় ও সত্যের 
জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ মুষ্টিমেয় নাগরিক । শক্রপক্ষের তীর অগণিত 
সংখ্যায় হুসায়নের দলের, লোকজনের উপর আসিয়৷ পড়িতে লাগিল। 
হুসায়নের দশ বৎসূর বয়স্ক, ভ্রাতুষ্পুত্র কাসিম শরাহত হইয়া শহীদ হইল। 
কিছুক্ষণের জন্য কেহই ছসায়নকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইল না। 


১৮০ ইসলাম ও খিল 


হুসায়ন তৃষ্জার্ত হইয়া নদীর ধার বেষিয়। দলিলেন। শক্রনা৷ তাহাকে 
ধিরিযা ফেলিল। এইবার নিষ্ঠুর শারমীর নৃশংসভাবে তাঁহাকে আক্রমণ 
করিল। তিনি তীর বিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইলেন ও নিহত হইলেন। 
তাহার দলের লোকেরাও কেহ রক্ষা পাইল লা। হুসায়নের দূই পত্র, 
হয় ভ্রাতা, হাসানের দূইপুব্র এবং আরও অনেকে শাহাদৎ বরণ করিলেন। 
তাহাদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হষঈটল এবং এইরূপ সত্বরটি 
মুড এবং স্ত্রী ও শিশু সম্তানগণকে কুফায় উবায়দুল্লাহর নিকট 
টি কর! হইল। নবী করীমের দৌহিত্রের রুজাক্ শির যখন উবায়দুলায়র 
পদপ্রাপ্তে নিক্ষিণত হইল তখন জনসাধারণের বৃধ্যে ব্রাসের সঞ্চার হইল। 
উবায়দল্লাহ যখন আপন যষির সাহায্যে হুসায়নের মন্তককে নাড়াছাড়৷ 
করিয়া দেখিতেছিল তখন একজন বৃদ্ধ আতিনাদ করিগা উঠিল, “ধীরে, 
ওহে ধীরে! এইটি হজরতের দৌহিত্র, আল্লার কসম আমি মৃহম্মদের পবিত্র 
মুখ দ্বার এই ওগ্ঠদ্বষে চুম্বন করিতে দেখিযাছি।” হুসায়নের তগুী, তীহার 
শিশু পূত্র আলী আসগর ও দূই কন্যাকে ইয়াজীদের নিকট প্রেরণ করা 
হইল। এই শিশু সম্তান ও স্ত্রীলোকগণকে যথাযোগ্য সন্মানের সাহত 
মদীনায় প্রেরণ কর৷ হইল। 


কারবালার তাগুপর্য 

কারবালার ঘটনা ইস্লামের ইতিহাসে এক শোচনীয় মর্মীস্তিক 
ঘটনা । ছসায়ন ও তাহার মূষ্টিমেয় অনুচরগণের প্রতি উমাইয়া সরকার 
ফে নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিল তাহার সংবাদ দাবানলের মত মুসলিম 
জগ্নতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। হজ উপলক্ষে মক্কা ও মদীনায় 
সমাগত নরনারী নবীর পরিবারের বিধবা স্ত্রী ও এতিম শিশু সম্ভতানগণকে 
দেখিয়৷ তাহাদের হৃদয়রিদারক কাহিনী মুসলিম জগতের নিভূততম 
কোন পর্যস্ত পৌছাইয়া দিল। স্মথ মুসলিম জাহানের আস্তরিক 
সহান্ভূতি ও অনুকম্পা তাহাদের উপর নিবদ্ধ হইল এবং উমাইয়৷ শাসকদের 
প্রতি সকলের বিদ্বেষ ও রোষ প্রবল আক্োশে ফাটিয়। পড়িল। হুসায়ন 
ন্যায় ও সত্যের প্রতীক এবং উমাইয়া শাসক ইস্বাজিদ অন্যায় ও অসত্যের 
প্রতীক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। উমাইয়। শাসনের পতনের মূলেও 
এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড প্রচণ্ড শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছিল। ধর্মপ্রাণ 
ও বিশ্বাসী মুসলমানগণ এই কারণে উমাইয়া শাপনকে কখনও মনে প্রাণে 





কারবালার শোঁচা্ হত্যা ১৮১ 


মানিয়া লইতে পাঁয়েন নাঁই। ফারবাঁলার শোনীয় ঘটনা মুসলমানদের 
মনে এমন গভীর রেখাঁপাঁত কত্িয়াছিল যে পরবর্তী যুগে ধসলমানদের 
চিন্তাধাবায়, কাব্য কবিতা ও শিল্প সাহিত্যে ইহার প্রতিফলন ঘটে। মুসল- 
মানদের উপর কৌন গুরুতর বিপদ আপতিত হইলে ইহাকে কারবালার 
সহিত তুলনা করা হয। বিশেষ করিয়া শিয়া সংপ্রদায়ের মধ্যে এই 
উপলক্ষে পৃথিবীর সর্বত্র এক প্রবল শোকৌচ্ছাস বহিয়। যাঁয়। তাহার 
বুক চাপড়াইয়া, মিছিল বা্ণহির করিয়া, মপিয। গাহিয়া। এবং যদ্ধাদি প্রদর্শন 
করিয়া কারবালার খর্নীস্তিক স্মৃতি পালন করে। কারবালার ঘটনাব নামে 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের চক্ষু অশন্সজল ও অন্তর শোকাকুল হইয়া উঠে। 

কারবালার যুদ্ধের পরি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইয়াজীদের বিকদ্ধে বিদ্রোহ 
দেখা দেয়। তনাধ্যে মদীনার বিদ্রোহ প্রধান। মদীনার অধিবাপিগণ 
ইযাঁজীদের শাসনের বিকদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কবে এবং নগরীর 
এক হাজার উমাইয়া অধিবাসীকে কিছুকাল আবদ্ধ রাখিয়া 
সম্থ্যবহাবের প্রতিশ্রতিতে মুক্তি দেয়। এই সংবাদ পাইয়া ইয়াজিদ মুসলিম 
ইবন উকবা নামক একজন সেনাপতিকে এক বিরাট সেন্যবাহিনীসহ 
মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মৃপলিম তিনদিন পর্যস্ত মদীনায় 
অবাধ লুঠতরাজ ও হত্যাকাণ্ড চালাইলেন। এই যুদ্ধকে হাররার যুদ্ধ 
বল। হয় (আগষ্ট, ৬৮৩)। এইভাবে মদীনার বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন 
করিয়া সিরীয় বাহিনী মক্কার দিকে যাত্রা করিল। 

মন্তায় আবদুল্লাহ ইবন জবায়র গ্রিবীয় সেনাবাহিনীকে বাধাদান করিতে 
অগ্রসর হইলেন। আবদুল্লাহ ধামিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। মক্কার 

জনসাধারণ তাহাকে খলীফ৷ বলিয়৷ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। 
টকটারার তাহারা ইয়াজীদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আবদল্লাহকে সাহায্য 
অক্টোবর ৬৩ করিতে আগাইয়া আসিল। কিন্তু পবিত্র নগরীর বিরুদ্ধে কোন 
মুসলমান সেনাবাহিনী যুদ্ধ করিতে পারে ইহা জনসাধারণের 

খারণার বহির্ভূত ছিল। তাই তাহারা অবাক বিস্ময়ে উমাইয়া 
খৃ্টতামূলক শাচরণ প্রত্যক্ষ করিল। ইহাদের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আব 
দুল্লাহ ইবন জ্বায়রের সহায়ক ও অনুচরগণ নিজদিগকে অসহায় বোধ 
করিতে লাগিল। দৃই মাস ধরিয়া আক্রমণকারিগণ শহর অবরোধ করিয়া 
রাখিল। শক্ররা কাবাধরে আগুন ধরাইয়া দিল এবং পবিত্র হারাম শরীফ 
ভস্মীভূত হইল। অবরোধের তৃতীয় মাসে দাষিস্ক হইতে ইয়াজীদের 


হারার যুদ্ধ 


১৮২ ইসলাম ও খিলাফত 


মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ থাঁমিয়া গেল। 
ই়াজীদের মৃত্যুর পর স্রীয় বাহিনী এতই তগ্রোথসাহ হইয়া পড়িন ষে 
তাহারা ইবন জববায়রকে সিরিয়ায় গমন করিয়া খিলাফতের ভার গ্রহণ 
করার জন্য আহ্বান জানাইল। ইবন জ্বায়র পবিত্র নগরী ত্যাগ করিয়া 
সিরিয়ায় যাইতে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। তিনি মক্কায় থাকিয়া কাব 
শরীফের সংস্কার ও পুনঃনির্মাণেরকাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। 

ইয়াজীদ চল্লিশ বৎসর বয়সে সাড়ে তিন মাস রাজত্ব করার পর মৃত্যু 
মুখে পতিত হইলেন। ধতিহাসিক আল-ফখ্রী বলেন, “ইয়াজীদ সাড়ে 
তিন বৎসর রাজত্ব করেন। প্রথম বৎসর তিনি আলীর পুত্র হুসায়নকে 
হত্যা করেন ; স্বিতীয় বংসর তিনি মদীনা আক্রমণ করেন এবং তিন দিন 
যাবৎ লুঠতরাজ ঢাঁলাঁন, তৃতীয বৎসর তিনি কাবা! আক্রমণ করেন। 
ইয়াজীদ কবিতা রচনা করিতেন। তিনি মদ্যপ এবং বিলাস প্রিষ ছিলেন | 
মক্কা ও মদীনা আক্রমণ এবং নবীর বংশধবদেব প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের 
জন্য মুসলমানগণ তীঁহার রাজত্বকালকে ঘৃণার সহিত স্মরণ কবিয়৷ থাকে | 


১৫ 
উমাইয়। রাজ্যের সংগঠক আবঘ,ল মালিক 


( ৬৮৫-৭০৫ খুঃ ) 


ইয়াজীদের অকাল মৃত্যুতে মু'আবিয়ার বংশধরগণ দুর্বল হইয়া পড়িল। 
তাহার! বেশীদিন খিলাফতের পদে টিকিয়া থাকিতে পারিলনা। ইয়াজীদের 
চিন রিনী পুত্র দ্বিতীয় মু'আবিয়া মাত্র তিন মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
তাহার মৃত্যুর পর যু'আবিয়ার বংশের লোকের! ইয়াজীদের 
আর এক পুত্র খালিদকে খলীফা নির্বাচিত করিতে চাহিল কিন্তু উমাইয়া 
দরবারের প্রধান ব্যক্তিগণ মারওয়ানকে খলীফা! করিতে চাহিলেন। অবশেষে 
স্থির হইল যে মারওয়ান খলীফা হইবেন এবং তাহার মৃত্যুর পৰ খালিদকে 
খিলাফত দান কর! হইবে। 
উমাইয়া বংশের নূর্বলতাঁর সুযোগে ইবন জ্বায়র মুসলিম রাজ্যে বিশেষ 
প্রতিপত্তিশালী হইয়। উঠেন। তাঁহার সাধৃত। ও ধর্ম-পরায়ণতার জন্য কেবল 
মক্ক। ও মদীনার জনসাধাবণই যে তাঁহাকে খলীফ! বলিয়। মানিয়া 
লইয়াছিল তাহা নহে। মিসর ও সিরিয়ার কোন কোন 
অঞ্চলেও তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইরাকের কৃফা ও বসব! 
নগরী ও তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। এমন কি' উমাইয়াদের 
র।জধানী দামিস্ক নগরেও জ।হ্‌হাক নামক একজন দেনাপতি ইবন জুবায়রের 
পক্ষ অবলম্বন করিল। 


ইবন জ্বায়র 


খলীফা হইর।ই মারওবাঁনকে জাহহাকের সাইত ধুদ্ধ কারিতে হইরাছিল। 
মারজ-ই-রাহিত নামক স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হইন। ধূদ্ধে মারওয়ান 
জাহৃহাককে পরাজিত করিয়া সমথ্ব সিরিয়ায় উমাইয়।দের 

উগ আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন (৬৮৪খৃঃ)। কিন্ত এই কৃতকা্ - 
_ সে ৬৮৫ তার পরে তিনি শোচনীরভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি খালি- 
,দের খিনাফতের দাবী.অধ্রাহ্য করির। নিজ পুর আবদুল মালিককে 

খলীফ। মনোনীত করেন। ইতিমধ্যে তিনি খালিদের মাত] অর্থাৎইয়াজিদের 


১৮৪ ইসলাম ও খিলাফত 


বিধব স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । কিন্ত নিজ পুত্রের দাবী প্রত্যাখ্যাত 
হওয়ায় উক্ত মহিল৷ মাগওয়ানকে হত্যা করেন (৬৮৫)। তাহার মৃত্যুর 
পর তাহার পুত্র আবদুল মালিক খিলাফতেব পদে তীহার উত্তরাধিকারী 
হইলেন। 

খলীফা ছুই! আবধূন ধীজিকক্ষে ধহ বিজ্োহী ও প্রতিথন্মীরংমাকাবিল! 
করিতে হইয়াছিল। আবদুল্লাহ ইবন ভূবায়র মক্কায় অপ্রতিহন্্বী ছিলেন । 
উমাইয়া বংশের আমর ইবন সা'দ খিলাফতেব পদে আবদুল মালিকের 
প্রতিহন্দী ছিলেন। মুখতার নামক একজন দুঃসাহসিক ব্যাজি হুসায়নের 
হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর্ণ হইযা কৃফায বিদ্রোহী হইলেন। 
সুদার বংশীয় (উত্তবাঞ্চলেব) আরব ও হিমৃযার বংশীষ (দক্ষিণাঞ্লের) 
আরবদের মধ্যে খুরাপানে কলহ চলিতেছিল। খারিজীগণও বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিল। আবদুল মালিক এই সকল বিপদাপদ কাটাইয৷ বিদ্রোহাদি 
কঠোর হস্তে দমন করিয! সমগ্র সুসলিম সায্াজ্যকে উমাইয়াদের কর্তৃত্াধীনে 


আনয়ন করেন। তিনি এইভাবে উমাইযা সাম্াজ্যকে পুনরুজ্জীবিত 
করেন। 


কৃফার খারিজীগণ হুসায়নের হত্যাব প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুফায় 
স্ধেত হইল | তাহাবা অনুশোচনাকারী (ব৷ তাওযাবন) নামে অভিহিত হইত । 
তাহাধা কাববালাষ হুসাযনেব সমাধিতে উপস্থিত হইয৷ একবাত্রিতে 
পর বিলাপ কবিয৷ কাঁদিতে কাঁদিতে ফাতিমা! ও আলীর পুত্রকে 
বিপদের সময় একাকী ফেলিযা যাওযাব জন্য চরম অনুশোচনা 
প্রকাশ করিল। তাবপব তাহারা সিষিযা বাসিগণকে আক্রমণ করিল কিন্তু 
খলীফার সৈন্যগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে পবাজিত করিগ্না ছত্রভঙ্গ করিয়া 
দিল। এই সময় মুখতার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে কফার' কারাগারে আবদ্ধ 
ছিলেন। তিনি অনুশোচনাকাবীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া 
সুতার  কবিত৷ রচনা করিলেন এবং কিছুকাল পর কারামুক্ত হইয়া তিনি 
মুহত্মদ আল-হানাফিয়া্* নামক হজরত আলীর এক পুত্রের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া কারবালার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উমাইয়াদের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করিলেন। তিনি কিছুদিনে্ মধ্যে কৃফণার প্রতিপত্তিশালী 
লোক্ষ্নকে বশীভূত করিয়৷ কুফায় আবিপত্য স্থাপন করেন। সম্পূর্ণ 
* ফাতিমার সুতুষ পর হঞখত আলী হানিক। বংশের একজল রষণীক্ষে বিবাহ কদিরা- 
হিইছিল। ইবনুল ছাসাকির। এই বহিগী ছেলে। 


উমাইয়। রাজ্যে লম্গঠঞ্ষ আখবুল মালিক ১৮৫ 


ইরাক, আরব এবং পারস্যের কোন কোম অংশে মুখতার স্বীয় প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃফা হইতে মুখতার সাহার সেনাপতি ইবনুল আশতারকে 
উমাইয়া সেনীপতি উবায়দৃষ্লীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মুখতারের সেনা- 
বাহিনী কৃ! ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুফায় এক তুমুল গৃহযুদ্ধ 
আরম্ত হইল। এই বৃদ্ধে ছসায়নের সমর্থকগণ হুসাঁয়নের হত্যাফারিগণকে 
হত্যা করিল। ইহাদের মধ্যে শানীর, উর সহ প্রায় ২৮৪ জন লোক 
প্রাণ হারাইল। অপরদিকে ইবনুল আশতার জাব নদীর 
তীরে সংঘটিত এক যুদ্ধে কারবালার প্রধান নায়ক উবায়দল্লাকে 
পরাজিত ও নিহত করিলেন। এইভাবে মুখতার কারধালার 
শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ কবৰিলেন। 
মুখতারের অভূতপূর্ব কৃতকার্ধতা ও সাফল্যে স্তশ্তিত হইয়া ইবন 
জুবায়র তীহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া পড়েন। মুখতার ইবন জ্বাষরের 
নিনল্র আন্গত্য স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার আন্তরিকতা সম্বন্ধে 
ইবন অবায়রের ইবন জুবায়রের সন্দেহ ছিল। ইবন জুবায়ব মুখতারের আস্তারিকতা। 
কলহ পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে মন্কায ভাকিয়৷ পাঠাইলেন। 
ইহাতে মুখতার বিদ্রোহী হইলেন। আবদুল মালিকের পরম 
সৌভাগ্য যে তাহার শাক্ররা পরম্পর কলহে লিপ্ত হইযা একে অন্যের শক্তি ক্ষয় 
করিতে আরম্ভ করিল। ইবন জ্বায়রের ভ্রাতা মুস আৰ বসরার শাসনকর্তা 
ছিলেন। ইবন জ্বাফর এখন মুস'আবকে মুখতারের বিরুদ্ধে কৃফাষ 
প্রেরণ করিলেন। মুখতার তাহার আট হাঁজাব সমর্থক সহ দুর্গাভ্যস্তরে 
আশ্রষ গ্রহণ করেন। কয়েক মাস যাবৎ মুখতার ও তাহার অনুচরগণ 
শক্রর আক্রমণ প্রতিহত করিল কিন্ত অবশেষে ক্ষধা ও তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া 
মখতার নিজ সৈন্যদলকে দুর্গের বাছিরে আসিয়া সন্ুখ ষুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার 
আদেশ দান করিলেন। কিন্ত অল্লসংখ্যক লোকই তাহার সহিত যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করিয়৷ মৃত্যুবরণ করিল। মুখতার ও মৃত্যু্খে পতিত হইলেন । 
তাঁহার সমর্ধকগণ মুস'আবের নিকট আত্ম সমর্পণ করিল! কথিত আছে 
মুখতারের সৈন্যবাহিনীতে মাত্র ৭০০ জন লোক ছিল আরব আর বাকী 
সকলেই ছিল অনারৰ। মুষ্বুআবের আদেশে মুখতারের সম্পূর্ণ 
মাও়ানী রর 
বিদ্রা& সেনাবাহিনীকে হত্যা কল হয়। মুখতারের অভ্যুত্থান এবং অনারব 
মুসলমানদের নেতা হিসাবে উষ্াইয়াদের বিরুদ্ধে তাঁহান্ব যুদ্ধ বিগ্রহ 
ইসলামের ইত্তিহাসে অনারবদ্দের (মাওয়ালী) অসন্তোষের প্রথম স্তর সৃচিত 


কাব নদীর 
যুদ্ধ ৬৮৬ খঃ 


১৮৬ ইসলায ও খিলাফত 


করে। এই আরব অনারব ছন্ঘ পরব্তাঁকালে চরম আকার ধারণ করে। 
মূসলিম রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে খারিজীগণ বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি 
করিয়াছিল। তাহারা নিরপরাধ জনসাধারণের উপর হামলা 
চালাইয়৷ তাহাদের জীবন দূবিসহ করিয়া তুলিল। রাই ও ইম্পাহান 
অঞ্চলে তাহাদের আধিপত্য স্থাপিত হইল এবং আহওয়াজ ও কিরমানে 
তাহাদের দৌরাঝ্য অপ্রতিহত রহিল। মুস'আব তাহার সেনাপতি মুহাল্লাবের 
সাহায্যে এই সকল অঞ্চলে শাস্তি প্রতিষ্ঠঠ কবেন। ৬৮ হিজরীতে (৬৮৮খুঃ) 
মক্কায় সমাগত হজযাত্রীদের মধ্যে যে বিভিন্ন দলের লোক ছিল তাহা 
হইতে তদানীন্তন মুসলিম জগতের বিভেদ ও বিশৃঙ্খল! অনুমান করা যায়| 
এ বৎসর চারিজন ব্াষ্রপ্রধানে পক্ষ হইতে চারিটি পতাকা আরাফাত 
মযদানে প্রদশিত হয়। একটি আবদুল্লাহ্‌ ইবন জবায়রের, একটি আবদুল 
মালিকের, একটি মুহন্লদ ইবনুল হানাফিয়ার ও অপরটি খারিজীদের। 
পতাকার চতুদিক বে্টন কবিধ। রহিযাছিল উক্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের সমর্থ কদল | 
হজেব পবিত্র মওসুমে এই যৃযূধান দলগুলি পবিত্র মক্কা নগরীতে পরস্পৰ 
যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে বিরত ছিল। 

৬৮৯ খৃষ্টাব্দে যখন আবদুল মালিক রাজধানী হইতে দূরে বিদ্রোহ দমনে 
ব্যাপ্ত ছিলেন তখন আমব ইবন সাঈদ নামক খলীফার এক পিত্ব্য 
পুত্র দামিস্কে নিজেকে খলীফ! বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আবদুল মালিক 
আমবইবন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কবিয়। আমবেব সহিত যুদ্ধ কৰিলে ন 
সাদেক এবং তাহাকে ক্ষমা করিযা। দিলেন। ইহার কিছুদিন পর 
বিদ্রোহ আবদুল মালিক আমবকে প্রাসাদে ডাকাইযা আনিয়। নৃশংস- 
৬৮৯ ধু. ভাবে হত্যা কবেন। 

এক্ষণে আবদুল মালিক তাহাব দৃই শত্রু মুসআব ও মুসআবের ভ্রাতা 
আবদুল্লাহ ইবন জ্বাযবেৰ “বিকদ্ধে অস্রধারণ করিতে মনস্থ করিলেন । 
প্রথমে আবদুল মালিক মৃস'আবের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেবণ কবেন। মুস'আব 

তাহাৰ ভ্রাতা আবনৃল্লার পক্ষে বসব! ও কৃফাষ শাসনকার্য পরি- 


খারিজী 
বিজ্রোহ 


এ, চালন৷ করিতেন। উভযপক্ষে যুদ্ধ হইল। খলীফা আবদুল মালিক 
৬৯১ খঃ. টাঁক। পযসার সাহায্যে মুদ'আবের দলে বহুলোককে বশীভূত 


করিয়া ফেলিলেন। মুস'আব নিরুৎসাহ হইয়৷ পড়িলেন। অবশেষে 
ভীহার পক্ষীয় একজন কুফাবাসী তাঁহাকে হত্যা করে (৬৯১ খৃঃ)। 
মুসআবের মৃত্যুর পর কুফাবাসীরা আবদুন মালিকের বশ্যতা শ্বীকার করিল । 


উমাইয়া! রাজ্যের সংগঠক আবদুল মালিক ১৮৭ 


এই সময় মুসআবের বিখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লাব ও আবদুল মালিকের 
বশ্যতা স্বীকার করেন। এইভাবে কফা, বসর। ও পর্বাঞ্চলের অনেক 
স্থান আবদূল মালিকের অধীনে আসে। 
মুস'আবের মৃত্যুর পর আবদূল মালিক আবদূল্লাহ ইবন জবায়রের 
বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্ব করিলেন। ইয়াজীদের ভয়াবহ 
ধ্বংসযজ্ঞের পর ইবন জবায়র মক্কায় কাবার জীর্ণ সংস্কারে 
ইবন জবায়রের * ৃ 
বিরুদ্ধে বন্ধ মনোনিবেশ করেন। তাহার ধামিকতা, সাধুতা ও কাবা 
শরীফের তন্তাবধানে তীহার ব্রকান্তিক আগ্রহ তাহাকে জনপ্রিয় 
করিয়। তুলিরাছিন। আবদুন মালিক ইবন জবায়রের বিরদ্ধে হাজ্জাজ 
ইবন ইউস্ক নায়ক একজন নির্দয় ও অসমসাহসী সেনাপতিকে পাঠাইলেন। 
হাজ্জাজ প্রথম জীবনে তায়িফে স্কুল শিক্ষক ছিলেন। পরে আবদূল ম:লিকের 
অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়৷ পতনোন্মূখ উমাইয়া রাজ্যকে বিপদের 
হাত হইতে রক্ষ। করিবার জন্য মসী ছাড়িয়। অসি ধারণ করিলেন । হাজ্জাজ 
মক্কার নিকট উপস্থিত হইয়। ইবন জ্বায়রের নিকট এই শর্তে এক ক্ষমাপত্র 
প্রেরণ করিলেন যে ইবন জুবায়র আত্মসমর্পণ করিলে তাহার বিরুদ্ধে কোন 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থ। গ্রহণ কর! হইবে না। কিন্তু ইবন জুবায়র এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিলেন। হাজ্জাজ আবদুল মালিকের অনুমতি লইয়া পবিত্র 
নগরী অবরেধ করিলেন। চতুদিক হইতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতে 
লাগিল। বজ্ব নিনাদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া পবিত্র নগরীর 
দালান কোঠা ধ্বসিয়া পড়িল। স্ুত মাস ধরিয়া অবরোধ চলিতে থাকে । 
ইবন ববায়র নিতান্ত হতোদ্যম হইয়। তাঁহার শতবধ বয়স্ক! বৃদ্ধা মাতা 
আসমার (হজরত আবু বকরের' কণ]1) নিকট পরামর্শ চাহিলেন। বৃদ্ধ! 
মাত পুত্রকে উপদেশ দিলেন যে যদি নিজের পস্থা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া 
মনে হয় তবে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয৷ যাওয়াই কর্তব্য । তদনুসারে ইবন 
জবায়র বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করেন। এইভাবে ধামিক 
প্রবর আবদুল্লাহর জীবনাবসান ঘটে (৬৯২)। তিনি তের বৎসর ধরিয়া 
উমাইয়া শাসকদের বিকদ্ধে প্রতিদ্বন্্বী খলীফা হিসাবে মবকায় প্রতিষ্ঠ। লাঁত 
করিয়া ছিলেন। এ বৎসর হইতে আবদুল মালিক মুসলিম জগতের 
অবিষংবাদিত খলীফা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । 
আবদুল মালিক হাজ্জাজকে প্রথমে আরবদেশের শাসনকর্তার পদ 


দান করেন। মক্কায় শান্তি ও শঙ্খল! স্থাপনের পর হাজ্জাজ মদীনায় গমন 


১৮ ইপজাদ ৬ খিাফত 


ফরেন এবং নদীনাবাসিগণকে কঠোর ভীঁষায় নিশ্পাবাদ করেন। পর বৎসর 

(৬৯৩ খৃ:) পারস্য সীমান্তে খারিজীরা বিদ্রোহী হইলে খলীফা 
শি সেনাপতি মুহাল্লাবকে তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। কৃফা 
উল ও বসরা সৈন্য বাহিনীকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ 
টান ওঃ কর! হইল। কিন্ত এ সময় ইরাকের শাসনকর্তার মৃত্যু হইলে 
রি কুফা ও বসরার সৈন্যগণ মুহার্ীবের পক্ষ ত্যাগ করিয়া গৃছে 


প্রত্যাবর্তন করিল। আঁবদল মালিক ইরাকবাসীদের এ্ইফপ 
অন্যায় আচরণের বিষয় চিস্তা করিয়া এক্ষণে হাজ্জাজকে ইরাকের 


শাসনকর্তা নিধুক্ত করিলেন। হাজ্জাজ আরবদেখ হইতে মাত্র বারজন 
সঙ্গীসহ রাত্রিতে ভ্রত মরুভূমি অতিক্রম করিযা অতকিতে প্রত্যষে 
কফায় উপস্থিত হইলেন। তাহার শিরস্ত্রাণে মুখমণ্ডল ঢাকা পড়িয়াছিল। 
একজন প্রাচীন আরব কবিব কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি 
মিশ্বরে দাঁড়াইয়া মুখমণ্ডল হইতে আবরণ উন্মোচন করিলেন। তখন 
লোকের! তাহাকে চিনিতে পারিল। তাধপর কফাবাসিগণকে উদ্দেশ্য 
করিয়া বলিলেন £ “হে কফাবাপিগণ, আমি নিশ্চিত যে বছ মস্তক আমি 
কা্টিবার উপযুক্ত দেখিতেছি এবং নিশ্চয়ই আমিই উহা করিব। আমার 
মনে হয় আমি শিরজ্সাণ ও শাশর মধ্যবর্তী স্থানে রক্ত দেখিতেছি।” অতঃপর 
তিনি কুফাবাসিগণকে তিনদিনের মধ্যে মুহাল্লাবের সেনাবাহিনীতে যোগদান 
করিতে আদেশ করিলেন। অন্যথায় তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির ভষ 
প্রদর্শন করিলেন। হাজ্জাজ রাষ্দ্রোহিতাৰ অপরাধে অগণিত লোককে 
হত্যা করেন এবং উম্নাইয়া খলীফাদের জন্য রাজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা আনরন 
করেন। কথিত আছে যে হজরত মুহন্দের বিখ্যাত সাহাবা আনাস 
ইবন মালিকের পুত্র সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহী হইলে হাজ্জাজ তাহাকে 
মৃত্যুদণ্ড দান করেন। হাজ্জান্ক পিতা আনাসের ভূ-সম্পত্তি ও বাজেয়াফত 
কষ্ধেন এবং তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় নিন্সাবাদ করেন। অবশ্য পরে 
খলীফার আদেশে হাজ্জাজকে আনাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। 
হাজ্জাজের কঠোর শাসনে লঙস্যাসন্কুল নগরী কৃফা ও বসবায় বিদ্রোহ প্রশমিত 
বির হয় ও আইন শৃঙ্খল পুনরাগন স্থাপিত হয়। হাজ্জাছছ ৭০২ 

খৃষ্টাব্দে কৃফা ও বসরার মাঝামাঝি ওয়াসিত নামক একটি 
শহর পত্তন কলম্েন এবং সেখান হইতে উভয় শহরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি 
ব্াখেন। 


উমাইয়া! রাজোর। সংগঠক আনুন মালিক ১৬৫৯ 


খারিজী বিদ্রোহ £ 

হাজ্জাজ ইবন ইউস্ুুফকে খারিজীদের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে হয়। 
খারিজীগণ জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত খলীফা ব্যতীত অন্য 
কাহারও নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে না। তাহার! বিভিন্ন দলে 
বিতক্ত ছিল। একদলের নেত৷ শাবীব কৃফার নগরু-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া 
নগরে প্রবেশ লাভ করে এবং এক মসজিদে সযবেত বহ নামাজিকে হত/ 
করে। হাজ্জাজ খলীফার নিকট হইতে নূতন সৈন্য আনিয়া বহু কষ্টে 
ইহাদিগকে দমন করেন। তীহার সেনাপতি মুহাল্লাব আজরাকী গোত্রের 
খারিজীদিগকে কঠোর হস্তে দমন করেন। হহার। বিশ বৎসন ধবিয়া 
ইরাক ও পারস্যে অশাস্তি ও বিশ্জ্খলার স্ষ্টি করিয়া আসিতেছিল। 

পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্ত। হাজ্জাজ শুধু যে অরাজকতা দমন করিয়া 

পূৰদিকে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহারই পরিচালনায় 
হাতা পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার আরম্ভ হয়। সিজিস্তানের শাসনকর্তা 
আবদুত্র রহমান ইবন আশ'আসকে কাবুলের রাজার (জানবিল মতান্তরে 
রাতবিল) বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়! ইবনুল আশৃআস্‌ তাহার “ময়ুর বাহিনী” 
(শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সমন্িতি নলিয়া এইরূপ অভিহিত) সহ রাজা 
জানবিলকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য- 
ক্রমে হাত্জাজের ব্যবহারে অসন্তষ্ঠ হইয়া ইবনুল আশআস বিদ্রোহী হন। 
হাজ্জাজ তাঁহাকে সীমান্ত অঞ্চলে ষ্দ্ধ চালাইয়া যাইতে বলিলেন কিন্তু 
সেনাপতি ধীরে সুস্থে বুঝিয়। শুজিয়া অগ্রসর হইতে চাহিলেন। ইবনূল 
আশঙআস ছিলেন কিন্দা রাজবংশের লোক; সেইজন্য তাঁহার অহর্মিক৷ 
ছিল বেশী। ইহা ছাড়া ইরাকের লোকদের নেতা হিগাবে পিরিয়৷ বাসীদের 
বিরুদ্ধে তাঁহার বু রকম অভিযোগ ছিল। ইরাকীদের তাতা ও বৃত্তি 
সিরীয়গণের অনুরূপ ছিল না। ইবনুল- আশ্‌ 'আস্‌ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী হইয়৷ বার বার তীহাকে যদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইরাকে নিজের 
আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াসী হন। এমন কি খলীফা ও তাঁহার সহিত 
আপোঁষ রফা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আশৃআপের অনুচন্গণ 
খলীফার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যুদ্ধ চালাইয়। যাইতে মনস্থ করিল। 
অবশেষে আশআস পরাজিত হইয়। প্রথমে কিরমানে গমন করেন ও পরে 
কাবুলে জানবিলের শরণাপন্ন হন। সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। 

মুহালাবের পুত্র ইয়াজীদ পিতার সৃত্যুর পর খুরাসানের শীঁসরকর্তী? 





কাবল 


১৯০ ইসলাম ও খিলাফত 


নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু হাড্জাজ ইবন ইউস্ভক গোঁত্রীয় দলা- 
দলির ফলে ইয়া জীদকে পদচ্যত করিয়া কৃতাঁয়বা ইবন মুসলিমকে 

কৃতায়বা 

ইবন বসল খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কৃতায়বা বীর যোদ্ধা 
ছিলেন এবং খুরাসানে তাঁহার অধীনে 8৭,০০০ আরব সৈন্য 


ও ৭,0০০ অনারব সৈন্য ছিল। ইহাদের সাহায্যে কৃতায়বা অচিরে মধ্য 
এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হন। 


আবদুল মালিকের সময় এশিয়া মাইনর ও আফ্রিকায় মুসলমানদেব সহিত 
গ্রীকদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলে আমিনিয়ার লোকেরা বিশেষভাবে 
্ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবদুল মালিকের স্থতুগ্র ওষ্বাধীন আরব মুদ্রা 
সহিত বদ্ধ প্রবর্তনের ফলে গ্রীকরা আবদুল মালিকের মুদ্রা গ্রহণ করিতে 
অস্বীকার কর|য় উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। কিন্ত এই যুদ্ধ 

অশ্ীমাংসিত থাকিযা যায় | আক্রিকায় সেনাপতি উকবার উল্লেখযোগ্য বিজয়ের 
৮ ও মু্লমানদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ৬৮৩ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার 
বার্বারগণ বিদ্রোহী হইয়া গ্রীকদের সহিত মিলিত হয় এবং 

উকবাকে তীহার সমগ্র সৈন্যবাহিনীসহ হত্যা করে। বার্বারগণ মুসলিম 
রাজধানী কায়রোয়ান দখল করে। ৬৮৮ খৃষ্টাব্দে আবদুল মালিক উত্তর 


আক্রিকা পুনরধিকার করার চেষ্টা করেন। কিন্ত এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ 
সফলকাম হয় নাই। ৬৯৩ খৃষ্টাব্দে আবদুল মালিক এক বিরাট সৈন্য- 
বাহিনীসহ সেনাপতি হাসান ইবন নুমানকে কায়রোয়ানে প্রেরণ করেন। 
হাসান কায়রোয়ান হইতে কাথেজে গমন করেন এবং সমবেত বার্বার ও 
গ্রীক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া পুনরায় কায়রোয়ানে প্রত্যাবর্তন 
করেন। কিন্তু এ সময় বার্বারদের মধ্যে একজন পুরোহিতনীর (কাহিনী) 
উত্তব হয়। সে বার্বারগণকে 'উত্তেজিত করিয়া হাসানকে শোচনীরভাবে 
পরাজিত করে। হাসান বার্কায় পশ্চাদপসরণ করিয়া পাঁচ বৎসর পর্যস্ত 
নিধিক্রয়ভাবে বসিয়া কাটান। অতঃপর খলীফার নিকট হইতে নূতশ, 
সৈন্য পাইয়া তিনি কাহিনাকে পরাজিত ও নিহত করেন। কায়রোয়ান 
প্নরায় অধিকৃত হয়। বার্বারদের মধ্যে ইসলাম ভ্রুত প্রসার লাভ করিতে 
থাকে। 


মারওযানের অছিয়ত অনুসারে আবদুল মালিকের ভ্রাতা আবদূল আজি- 
জেরই' পরবর্তী খলীফা হওয়ার কথা। কিন্তু আবদুল মালিক ভ্রাতার 


উমাইয়৷ রাজ্যের সংগঠক আবদূল মালিক ১৯১ 


দাবীকে গ্রাহ্য করিয়া নিজপুত্র ওয়ালীদকে খলীফা মনোনীত করিয়া 
ওয়ালীদ যাইতে ইচ্ছা করিলেন। এই ব্যাপাবে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ 
উত্তবাধিকারী ও আবদূল মালিককে সনর্থন করেন কিন্তু আবদুল আজিজ 
০ কিছুতেই নিজের দাবী পরিত্যাগ কবিতে রাজী হইলেন 
না। কিন্ত পর বৎসর আবদুল আজিজের মৃত্যু হইলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র 
ওয়ালীদের প্রতি খিলাফতের উত্তরাধিকারী হিসাবে আনুগত্য প্রকাশ করা 
হয়। 
আবদুল মালিক একুশ বৎসর রাজত্ব করার পর ঘাট বৎসর বয়সে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (৮ সেপ্টেম্বর ৭০৫)। রাজত্বের প্রথম সাত বৎসর 
ইবন জববায়র মন্কায় তাহার সহিত খিলাফতে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। 
আবদুল মালি” আবদূল মালিক মৃত্যুশয্যা হইতে পুত্রগণকে উপদেশ দিয়া 
সু রে যান যে তীহারা যেন হাজ্জাজের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন 
কারণ হাজ্জাজই মুসলিম জগতের সবত্র মিশ্বর সমূহ হইতে 
উমাইয়া খলীফার নাম উচচ|রিত হইতে গাহায্য করেন এবং তহাদের 
শক্রগণকে দমন করেন। 
উমাইয়৷ সায়ীজ্যের ভিত্তি দৃঢ়কীরণ, রাজ্যে শাস্তি ও শুঙ্খলা নী 
ও বহির্শক্রর আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা ব্যতীত আব্দূল মানিক 
তাহার বিবিধ শাসন সংস্কার এবং সংস্কৃতি সেবার জন্য ইসলামের 
শাসন সংস্কার ইতিহাসে বিখ্যাত। শাসন সংস্কারের মধ্যে সরকারী ভাষা 
হিসাবে আরবীর প্রবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আরবগণ প্রথমে তাহাদের 
মরুভূমির বাসস্থান হইতে বাহিরে আসিয়া হিসাব রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের 
কাজ কিছুই বুঝিতে পারিত না । তাই তাহার সিরিয়ায় গ্রীক- 
চন ভাষা ভাষাভাষী কর্মচাবী এবং ইরাক ও পারস্যে পারস্য-ভাষাভিজ্ঞ 
প্রবর্তন . 
কর্মচারিগণকে নিজ নিজ পদে বহাল রাখিয়া তাহাদের সাহায্যে 
_ সরকারী কাজকম চালাইত। আবদুল মালিকের সময় এই অবস্থার পবিবর্তন 
ঘটে এবং আরবগণ রাজস্ব আদায় ও হিসাব রক্ষার কাজে অভিজভা সঞ্চয় 
করে, ফলে আবদূল মালিক এই উভয় ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষা প্রবতনের 
আদেশ দান করেন। ইহার ফলে তখন হইতে স্থানীয় ভাষার টা 
আরবীই' সরকারী কাজকর্মের ভাঁষা বলিয়া গৃহীত হয়। এই বাবস্থা আবদুল 
মালিকের সময় আরশু হইয়া তাহার পুত্র ওয়ালীদের সময়ে পরিপূর্ণত। লাভ 
করে। এই ব্যবস্থার ফলে যে সকল অনরিব আরবী ভাঁষা জানিত না তাহারা 


১৯২ ইখবাদ ও খিলাকত 


স্বতাবতঃই চাকরী হারাইল কিন্ত অন্কে অনারব আবার আবুবী ভাঁষা আয়ত্ত 
কবিক্ চাকুরীতে বহাল থাকিয়া যায়। এই ব্যবস্কার ফলে রাজ্যে ভাষাগত 
ব্রক্য স্থাপিত হয় এবং আরবী ভাষ। আরব-অনারব সকলের কৃষি ও সংস্কৃতির 
ভাষায় পরিগণিত হয়। 
ইললাম পূর্ব যুগে হিজাষে রোমান ও পারসিক মুদ্রা প্রচলিত ছিল। 
পুরাতন, হিময়ার যূগের পেচক চিহ্িত কিছু মুদ্রাও দেখা যাইত। খুলাফা- 
ই-রাশিদীনের যূগে এবং উমাইয়া যুগের প্রথমদিকে বিদেশী মুদ্রার 
আরবী নূহ উপর কিছু মুগলমানী লেখা ও নামধাম অক্ধিত করিয়া সেই 
নন চুমস লে ত করি 
গুলিকেই সরকারী মৃ.্র। বলিয়৷ চালান হইত। আন্মদুন মালিকের 
পূর্বে সামান্য সংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্যুদ্র! প্রকতিত হইজ্লাছিল কিন্ত তাহাও 
বাইজান্টাইন বা! পারসিক যৃদ্রার অনুকরণে তৈরী হইয়াছিল। আবদূল 
মালিক সর্বপ্রথম ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে দাষিস্কের টাঁকশালে স্বর্ণের দীনার ও রৌপ্যের 
দিরহাম প্রস্তুত করান এবং এইগুলিতে আরবী লেখ! অঙ্কিত করান। পরবতী 
বৎসর হাড্জাজ কৃফাঁয় বৌপ্যমূদ্রা অঙ্কিত করেন। এই সকল মুদ্রায় 
মুসলিম কলেম। ও কূরআনের বিভিন্ন আযাত লিখিত হইত। 
আবপুল মালিক মুসলিম রাজ্যে নিয়মিত ডাক ব্যবস্থা! চালু করেন। এই 
ব্যবস্থায় তিনি পর্যায়ক্রমে ভ্রতগর্মী অশের ব্যবহার করেন। বিশেষতঃ 
চির সরকারী প্রয়োজনে সংবাদ ও জিনিসপত্র আদান প্রদানের জন! 
ডাক বিভাগ চালু কর! হয়। সংবাদ আদান প্রদান ছাড়াও ডাক 
বিভাগের কর্মচারিগণ খলীফাকে নিজ নিজ এলাকার জরুরী তথ্যাদিও 
সরবরাহ করিত। 
আবদুল মালিকের শাসনামলে এক স্রদূর প্রসারী অর্থনৈতিক সংস্কার 
প্রবর্তন কর] হয়। মুসলমান আইন অনুসারে কোন মুসলষানকেই জাকাত 
পু ব্যতীত অন্য কোন্‌ প্রকার রাজস্ব দিতে হইত না। এই আইনের 
নি সুবিধা ভোগ কর।র উদ্দেশ্যে ইরাকে ও খুরাসানে বু অনারৰ 
| ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাহার! তাহাদের গ্রাষের বাস্বভূমি ও 
জোতজম৷ ত্যাগ করিয্: শহরে ভিড় জম়াইতে আরম্ত করিল এবং মুসলিম 
সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া সৈনিকদের জন্য বরাদ্ছকৃত ভাতা দাবী 
করিল। ইহার ফলে রাস্ত্রীয় তহবিল শ্ন্য হইবার উপক্রহ্ণ হইল। কারণ 
ফুপল্রম্কীন হওয়ার পর ভাহার। ভূমি-রাজস্ব ও দিতে চাহিল না বরং 
ফেন্নাহিনীতে যোগদানের কবে তাহাদিগকে রাহইীয় তহবিল হইতে ভাত 


উাইয়া গাঞ্জোর সংগঠক জাবদুল মাণিক ১৯৩ 


দিতে হইত। আঁবদল তাহার জুযোগ্য সহকারী হাজ্জাজের সাহায্যে 
এই সকল লোককে গ্রামে নিজ নিজ রমিতে ফিরিয়৷ যাইতে বাধ্য করিলেন 
এবং তাহারা যে পরিমাণ রাজস্ব মসলমান হইবার পূর্বে দিত তাহাই 
প্রদান করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হইল । অ্নারব মুসলমানগণ 
. (মাওলানী) ইহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট বোধ কৃরিল | এই অসস্তোষ পরবর্তীকালে 
তীৰ আন্দোলনে রূপ লাঁত করিয়। উমাইয়৷ শাসকদের বিরুদ্ধে পরম আক্রোশে 
আব্রপ্রকাশ করিল। 
আবদল মালিক কেবল যে সুযোগ্য শাসক ছিলেন তাহা নহে শির ও 
সাহিত্যে তীহার অনুরাগ ছিন প্রথ্াম। তিনি কবি ও কবিতার সমাদর 
করিতেন । তীহার সময় আরবী কাব্য বিশেষ উন্নতি লাভ 
শপ ও  করে। তাঁহার সভায় অনেক বিখ্যাত কবি ছিলেন । ইহারা 
ও রর. উমাইয়া খলীকার উদ্ছুসিত প্রশংসা করিয়া কবিতা রচন। 
করিতেন । ইহাদেব মধ্যে জরীর, ফারাজদাক ও জাখত!ল 
প্রধান ছিলেন । আবদুল মালিকের সময় স্থাপত্য শিল্পেরও উতৎকধ সাধিত 
হয়। ৬১১২ খৃষ্টাব্দে তিনি জেরুজালেমে প্রস্তর গদুজ (কববাতুসূ- 
সাধনা) নামক মসজিদ নির্মাণ করেন | এ সময়ে মক শরীক তাহার প্রতিছন্দী 
আবদল্লাহ ইবন দবায়রের ত'বীনে থাকায় তিনি রাজের জনসাধারকে 
জেরুজালেমে হজ করিতে আথ্বান করেন | 
চরিত্র ও কৃতিত্ব £ যদিও খলীফ। পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় আবদুল 
মানিক উমাইয়। খপীক:দের মব্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল ছিলেন তথাপি রাজত্বের 
শেষে তিনি সর্বাপেক্ষা শভিশালী হইয়া উঠেন । চতুদিকে শক্র পরিবে্টত 
হইয়ও তিনি মনোবল ও সৎসাহস হারান নাই । তিনি উমাইয়া বংশকে 
থু তিন্তির উপর স্থাপিত করেন এবং বিভিয্ন শাসন সংস্কারের সাহায্যে 
রাজ্যে স্িতিশীনত। আনয়ন করেন | যদি তী'ছার পৃত্র (প্রথম) ওয়ালীদের 
সময় উমাইয়া সাম্সাজ্য উ্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে তথাপি তিনিই 
র/জ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয় ওয়ালীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সুখাতির পথ 
সগম করেন ॥ তাহার সময় রাজ্যের সবত্র শাস্তি ও শৃঙ্খল। গ্বাপিত হয় 
এবং উত্তর আফিকায় বিদ্রোহী বাৰারগ্রণ পুনরায় উমাইয়। খলীফাদের 
প্রাধান্য স্বীকার করে। বস্ততঃ পৃৰাঞ্চলে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের নেতৃত্বে 
ইসলামের হিতীয় উল্লেখযোগ্য বিজয়ের অধ্যায় আবদুল মালিকের রাত্রে 


১৬ 


তু ২০ হু 


(তত 


১১৪ ইসলাম ও খিলাঁবত 


শেষভাগেই আরম্ত হইয়৷ ওয়ালীদের সময় পরিপূর্ণতা লাভ করে । আবদুল 
মালিকের সম্বদ্ধে বলা হয় যে তিনি খলীফা হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত ধামিক 
ছিলেন। খলীফ। হওয়ার সংবাঁদ যখন তাহার নিকট পৌছে তখন তিনি 
কুরআন এরীক পাঠরত ছিলেন, তিনি কুরআনকে একদিকে সরাইয়৷ দিয়। 
মন্তব্য করিলেন যে “তোমার সাথে আমার এই শেষ” তাহার সম্বন্ধে 
আরও বল! হয় মে তিনি জনসাধারণকে খলীফার সুখে কথা বলিতে 
নিষেধ করেন। ইবন ভূবায়রের মৃত্যুর পর তিনি ঘোষণা করেন যে 
“কেহ যেন সুবিচার ও আল্লার ভয়ের জন্য আমাকে আদেশ না করে 
অন্যথায় আমি তাহার স্কন্ধহইতে মস্তক বিচ্ছিম করিব |” দূরদশী ও শাসক 
আবদূল মালিকের সম্বন্ধ উপরোক্ত মগ্তব্য ।' আধুনিক এতিহালিকদের 
মতে অতিরগ্িত, কারণ অ!ববাসীয় যুগে উমাইয়া-বিছ্বেষী এ্তিহামিকদের 
নিকট হইতেই আমরা এই সকল কথা জানিয়! থাকি! 


বিস্তারিত পাঠা 


হিটি, হিস্টী অব দি এরাৰ্স্‌ 
ম্যুর, কেলিফেট ইট্ম্‌ রাইজ ডিক্ল/ইন এগুফল 
জুরজি জায়দান, তমদুন, দর্শ খণ্ড । 


১৬ 
উমাইয়া বাজাবিজ্ত। রঃ ওয়ালীদ ও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ 
ওয়ালীদু (৭০৫-_-৭১৫ খু) 

আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তাহার ইচ্ছানুণারে তাহার পুত্র ওয়ালীদ 
খলীফা হইলেন | তাহার শাসনকালে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিদ্যমান ছিল । 
আবার তাহার বাজত্বকালেই উমাইয়৷ সামাজ্যের সীমানা বিভিম দিকে 
বিস্তার লাভ করে। ওয়ালীদের সময় ঘটনাক্রমে এমন কয়েকজন যোদ্ধ! 
ও বীর পূরুষের আবির্ভাব হইল যাহার! ইসলামের প্রাথমিক যুগের সুপ্রসিদ্ধ 
বীর পুরুষদের মত অসম সাহসী ও দূর্ভেয় ছিলেন । ইহার! খলীফা 

ওয়ালীদের সময় রাজ্যজয়ে প্রশংসনীও ভূমিক। গ্রহণ করেন। 
ওয়ালীদ তাহার পিতুন্যপুন্র উমরকে আরবদেশের শাসনকর্তা নিষুক্ত 
বরেন । আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তাবদূল আজিজেরই খলীফ। হওয়ার 
ূ কথা ছিল কিন্তু আবদুল মালিকের পৃৰেই আব্দ,ল আজিজের 
রে ম্‌তুযু হওয়ার ওয়ালীদের উত্তরাধিকার সহজ ও নিস্কন্টক হইয়া- 
আভজখ্জ ছিল। পিতুব্য আবদুল জাজিজের পরিবারের প্রতি বিশেষ 
বিবেচন। প্রদর্শন করিয়া 'ওয়ালীদ উমর ইবন আবদূল আজিজকে 
আঁরবদেশের শাসনকত ৷ নিষুন্ত করেন । তাঁহার শাসনামলে মক্কা ও মদীনায় 
শান্তি বিরাজমান ছিল। মদীনার কয়েকজন আলিমের সমবায়ে গঠিত একটি 
মন্ত্রণাসভার সাহায্যে তিনি আরব দেশ শাগন করিতেন । তিনি মদীনার মস- 
জিদের সংস্কার সাধন করেন | ওয়ালীদের আদেশ মত উমর হজযাত্রীদের 
বাতায়াত সহজ, আরামদায়ক ও নিরাপদ করেন। স্থানে স্বানে মরুভুমি 
অঞ্চল পানির কপ খনন কর! হয় :বং মক্কা ও মদীনায় পানির ফোয়ার। 
তৈয়ার কর হয়। হজের সময় খলীফ। পবিভ্র নগরদ্বয়ের উন্নতি ও শ্বীবদ্ধি 
দেখিয়৷ সম্তোষ প্রকাশ করেন এবং উমরের ভূয়সী প্রশংসা করেন । উমরের 
স্থশাসনে আকৃ্ হইয়া বহু লোক হাড্জাজের শাসনাধীন এলাকা হইতে 
মক্কা ও মদীনায় আসিয়া আশয় গ্রহণ করিতে আরন্ত করিল । হাজ্জাজ 
এই ব্যাপার খলীফার গোচরীভূত করিয়া হিজায হইতে উমরের অপসারণ 
দাবী করিলেন । খলীফা উমরকে অপসারিত করিয়া মক। ও মদীনায় 
ভিন্ন ভিন্ন শাসনকত। নিযুজ করিনেন। ইহার! হাজ্জান্ের ইচ্ছান্যায়ী 


১৯৬  ইসলাগ ও খিলাধশ 


ইরাক হইতে আশ্য়প্রাথী লোকদিগকে কঠোর হস্তে দমন করেন এবং 
ইহাদিগকে হিজায হইতে তাড়াইয়। দেন | 


ব্রাজা বিশ্তান্ত 
হাজ্জাজের সুযোগ্য পরিচালনায় পূর্বাঞ্চলে উল্লেখযোগয রাজা জয় ঘটে 
সেনাপতি কুতায়বা ইবন মুসলিমের কথ পূর্ণেই উল্লেখ কর হইয়াছে । 
তিনি হাঙ্জাজের আবেশক্রমে মধ্য এশিয়ার রাজ্য বিস্তারে 
মধ। এশিয়ার অগ্রসর হন । ইতিপূর্বে সেনাপতি মৃহাল্লাব অন নদী আমুরিয়া 
জয়হছন অতিক্রম করিয়া পুবদিকে তুকোমানদের সহিত বুদ্ধ করি:লও এই 
অঞ্চলে ওয়ালীদের খিলাফতের পূর্বে স্থায়ী রাজ্যজয় সন্তব হয় নাই। 
মসলমান এ্তিহামিক ও ভৌগলিকগণ এ অঞ্চলকে “মা 'ওরারাউন-নাহার' 
বা নদীর পর পারস্ক অগ্ল নামে অভিহিত করিত। সেনাপতি কৃভায়র। 
সর্বপ্রথম এ অঞ্লে তৃ্কীঁদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত 
করেন এবং পেখানে ম.সলিম অধিকার স্প্রতিদ্িত করেন । ৭০৪ খৃষ্টান্দে 
তায়বা তুখারিস্থানের পিয়াঞ্চল ও উহার রাজধানী বনৃৰ বন্ৰ (বযাকুটিা য়) 
জয় করেন। 1 ভিনি ৭ ৭০৬ __১খুষ্টাব্দে সুগদিয়ানা অঞ্চলে লে বৃখারা”ও উহার 
পাণবতী” এলাক! জয় করেন । ৭১০ হইতে ৭১২ খুষ্টাব্দের মব্যে তিনি 
জ্ুগদিয়ানার সমরকন্দ এলাক। এবং খাওয়ারিজম (খিবা) দখল করেন । 
রড বলৃখ ও সমরকন্দে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক ও বৌদ্ধ মঠ বিরাজমান 
ছিলি ব্খের যদ্ধ বন্দীদের মধ্যে ছিলেন এক মহিল। যিনি বারম!ক 
রী ধারী এক বৌদ্ধ পুরোহিতের স্ত্রী ছিলেন। তাহারই গর্ভজাত পত্র 
খালিদ ইবন বারমার ভবিষ্যৎ উজীর বংশ ঝারমাকীদের উর তন পুরুষ | 
কৃতায়বা ৭১৩--৭১৫ সালে জা্সাটের (18,816) (সির দরিয়া, সারহন) 
নদী অতিক্রম করিয়া ফরগণার অবীনস্থ খোজান্দ।, শুখ (তাসখন্দ) ও 
অন্যান্য নগর অধিকার করিয়। চীন দীবাস্তে কাখগড় পযন্ত অগ্রসর হইলেন। 
এই অঞ্চলে মোঙ্গল বংশেভত লোকেরা বসবাস করিত। কতায়বার এই 
সকল উল্লেধযোগ্য বিজয়ের ফলে মধ্য এশিয়ায় মপলিম সভ্যতার কেন্দস্থল 
বুখার।, সমরকন্দ ও খাওয়ারিজমে মুসলিম শাসন সুপ্রতিঠিত হইল | 
ইহার ফলে মোঙ্গল জাতি ও মোঙ্গল সতাতার সহিত সর্বশ্রথম ম.সলমানদের 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
হাজ্জাজ তাহ!র ভ্রাতৃস্পু্ ও জাবাত! মূহুশ্মদ ইবন কাণিমকে সিদ্ধুর 


উমাইয়। ঝাঁজ্য বিস্তার ১১৭ 


র|জ। দাহিরের পঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। ইহার কারণ এই যে 
মিংহলের রাজা খলীফার নিকট আটখানি জাহাজ বোঝাই 

নংহদ্মঃ ইএণ করিয়া বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন | এই জাহ- 
জালা জণ্ডণি পথিমধ্যে সিচ্কুর জলদম্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। 
হ|জ্জজ খলীকার পক্ষ হইতে পিন্ধর রাঁজ। দাহিরের নিকট 

লা,ঠত প্রবেঃর ক্ষতি পূরণ দাবী করেন । দাহির ্তিপূত্ণণ দিতে অস্বী- 
কার করিলে হাজ্জাজ ইবন কা(মমকে শ্িদ্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন । ম.হ- 
নদ ইবন কাসিম ৭১০ খৃষ্টাব্দে এক বিরাট সৈন্যবাহিশীসহ মাকরান ও 
বেপুটিস্থান অধিকার করিয়৷ ৭১২ খুাব্দে শিদ্ধুতে উপদ্িত হন তাহার 
মৈন্যবাহিনীতে ছিল ৬০০ ইরাকী ৪ গিরিয় বাণী বোগ্।। ইহ! 
ছাড় শন সংখ্যক উট্টারোহী ও তিন সহশ্র মাণবাহী উচ্ট, এই সৈণ)বা[হ- 
শীর মহিত যোগদ!ন করিয়াছিল । তাহাদের শঙ্গে অনান্য অস্রণস্ত্ের 
সঙ্গে [হন 'দূরহান'* নামক একটি জেপশাস্ত্র। ইহা চারন। করিতে ৫০০ 
লোকের প্রয়োজন হইত । স্থানীর জাঠ ও মেড জাত।য় লোকের দাহিধের 
বাবহারে অসন্ত,ট ছিল। এই জন্য আহার1ও মূহঃমদ ইবন কাপিমের 
দলে সোগদান করিয়াছিল | দেবন বন্দরে পে ছিয়। আরবগণ দেখিল €ে 
মেঝনকার বড় মন্দিরের চুড়ায় একটি লাল পতাক। উড়তেছে। দেবলের 
অধিবাসীরা মনে করিত ষে যতক্ষন এই পতাকা উড়িতে খাকিবে ততক্ষণ 
দেবল অধিকার কর! যাইবে না । আরবগণ ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে প্রস্তর 
নিক্ষেপ করিয়া এই পতাকা অবননিত করিল। হিন্দুঃশ ইহাতে নিরাণ 
হইয়] বুদ্ধ পরাজিত হইল । দেবল মূু্সলমানদের অধিকারে আগিল। 
ইহার পর নীক্ুন অধিকৃত হইল | অতঃপর ইবন কাসিম সিধু নদী 
অতিক্রম করিয়া দাহিরকে রাঁওর নামক স্বানে আক্রমণ করিলেন । দাহির 
মমলমানদের সাহত প্রাণপণ বৃদ্ধ করিয়া পরাঞ্ধিত ও নিহত হইলেন । 
হিন্দ রমণিগএ জহর হত পালন করিয়া জলন্ত অগ্গিতে প্রাণ বিসর্জন 
দিলেন। রাওরের পর বাদ্দণাবাদ অধিকৃত হয়| ইহার পর আলোর 
দগ অধিকৃত হয় । ইবন কাসিম তারপর_মলতান_ অধিকার. করেন । 
ম [লতানের সওদাগর, বণিক ও কারিগরগণ এবং জাট ও মেড সম্পৃনায়ের 
লোকগণ ম হম্মদের আনূগত্য শ্বীকার করিয়৷ তাহার পক্ষে যোগদান করিল । 





আর॥স 


১১৮ ইসলাম ও খিলাকত 


মহমদ ইবন কাদিয় এইভাবে দেবল হইতে মুনতান পর্যপ্ত অঞ্চলে স্বপথন 
ম.সলিম শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। 
ওয়৷লীদেয় রাজত্বকালে ৭০৮ খম্টাব্দে ম.স। ইবন নুসাইর নামক এক- 
জন সুদক্ষ সেনাপতি পশ্চিম আফ্রিকার শাসন কর্তা নিযুন্ত হইয়াছিলেন । 
মূসা সদুর পশ্চিমাঞ্চল পযন্ত রাজ্য বিস্তার করেন | ম্যাজ- 
স্পেনবজয় বকা ও সারসিডিনিয়া হ্বীপে সম.দ্রাভিযান প্রেরিত হয়। 
তশহার সহকারী তারিককে পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকত? নিষ্ত্ত করিয়; কায়- 
রোওয়ানে ফিরিয়। আমিলেন । 
এই মময় স্পেনে বডারিক নামক একজন সাজা রজত করিতেন । 
রডারিক উইতিজা নামক রাজাকে হত্যা করিয়) স্পেনের সিংহাসন দখপ 
করিয়াছিলেন | এইজন্য গ্াদেশিক শাসনকর্ত]দের অনেকে রডাবিকের 
শাসন পছ্‌ণদ করিত না । রডারিকের সভাসদগণও গিংহাসন সাভের আধায় 
পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত ছিল। হেপুনের দক্ষিণাঞ্চলের শামনকত। 


০ পর .. আপ? ৮০ পাশা শপ এ শসল শর 


রলাউ-ট জুলিয়ান বিশেষভাবে রডারিকের উপর অমন্তঃ সন্তুষ্ট ছিলেন । তিনি 





শপ অপার নর »স 


স্পেনের ডারিকের রাজত্বের অবসান ঘটাইবার জন্য ম আলমানগণকে খর 
হিত করিতে থাকেন । সেনাপতি ম.স। ৭১০ খৃষ্টাব্দে তারিফ নামক একজন 
(ৈন্যাধ্যক্ষ চারিটি জাহাজে করিয়া কয়েক শত সৈন্যমহ অ.ফ্রিকা হইতে 
স্পেনে গেরণ করেন । তারিফ ফ্পেনে পদাপন করিয়া দক্ষিণাঞ্চলের 
অবপ্কান ও পরিস্থিতি সম্পর্কে উৎসাহজনক খবর লইয়া আগিলে মূসা 
৭১১ খৃষ্টাব্দে তারিক ইবন জিয়াদকে ৭০০০ সেন্যের একটি বাহিনীলহ 
স্পেন অভিযানে গ্েরণ করেন । জুলিয়ান কতক সরবরাহকৃত চারটি 
জাহাজে করিয়। তারিক গুনালী অতিক্রম টম করিয়। একটি পাহাড়ী অঞ্চল 
দখল করিলেন। তাহার নামানুসারে এই পাহাড়ের নাম জাবালুত তারিক 
( তারিকের পাহাড় ) বা জিবাম্টার নামে অভিহিত হয় । স্পেনের রাজ! 
রডারিক সংবাদ পাইয়৷ ম.সলমানদ্গিকে তাড়াইয়। দিবার জন্য গ্রস্ত হইতে 

লাগিলেন । এদিকে তারিক ও মসার নিকট অ'রও সেন্য 
ওগ।লাীলান্ধে'র চাহিয়া পাঠাইলে মস। ৫7০0০ সৈন্য গ্রেরণ করিলেন 'সর্ব 
যদ্ধ ১৯শে মেট ১২০০০ সৈন্য লইয়া তারিক রডারিকের লক্ষাধিক 
ভ,লাই ৭১১ বাহিনীর সমমূুখীন হইলেন | ওয়াদীলাকো নদীর তীরে বুদ 
হইল (৯শে জুলাই, ৭১১) । যুদ্ধের সময় রডারিকের প্রতিদ্বন্দ্বী করেকজ:! 
নেতা দলবনসহ তাহার সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া চলিরা গেলে । তাহা! 


উমাইয়া রাজা বিস্তার ১৯৯ 


ভাবিয়াছিল রডারিকের পতন ঘটিলে আরবণণ ধনসম্পদ লইয়া স্পেন ত্যাগ 
করিয়৷ চলিয়) যাইবে । তখন তাহার সহজে সিংহালন দখল করিয়। লইবে। 
যুদ্ধে রডাঁরিকের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইল । রাগরিক স্বয়ং পলায়নপর 
হইলেন এবং নদীগর্তি নিমজ্জিত হইয়৷ প্রাণত্যাগ করিলেন । আরবগণ 
একে একে একিজা (6০11191)), কোভা, মালাগ! ও গ্রানাডা শহর দখল 
করিয়া লইল। ভারিক অত:পর স্পেনের রাজধানী টলেতো। আক্রমণ 
করিলেন কিন্তু শহরের সকল ধৃষ্টান অবিবাসীরা ভয়ে নগর ত্যাগ করিয়া 
চগিয়া গেল, শুধ ইহুদীগণ নগ্থরে অবস্থান করিতেছিল। তাহারা 
মুমলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া খৃষ্টানদের শির্যাতন হইতে অব্যাহতি 
লাভ করিল | স্পেনের খৃষ্টানগণ প্রায় প্রত্যেক শহর ও জনপদ ত্যাগ করিয়। 
পর্বতে ও জঙ্গলে আশয় গ্রহণ করিয়াছিল কিন্ত, মুসলমানরা সঃমানজনক 
ব্যবহারের প্রতিশ্রতি দিয়া ইছাদিগকে ফিরাইয়া অ.নিতে সমর্থ হইল । 
এইভাবে তারিক মধ্যম ও পুর স্পেশ জয় করিয়া স্পেনের অর্বাংশে 
মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন । 

তারিকের বিজয় সংবাদ আফ্রিকায় মূসার মিকট পৌছিলে তিনি 
ঈষানিত হইয়া স্পেনের বিজয় গৌরবে অংশীদার হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮০০ 
সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী পহ স্পেনে পদার্পন করিলেন। তিনি 
ইচ্ছাপর্বক তারিকের অধিকৃত অঞ্চল এড়াইয়া উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর 
হইলেন এবং মেডিনা সিডোনিয়া, কারমোন।, দেভিল, মেরিড। প্রভৃতি স্থান 
ভয় করিয়া টলেডোতে উপস্থিত” হইলেন । তারিক এখানে মুসার জন্য 
অপেক্ষ। করিতেছিলেন । মুস। তারিকের নিকট গনীমতের মালের হিমাব 
দাবী করির] তাহাকে চাবুক হার] প্রহার করেন । অবশেষে উভগেের 
মধ্যে সঝোত। স্থাপিত হয় এবং তাহার! সমবেতভাবে সারগোস।, তারা- 
গোনা, বারসিলোন৷ ও উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য শহর দখল করেন । অনুযুন 
দুই বৎসরের মধ্যে উত্তরদিকে পিরেনীজ পর্ব তমা'ল। পর্যন্ত সমগ্র স্পেন ম.সল- 
মানদের অধিকারে আসে | ম.সা ইহার পর পিরেনীজ পবত অতিত্রম 
করিরা নারবোন, আভিগ্রন ও লিওন অধিকার করিয়। ফ্রান্স আক্রমণ করিতে 
চ'হিলেন কিন্ত, খলীফা৷ য়ানীদ তাহাকে ফ্রাণ্সে প্রবেশ করিতে নিষেধ 
করায় তিনি স্পেনের উত্তর পশ্চিম সীান্তে গ্যালিসিয়া অধিকার করেন । 
এই সমর ওয়ালীদ তাহাকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন | মনসা 
ও তারিকের মধ্যে বিরোধ ও মনোমালিন্যের ফলে খলীফা তাহাদিগকে 


২০০ ইসলাষ ও খিলাফত 


ডাকিয়। পাঠাইয়াছিলেন | স্পেন পরিত্যাম করিবার পূৰে মস! তাহার 
পুত্র আবদূল আঞিজকে স্পেনের শাসনকত1 নিবু্ত করিয়। বান। 

মস স্মনপথে স্পেন হইতে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হইলেন । তিনি 
মকট পরিহিত ও মুল্যবান সাজে সজ্জিত চারিশত পরাজিত ভিসিগখ 
রাজ রাজড়া, অগণিত ক্রীতদাঁ, অসংখ্য যুদ্ধবন্পী ও বেশুমার মালমাতত। 
লইয়া বিজয়গর্বে উত্তর আক্রিকার উপর দিয় দামিক্কের দিকে যাত্র। 
করিলেন । তাহার এই বিজয় মিছিল প্রাটীন রোমক সেনাশতিগণের 
বিজয় মিছিলের সহিত তুলনায় । দামিঙ্কে পৌছিলে খলীফা তাহাকে 
বিপুল সন্বর্বনা জান!ণ | মুসাবে মকল দুব্যযন্তার খশীধাকে উপহার 
দেন তন্মধ্যে ছিল সুনায়মানের নির্ধ*ট' নামে একটি প্র1চান এতলনীয় 
শিল্পবস্ত । খলীফ। ওগালীদের মৃত্যর পর নুতন খলীফ] সুপায়মন ম.সাকে 
সনজরে দেখেম নাই । তিনি তাহাকে বরখাস্ত করিয়! তাহার শমুদয় 
সম্পগি বাজেয়াএ করেন। 

ওয়ালীদের শানকাল উমাইয়া খিলাফতের এক ঘথৌরবময় অবধ্যায়। 
কি দেশজয়ে কি আভ্যন্তরীণ উন্নতিতে তাহার এাসণকান ইনল!দের 
ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় | তাহার সময় ম.সগিম সাঁআজর্য সমধিক বিস্তার 
লাভ করিয়াছিল | একদিকে চীনের প্রান্তসীমা ও অপরদিকে আটলা্টিকের 
উপকূল ভূমি পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যর অন্তভুত্ত ছিল । ইউরোপের স্পেন ও 
পাক-ভারতের সিষ্কু অঞ্চল ম.সলমানদের অবিকার ভুক্ত হইল 1 ওয়াপাদের 
সময় আরব নৌ বাহিনীর প্রভূত উন্নতি মাধিতহয় | এই সময় আরন 
নৌ বহর পাঁচটি শাখায় বিভন্ত হয়। এইগুলি যথাক্রতম দরিয়া, আফ্রিকা, 
মিসর, নীলনদী ও উহার মোহনায় অবস্থিত ছিল। ওয়।লীদ স্থাপত্য ও 
শিল্লকলার পঠপোষকতার জন্য বিশেষ খ্যাত। তিনি জেরুালেমের 
মসজিদ ও মদীনার মগসজিদ-ই নব্বীর পুনঃনিমণণ করেন এবং দামিক্কের 
জমা মমজিদকে সম্পূসারিত করির়। উহাতে মিনার ও গন্বজ, মিহরাব এবং 
খিলান (4191) সমিবেশিত করেন | মসজিদের প্রাচীব্র সমহ মর্মর 
্রস্তর ও মোজাইকে সসড্ভিত করা হয়| মকা, মর্দীন। "জেরুজালেমের 
সহিত দামিস্কের মসজিদকে ইসলামের চতুর্থ পবিভ্রস্থান বলিয়। গণ্য করা 
হয় | 

ওয়ালীদ স্কুল ও হাগপাতাল নিমণণ করেন এবং বদ্ধ, অন্ধ ও বিকলাঙ্ষ- 
দের জন্য সরকারী সাহায্য মঞ্জর করেন। তিনি লোকজনকে শিল্প ও 


উন্াইয়। রাজ্য বিস্তার ১০৬ 


বাণিজ্যে উৎসাহিত করেন । রাজ্যের সবন্র রাস্তাঘাট নির্মাণ ও কপ খনন 
করিয়। পথিকদের এবং বিশেষতঃ হজবান্রীদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা 
করেন । 

ওয়লীদ ৭১৫ খুষ্টাব্দে যেবুণ্যারী মায়ে ইনতিকাল করেন । তাহার 
দশবতসর খিলাফতের সষয় মূসলিম মামাজ্য সমধিক বিস্তার লাভ করে ও 
ধাঁজ্যের নানাবিধ সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়| উইলিয়াম মারের মতে 
“খিলাফতের ইতিহাসে প্রথম হইতে শেষ পরন্ত ওয়লীদের রাজহ অপেক্ষা 
অধিকতর গৌরবময় য% আমরা দেখিতে পাই ন। |" 


বিস্তারিত পাঠা 


হট, হিট অব দি এরাবৃয্‌ 
উইপিয়ান মুর, দি কেলিফেট 


5 
জলায়মান ও উমব্র ইবন আবদ,ক আজীজ 


ওয়!লীদের মৃত্যার পর তাহার ভ্রাত। সুনারমান খলীফা হইলেন । 
সুনায়মানের শাসনামলে মুসলমানদের বিজয়াভিযান একপ্রকার বন্ধ হইয়া 
যায়। নূতন খলীফা স্পেন বিজয়ী বীর মুসাকে কারারুদ্ধ 
করেন । ম.সার পুত্র আবদূল অভীগ্ধ স্পেনে আততায়ীর 
হতে প্রাণ হারাইলেন | স্পেন বিজয়ী অপর বীর তারিক ও 
চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন | শিদ্ধু বিজেতা৷ মুহঃযদ ইবন কালিম ও 
খলীফার আদেশে শোচনীয়তাবে ম.তাুযবরণ করেন । সুলায়মানের এই 
গকল কার্যকলাপে অতাষ্ট হইয়। মধ্য এশিয়। বিজরী সেনাপতি কৃতরবা 
খলীফার বিরুদ্ধে বিদোহী হইলেন কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত 
হইলেন । খপীঁফ। ওয়াশীদের আমলে ইয়াজীদ ইবন ম.হালাবকে খুরামানের 
শ|সন কতার পদ হইতে বরখাস্ত কর। হইয়াছিল । কৃতায়বার মৃত্যার পর 
সুনায়মান ইরাজী।?কে পুনরায় খুরাসানের শাসনকতার পদে বহাল করেন । 
ইয়া্গীদ শিজের ০1গ্যত। প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে গুর্গাও ও তাবারিস্তানের 
বিরুদ্ধে অতিযান চালাইয়া বন্ধ লোককে বন্দী কৰেন এবং অনেক গশীমাৎ 
লাভ করেন । খলীফার শিকট এই সকল গণ"ীমতের অংশ পাঠাইয়। তিনি 
বিশেষ প্রশংসা অঙ্গন করেন। খলীফা ওরালীদের সময় বাইজা-টাইন 
রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে জলপথে ও স্থলপথে অভিযান প্রেরণ 
করা হইয়ছিল । খলীধার ভাতা মামলাম। এই অভিধানে প্রধান সেনাপতি 
হিলেন। কিন্তূ এই অভিবান োচনীয়ভাবে ব্যথ হইল, মুসনল[নগণ এক 
বৎসরকাল কনষ্টার্টিনোপালের 'সঃমুখে অবস্থান করিয়] খাদ্যাভাব, তুঘর 
পাত ও মহামারীতে ভূগিয়া অতিবান উঠ্াইয়৷ লইতে বাধ্য হইল । 

খলীফা সুলায়মান প্যালেষ্টাইনে রামল। নামক একটি নগর নির্মান করিয়। 
মেখানে অবস্থ!ন কৰ্িতে খাকেন। সীমান্তে অভিমান পরিচালন। কর!র 
উদ্দেশ্যে তিনি দাবিক নামক প্রত্যন্ত নগরে যাতায়াত করিতেন, সেখানেই 
ত'ঁ।হার মত্যু হয় (সেপ্টেম্বর ৭১৯) । ম.ত্লাকালে তিশি তাহার এক 
নাঝলক পুত্রকে খলীফা। মনোনীত করিতে চাহিয়/ছিলেন কিন্তু, পরিশেষে 
রাজা ইবন হায় নামক একজন দরবেশের প্রভাবে তাহার পিত্ব্যপুত্র 


স.পয়মান 
৭১৯৫: ৭১৫ খ. 


ন্লায়ম।ন ও উমর ইবন আদুল আজিজ ২০০ 


উমরকে মনোনীত করিয়। যান। সাব প্রকৃতির উমরকে খলীফ। মনো- 
নয়ন করায় এতিহাসিকগণ সুরায়মানকে “মঙ্গলের কৃ্ধী' বলিয়া অভিহিত 
করেন। 

খশীক। সুলায়মান রাজকীয় আরাম আয়েণে জীবন যাপন কগিতও 
বেশী পছন্দ করিতেন । ব্বাজ্যময় কিংবা রাজ্য শ|সনে তাহার বিশেষ 
মনোযেগ ছিল না। সেইজন্য তাহার সময়ে উমাইয়াদের গৌরব ক্রমাগত 
ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে । তিনি আড়াই বৎসর কাল খিলাফতের পদে 
অধিচিত ছিলেন । 


উমর ইবন আব্বদ,লল আজিজ 
(৭১৭-_-৭১০) 


খনীক) ওয়ালীদের সময় উমর আরবদেশের শাসনকতা হিস|বে বিশেখ 
যোগ্যতার পরিচয় দিয়াচিলেন এবং এই কারণে তিনি ইরাকের এমনকী 
হাজ্ঞাজের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেণ । উমর তাহার পূর্ববতী ও পরবতা 
কুল উমাইয়া খলীফা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। এইজন্য তাহার 
শসনকাল অপরাপর উমাইয়। খলীফার শসনকাঁল হইতে পৃথক ধরনের 
ছিল । খামিক, নিষ্ঠাবান, অনাড়ন্বর ও শান্তিপ্রিয় খলীক। আড়াই বছরের 
কিঞ্টিদিধিককাল খিলাফতের দায়িত্রপূর্ন পদে অধিচিত থাকিয়। শা্ত সমদ্ধি 
ও জনকল্যাণের এক গোৌরঝোজ্জল অধ্যায়ের সূচন! করিয়াছিলেন | তাহার 
ধর্মপরায়ণতা "ও শনাডপ্ধর জীবনঘান্না তাহ।কে প্রাথমিক ধুগের খপীকা। 
হজরত আবু বকর ও হজরত উমরের মমপধ।য়ভুন্ত 'ও মযমর্যাদ। সমু 
করিয়৷ তুলিয়াছিল | এইজন্য পরবতাঁকালে মুসলমান এতিহাধিক ও 
লেখকগণ তাহাকে খুলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম বলিয়৷ অভিহিত করিয়। 
ছেন। বন্ততঃ তিনি উমাইয়৷ যুগের খলীফ। হইলেও জীবনীতিতে ও 
শাসন পদ্ধতিতে তিনি হজরত উমরকে অনুগরণ কধিয়া৷ চলিতেন । মাতার 
দিক দিয়া তিনি মহাযতি উমরের সহিত সল্পরককযুক্তও ছিলেন | ভিনি 
“উমাইয়। সাধ” এবং "দ্বিতীয় উমর' নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন | 

খলীফা হইয়াই তিনি তাঁহার সতত' ও সাবুতা ছারা সকলকে বিঙ্গিত 
ও চমৎকৃত করিয়৷ দেন] খিলাফতের আমনে মমাসীন হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে বথারীতি সহিসগণ খলীফার আস্তাবল হইতে উত্তমজাতের বোঁড়। 


২০8 ইসলাম ও খিলাফত 


আনিয়া তাহার সনুখে ধরিল এবং ইহাদের মব/ হই€ত নিজের জন্য অঙ্থ 
মনোনয়ন করিতে বণিন । কিন্তু তাহ! প্রত্যাখ্যান করিয়। তিনি নিজের 
প্ৰতন অশ্ব নিয়াই সন্ত, থাকিলেন। অন্যপক্ষে রাজকীয় আত্তাবলের 
সমস্ত অথথ নিলামে বিতর করিয়া তিনি সমুদয় অথ জননাখরণের তহুধিলে 
('বারতুলমালে,) জম] দিলেন । তাহার স্ত্রী ফাতিমা খলীফা আববূল 
মাণিকের কনা। ছিলেন। ফাতিমা পিতা আবদুল মালিক ও ভাত। 
ওয়ালীদের নিকট হইতে মূল্যবান গহনাদি উপটৌকন গাইয়াছিলেন | 
খলীফা হওয়ার পর উমর ভ্রীকে যাবঠীর গ্রহনাদি বায়ন্ুমমালে জমা দিবার 
শিদেশ দেন এবং তিনি প্রমিতে গ্বামীর অনুরোধ রক্ষা কৰিয়।ছিলেন । 
কবি, বন্তী ও তোমামদকারীর। ত1হার দরবার পরিত)গ করিল এবং মা 
সঙ্্রণ ও আপ্রিম-ইলামা আহাদের স্বান গুণ করিলেন | শেষোক্ত শ্েশীর 
লোকেরাই তাহার প্রিয়ভাজন ছিলেন । 

এই সব প্রারপ্তিক মকাদ তাহার অংক্চারব্মী নণের সুুবপ্রমারী 
পরকর্পনার সুচনামাঞএ | কি আত্যস্তবীণ রাজপাীতির ক্ষেত্রে কি বৈদেশিক 
সম্পকে ব)পারে তিনি উনাইয়। রাঞ্যে আমুষ পঠিবতন আনয়ন করিতে 
গ্রয়মী। হইযাছিণেন | মুনলমনদের মব্যে মানা দল ও মতের মু্ট ধনাীয় 
একের প্রধান 'অন্তরায় হইয়। দাড়াইয়।ছিল | অহনশীনতার নীতি অবলৰন 
করিয়া তিনি অনুনক্য ও বিরোধের অবয।ন ঘটাইতে চেষ্টা করেন । উম্বা- 
ইয়। এাযন আরন্ত হওয়ার আময় হইতেই মসজিদে মসজিদে খুতবায় হজরত 
আগার মাঁমে অভিমম্পাত বাষত হইত । উমর এই প্রথ। তলিয়া দিয়! 
হজনত আলীর বংশধর 'ও সমর্কদের মনোরঞগুন করিতে চাহিলেন | আশীর 
ধঘংশধরগণ হদ্ররত রস্রুলু!হের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সুত্রে 'কাদ।ক, 
নামক বাগানের ম।সিকান। লাভ, করিয়াছিলেন | উমাইয়া খনীফ] মারওয়ান 
ত্র ব!গানটি ধান্দেয়া্ড করিয়া লইয়াছিলেন । দ্বিতীয় উদর উত্ত বাগানটি 
পুনরায় আলীর বংশধরদের হাতে প্রত্যপণ করেন | অনুরূপ তানৃছার বংশ" 
ধরগণও মক্কার কিছু ভু-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন ; উমন্ব এ 
গম্পত্তিও ফিরাইয়। দেন । গোঁড়া খারিজী সম্পূদায় উমাইস্স] খলীফাগণকে 
কখনও স্বীকাতি দান করে নাই | কিন্তু, উমরের শাসনামলে তাহারা সকল 
ধ্যংসাত্বক কার্য বন্ধ করিয়া উনরের খিলাফতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল | 
কারণ উমর অভিনিবেশ সহকাকর তাহাদের অভাব অভিযোম শ্রৰণ 
করিতেন | | 


গুসায়মান ও উর ইবন আবগূল আর্জীজ ২০ 


তিনি নিজে গেখড়া মুসলমান হইলেও অমসলমানদের প্রতি সহনশীল 
ছিলেন | ইসলাম ধর্ম প্রসারে তিনি অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। স্বীয় 
ধর্মের প্রতি নিষ্ঠ। পরধর্মের প্রতি তাহাকে অনুদ!র করে নাই | দামিস্বের 
খৃষ্টানগ্ৰণ ত!হ!র নিকট আবেদন করিল বে সেণ্টজনের যে গিজ। ওয়ালী- 
দের সময় মসডিদে রপাস্তরিত হইয়াছিল উহ রেম তাহাদিগ্রকে, ফিরাইয়। 
দেওয়া হয় । উমর এ গীর্জার পর্বতে তাহাদিগকে সেন্ট টমাসের গিজ? 
দান করেন । নাজরানের খুষ্টানগণ হজরত উনরের লয় কুফায় বসতি 
স্বাপন করিয়াছিল | তাহাদের সংখ্যা) 8০,002 হইতে 80250 এ কমিয়া 
আসিয়াছিল কিন্তু এত্দসত্বেও সরকার কর্তৃক তাহাদের উপর ধা 
কর কমান হয় নাই । উমর তাহাদের কর দুই সহস্‌ বস্ত্খণ্ডের পরিবতে 
দুইশত বন্ত্রখণ্ড ধাব” করিলেন । অনসলমনদের এই সকল ন্যায্য অভাব 
অভিযোগের প্রতিকার করিতে তিনি কন্ঠা বোধ করিতেন না | কিন্তু 
স্বধমে ন্ভাবান উমর ইসলায়ের গৌরব অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে মুতন গীজা 
বা মন্দির নির্মাণ করিতে দিতেন না কিংবা অযূসলমানগণাকে, দায়িহ- 
শীল পদে নি নিমৃত্ত করিতেন না| হন 

শ[িপূণ উপায়ে ইসলাম ধম প্রচারের জন্য তিনি অস্ত্রের সাহাযো 
রাজ্যভয়ের পন্থা পরিহার করেন | ভাগর মতে উমাইয়া খলীফাগণ 
বাহুবলে থে বিশাল সাযুজ্য স্থাপন করিয়াছেন তাহা! তাহাদের আগ- 
তিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য, ইসলামের গোরব রক্ষার জন্য নহে। কাজেই 
এই সকল রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা ধর্ম ত: পরিত্যাজ্য । খলীফ। হইয়াই 
তিনি বিদেশে যুদ্ধরত মুসলিম সেশাবাহিনীয় সমূহকে রাজধানীতে 
কিরাইয়। আনার অন্য উদণীব হইয়া উঠিলেন। কনগানিনোপলে 
যুদ্ধরত খলীফার ভ্রাতা মাসলামাকে তাহার বাহিনী উঠাইয়া আণিতে 
আদেশ করা হইল। তিনি বিভিন্ন স্থান বর্মপ্রচারক প্রেরণ করির! 
ইসল|ম প্রচারের চেষ্টা করেন । উত্তর আফিকার বার্বারদের মধ্যে তিনি 
বিশেষ কৃতকার্ধ তা লাভ করেন । স্পেনে সারাগোসায় একটি মসজিদ 
নিমণান করা হয়। ভিনি সিন্দুও হিন্দু শাসকদের নিকট ইসলাম গ্রহণের 
আমস্্রণ জানাই! পন্র নিখিলেন। ইহাতে তাহাদিগকে আরবদের সহিত 
সমান অধিকারের প্রতিশ্গতি দেওয়৷ হইল । কলে তাঁহার) ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করিল কিন্ত, হিশামের খ!সনামলে তাহার! আবার ধর্মী স্তব্িত হইল । 

দ্বিতীয় উমর কেবলমাত্র বিশ্বাসী 'ও সাধু সজ্দন ব্যক্তিগণকেই প্রাদেশিক 





২6৬ ইসলাগ ও খিলাফত 


শাসনকর্ত। হিসাবে নিযুজ করিতেন ; অন্যান্য উমাইয়া খলীফাদের মত 
কোন গোত্র বা দলের ভিত্তিতে তাহাদিগকে নিযুভ্ভ করিতেন না। তিনি 
কাজীকে গভর্ণরের চেয়ে গুরুত্ব দান করিতেন) গভর্ণরগণ রাজত্বের 
হিসাব দেখাইতে না৷ পারিলে তাহাদিগকে বরখাস্ত করিতেন । তিনি 
স্লায়মানের অনুগ্রহভাঁজন ইয়াজীদ ইবন মুহাল্লাবের নিকট খুরাসানের 
রজস্বের হিযাব তলব করিলেন এবং তাহাকে লোহিত সাগরের একটি 
দ্বীপে নির্বাসিত করিলেন । 

খরাসান হইতে ইয়াজীদকে অপরাপিত করিয়৷ তিনি সেখানে রাজত্ব 
সংস্কার প্রবতণন করেন | তশহার এই সংস্কার রাজস্ব বৃদ্ধির চেয়ে ধর্মপ্রচার 
সহায়তা করিয়াছিল ! খুরাঁসানের নও-স্থলিমগ্রণ খলীফার নিকট অভিযোগ 
করিল ষে মুসলমান হওয়া সন্ভেও তাহাদিগকে কর দিতে হইত এবং 
তাহ!পিগকে আরব মু্লমানদের সম-মর্যদ। দান করা হইত না| উমর 
আদেশ জারী করিলেন যে নও-মুসলিমগণকে কর হইতে অব্যাহতি দান 
করা হইবে । খলীফার এই ফরমান পাইয়া দলে দলে লোক ইললাম 
ধমে দীক্ষিত হইতে লাগিল । কেহ কেহ এই সব লোকের খনার 
জন্য পীড়াপীড়ি করিলে উমর অসমত & হইলেন এবং বলিয়। পাঠাইলেন 
“আলাহ তাহার রস্গুলকে ধমেয় প্রতি আহবান করার জন্য পাঠাইয়াছিলেন 
খতন! করার জন্য নহে ।” মিসরের একজন পদস্থ কর্মচারী অভিযোগ 
করিলেন যে লোক মুসলমান হইলে রাজস্ব কমিয়। যাইবে | তদৃত্তরে উমর 
বলিয়াছিলেন, “আল!হ তাহার রন্ুলকে বর্ম প্রচারক হিসাবে পাঠ।ইয়াছিলেন 
রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে নছে 1” এইভাবে নানা উপায়ে ধর্ম প্রচারে 
উত্সাহিত করিয়া রাজ্যে শাস্তি ও শু্খল! স্বাপন করিয়া আরব-অনারব 
মসলমানদের মধ্যে বৈষমা_ দর করিরা তিনি জুখী ও স্বাচ্ন্দ সমাজ 
গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন । 

একদিকে যেমন ইসলাম ধর্ম গ্রহণে তিনি লোকজনকে উৎপাহিত 
করিয়াছিলেন শপরদিকে তেমনি খলীফ। প্রথষ উমরের ন্যায় তিনি ম.সল- 
মানদিগকে অম.সলমানদের জমি ক্রয় করিতে নিষেধ করেন তিনি মদীনার 
আলিঞ়দের সহিত পরামর্শ করিয়। দুইটি আইন জারী করিলেন | প্রথম 
আইনে বিজিত অঞ্চলে অম.সলমানদের জমিকে ম.সলিম রাষ্ট্রের সাধারণ 
সম্পত্তি বলিয়৷ ঘোষণ। করিলেন এবং দ্বিতীয় আইন অনুসারে উপরোক্ত 
জমি ১০০ হিজরী সনের (৭১৮--৭১৯ খুঃ) পর জম.সলমানদের নিকট 
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হইতে ম,সলমানদের নিকট হস্তাস্তর নিষিদ্ধ ঘোষিত হইল। ইহার কারগ 
ম.সলমানগণকে তখনও জমিরজন্য খারাজ (রাজস্ব কর) দিতে হইত ন৷ 
এবং মসলমানদেব হাতে জমি হস্থাস্তরের ফলে রাই উপরোত্তত জমি হইতে 
কোন কর প্রাপ্ত হইবে না। 

উমর ইবন আবদল আজীজ তাহার বংশের অপরাপর খলীফার চেয়ে 
খুলাফা-ই-রাশিদীনেব জীবনাদর্শ দ্বারা বেশী প্রভাবিত হইয়াছিলেন | তিনি 
হজরত আবু বকর ও উনরের মত নিরাড়ন্বর ও সহজ সরল জীবনযাত্রা 
পছন্দ করিতেন । উমাইয়! খলীকাগণের মত রাষ্ট্রীয় তহবিলকে খলীফার 
ব্যজিগত সম্পত্তি বলিয়৷ মনে করিতেন না | তিনি খুলাফা-ই-রাশিদীনের 
মতই নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সামান্য ভাত৷ গ্রহন করি- 
তন) উমাইয়া যগের সংঘাত, কলহ-কোন্দপ, রক্তপাত, ষড়যন্ত্র ও 
বিশাসঘাতকতার মধ্যে তাহার খিয়'কতকাল স্বল্পকালের জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা 
ও সুখ-স্বাচ্ছন্দযের পশর! বহন করিয়া আনিয়াছিল | কিন্তু সে শুধু স্বর- 
কালের জন্যই, তশছার ম.ত্যার পরেই উমাইয়া যুগের পুরাতন রীতি পদ্ধতি 
পৃর্ণোদ্দমে চালু হয় এবং উমরের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়! 

কোন কোন এ্তিহাসিক অভিযোগ করিয়াছিলেন যে উমর তাহার সং- 
স্কারের দ্বার শুধু উমাইয়া খিলাফতে পতনই ডাকিয়া আনিয়াছিলেন । 
হজরত আলীর বংশধরগণ তাহার নীতির ফলে উমাইয়] স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে 
আরও সচেতন হইয়া উঠে এবং মাওয়ালী (অনারব ম.সলমানগণ) অ.সল- 
মানগণ আপন আপন ন্যাধয দাবী দাওয়া ও অধিকারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে 
আন্দোলন চালাইয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করিল । কিন্তু এইজন্য উমরকে 
দেখারোপ কর! যায়না । উমাইয়ানের পতনের জন্য তাহাদের অবিচ!র 
ও অসাম্য নীতিই দায়ী । উমর এই অসাম্য দূর করার চেষ্টা! করিয়াছিলেন | 
তাহার পরবর্তী শাসকগণ পূর্বতন পৃনঃ প্রবর্তন করায় এই বংশের পতন 
দ্রত ধনাইয়! আসিয়াছিল । উমর মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে ৭২ 
খুষ্টাব্দের ফেরারী মাসে পরলোক গমন করেন । 


বিস্তারিত পাঠ। 
উইলিয়ম মর, কলিফেট 
গুয়েলহাউসেন, এবার কিংডম এও ইট্স্‌ কল 
ভূরভী জায়দান। বমদুন ইশল!ম ৪থ খও 


১৮ 
দ্বিতীয় ইয়াজীদ ও হিসাম 
দ্বিতীয় ইয়াজিদ আবদুল মালিকের পুত্র ছিলেন | খলীফা হিতীয় 
ইয়াজিদের আমলে দ্বিতীয় উমর কত্‌“ক প্রবতিত অনেক বিধি ব্যবস্থা 
ৃ় বাতিল কর) হয় | উমরের ন্যায়নীতি ও সুব্যবহারের ফলে 
ৃ ২৬ ইয়া) পূরবী উমাইয়াগণের নিষ্ঠুর আচরণের কথা জনসাধারণ 
ভুলিয়। ন৷ যাইতেই ইয়।জীদ খলীফ। হইলেন ) বে খারিজীগণ 
ছ্বিতীয় উত্বরের সময় তাঁহাদের অপি কোষবদ্ধ করিয়াছিল তাহার আবার 
উমাইয়াগণের বিকদ্ধাচরণ আরম্ত করিল। ইয়াপ্ীদ ইবন মুহালিব 
কারাগার হইতে পালাইয়া। শৃতন খলীফ। ইয়াজীদের বিরুদ্ধে বিদোহ 
ঘোষণ] করিলেন । খলীফার বাহিনী বিদোহী সেনাপতিকে ফুরাতের 
পশ্চিম তীরে সংঘটিত এক বৃদ্ধে পরাজিত ও নিহত করি । রাজ্যেরসর্বন্র 
বিশখখলা ও অরাজকত৷ ছড়াইয়। পড়িল । বংশগত বিভেদ ও রেঘারেঘি 
-ইয়াযনী 'ও দার বংশীয় আরবদের কলহ নৃতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল 
উমরের সুশ।সনে গোঁত্রীয় কলহ অগ্নকালের জন্য বন্ধ ছিল। এক্ষণে তাহা 
বহু গুণে বৃদ্ধি পাইয়া কাজ্যের ভিভিম.ল পবস্ত কাপাইয়া তুলিল। 
ইয়াজীদর শাসনামলে সাম়াজ্যের পূর্বাঞ্চলে আব্বাসীয়দের স্বপক্ষে 
প্রচারণা আরম্ত হইল । আনবাসীয় "প্তাচরগণ খুরাসাণে হজরতের পিত,ব্য 
অবনাসের বংখধরগণের খিলাফতের দাবী প্রচার করিতে আরন্ত করিল । 
এইবূপে সাম়ুজ্য বখন শতধ! বিচ্হির হইয়/পড়িতেছিল তখন ইয়জীদ 
তাহার অন্তঃপূরের হাবাৰ৷ নামী এক গারিকার মত্যতে শোকাভি ভূত 
হইয়! প্রাণত্যাগ করেন (জানুয়ারী, ৭২৭) | 
ইয়জীীদের মত্যর পর অবিদূল মালিকের অপর এক পুত্র হিশাম খলী- 
ফা হইলেন । তিনি ইয়াজীদ অপেক্ষ। অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন । 
. দ্বিতীয় উমরের ন্যায় তিনিও দরবার হইতে অশোভন ও ধম 
এ . বিগহিত কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া রাজধানীতে সুষ্ঠু জীবন বাত্রা 
৭৪৩ খ.ঃ) পুনঃ প্রতিঠিত করিলেন । তাহার ধুষ্টান পুজাদের পুতি তিনি 
বন্ধভাবাপনন ছিলেন। তিনি খাল খনন, প্রসাদ নিঙ্সাণ ও উদ্যান 
তৈরীতে মনোনিবেশ করেন । কষির উন্নতি বিধানে তিনি বিশেষ 
আগ্রহী ছিলেন । 
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তিনি অপচয় পছন্দ করিতেন না। খলীফা হওয়ার পর বৎসর তিনি ধখন 
সঙ্কায় হজ্জ করিতে গেলেন তখন তাঁহাকে খুতবায় আলীর নামে অভিসম্পাত 
বর্ণ করিতে অনুরোধ করা হইল। তদত্তরে হিশাম বলিলেন যে তিনি 
হড্ছ পালন করিতে আসিয়াছিলেন, কাহারও নিন্দা করিতে বা কাহাকেও 
অভিশাপ দিতে আসেন নাই। কিন্তু তাহার এই সকল সতগুণ সাম়াজ্যের 
অধোগতি রোধ করিতে পারিল না| আব্বাসীয প্রচারক ও ধর্মান্ধ খারিজী- 
দের কার্ষকলাপের ফলে উযাইয়া বংশের অধঃপতন শনৈঃ শমৈ: তরান্বত 
হইতে লাগিল। তাঁহার কর্তব্য নিষ্ঠা, অমিতব্যয়িতা৷ এবং ন্যায়ান্গ শাসন 
বছুধা বিভক্ত সাম্াজ্যকে শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। তদপরি তাঁহরি 
কয়েকটি প্রধান দোষ ও ছিল। তিনি গভর্ণর ও কর্মচারী নিয়োগে সব 
সময় দ্রদশিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। অধিকস্ত অনেক কর্মচারীর 
বিরুদ্ধে বৃথা সন্দেহ পোষণ করিয়া তিনি তীহাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতে 
কৃন্ঠা বোধ করেন নাই । তীহার মিতব্যয় অর্থগৃধু_ তার মামাস্তর ছিল। তাহার 
সময় কোষাগার পরিপূর্ণ থাকা সত্তেও প্রয়োজনবোধেও তিনি অর্থব্যয় করিতে 
চাহিতেন না। ইহার ফলে তাঁহার সুনাম ও জনপ্রিয়তা বছলাংশে ক্ষণ 
হয়। করবৃদ্ধির সাহায্যে রাজ্যের আয় বৃদ্ধিই তীহাৰ একমাত্র লক্ষ্য ছিল। 
তাহার সময় যে স্বল্প সংখ্যক লোক দীর্ঘ সময়ের জন্য উচচ রাজপদে 
বহাল ছিলেন খালিদ আল্-কাসরী তাঁহাদের অন্যতম। তিনি হিশামের 
খিলাফতের প্রথম হইতে পনর বৎসর পর্যস্ত ইরাকের গভর্ণর 
ছিলেন। তিনি উদার মতাবলম্বী ছিলেন এবং আরবদের 
ইয়ামনী ও মৃদার বংশীয় শাখার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া 
সুষ্ঠুভাবে শাসন কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। খৃষ্টান ও ইছদীদের প্রতি 
তাহার ব্যবহার সদয় ও ন্যায়ানুগ ছিল ; তিনি তাহাদের গির্জা ও মন্দিরগুলি 
মেরামত করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। 
হিশামের শাসনামলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ও গোলযোগ 
দেখা দেয়। খুরাসানে ইয়ামনী ও মুদার বংশীয় আরবদের মধ্যে এক 
মারাত্মক যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এই বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার 

খরাসান ও পর ুখারা ও সুগদিয়ানা অঞ্চলে নওমুললিমগণ বিদ্রোহী হয়| 
হুগনযানার  তথাকার শীসনকর্তী নও বুলিমগণকে জিবিয়া হইতে অব্যাহতি 
দিবার অঙ্গীকাগ্প ভঙ্গ করিলে এই বিদ্রোহ দেখ। দেয়। যাযাবর 
ভুর্জোষাবঙ্গের দলপতি খাফান এই বিজ্রোহীদের রহার়ত। করেন। হারিস 


বট 9... 


খালিদ 
আল-কাসরী 


২১০ ইসলাম ও খিলাফত 


নামক একজন আরব নেত৷ ও এই বিদ্রোহে যোগদান করেন। খালিদের 
ভ্রাত৷ আসাদ খুরাসানের শাসনকর্ত। নিযুক্ত হইয়া এই সকল বিদ্রোহ দমনে 
চোষ্টত হইলেন। আসাদ বিদ্রোহী হারিসের দলবলকে নির্মল করেন এবং হারিস 
বিধর্মী তুকীঁদের সহিত যোগদান করিয়। রক্ষা প্রাপ্ত হন। অতঃপর আসাদ 
বলখে তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ৭১৭ খৃষ্টাব্দে খাকানকে 
পরাজিত করিরা বন ম্সলমান বন্দীকে .মুক্ত করেন। অল্পলকাল পরেই 
খাকান তাহার অধীনস্থ এক সর্দারের হাতে নিহত হন। পর বতসরই 
আসাদের মৃত্যু হয়। ইহার পর নাসর ইবন সাইয়ার খুরাসানের শাসনকতা৷ 
নিযুক্ত হন। তিনি পূনরার মাভে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। নাসবের 

সময় অক্ষ নদীর পূর্বদিকে শান্তি ও শৃঙ্খল! স্থাপিত হয়। খাকানের 
নার ইমন মৃত্যুতে তুর্কোমানগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং 

এতদঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সহজতর হয়। দূরদর্শী 
নাসর সুগদিয়ানগণের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণ! করিয়। তাহাদিগকে বশে 
আনিতে সমথ হইলেন। জিজিয়া ও খারাজ সম্পকিত বহুদিনের বাক- 
বিতগডার অবসান ঘটাইয়৷ নাসর উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন 
করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে কেবল অমুদলমানগণই জিযিয়া কর 
প্রদান করিবে। মুসলমানগণংক, আরব হউক ব। অনারব (মাওয়ালী) 
হউক ভূমির জন্য খারাহ্ ব৷ ভূমি রাজস্ব আদায় করিতে হইবে । এইভাবে 
তিনি মধ্য এশিয়ায় শাস্তি স্থাপন করেন। 


পাক-ভারতের সিন্ধু অঞ্চলে জনায়দ নামক শাসনকত্তার দূব্যবহারে অতীষ্ট 
হইয়া স্থানীয় হিন্দুগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইহার ফলে সিম্কুর তীরে 
মাহফুজা ও মনলুর। নামক দুইটি নৃতন দুর্গ নিম্নাণ করা 
হয়। ইহাদের সাহায্যে বিদ্রোহ প্রশমিত হয় এবং দাক্ষিণাত্যের 
কিয়দংশে মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হয়। খলীফার দূই পুত্র মু'আবিয়া 
ও সুলায়মান এশিয়। মাইনরে বাইজান্টাইনদের সহিত যদ্ধ পরিচালনা 
করেন। এই যুদ্ধে আল-বান্তাল নামক একজন বীর সেনানী বিশেষ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিরা অবশেষে ৭৪০ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং পরাজিত 

ম ও নিহত হন। আঙ্িনিয়ায় ও কাম্পিয়ান সাগরের তীরে 
খাজার উপজাতি লুটতরাজ করিতে থাকে | খলীফার ভ্রাত। 

মাসলামা। ও পিতৃব্য পুত্র মারওয়ান (পরৰতীঁকালে দ্বিতীয় মারওয়ান -ও 


দি 


দ্বিতীয় ইয়াজীদ ও হিশাম ২১১ 


“শেষ উমাইয়া খলীফ1) পর পর খাজারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়৷ তাহাদিগকে 

দমন করেন। আফ্রিকায় নও মুসলিম ও খারিজী সমপ্রদায় 
এ বিদ্রোহী হইয়া খলীফার সেনাবাহিনীকে বার বার পর্যদন্ত 

করিতে থাকে । আরবগণ ১১৭/৭৩৫ সালে ৩ লক্ষ বার্বারদের 
এক বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেন। এই সময় আরব নৌবাহিনী 
সিসিলি আক্রমণ করে, সিরাকৃজ অধিকার করে এবং সাডিনিয়া 
জয় করে। ফ্রান্সে করেকটি নৃতন স্থান অধিকৃত হয়। 
১১৩/৭৩১ সালে আবদুর বহমান আল-গাফিকী স্পেনের শাসনকতা নিযুক্ত 
হন। তিনি অতি সুযোগ্য শাসক ছিলেন। সর্বশ্রেণীর লোক জাতিধর্ম 
নিবিশেষে তাহার নিকট সমান ও নিরপেক্ষ বিচার পাইত। তিনি উত্তরাঞ্চলে 
জোরদার অভিযান -আরন্ত করিয়া পয়েটিয়ার্স পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ করতলগত 
করেন। ফ্রাঙ্কদের নেতা চালস যার্টেল খৃষ্টানদের সাহায্যার্থে মসলমানদের 
দিযাদর বিরুদ্ধে অগ্সর হইলেন। টুই্স্‌ ও পয়েটিয়ার্সের মধ্যবর্তী 
৭৩২ খঃ  স্বাণে মুসলমান সেনাবাহিনী ও চালস মার্টেলের সেনাবাহিনী 
পরস্পর মুখামুখী হইল। হালকা খগ্যুদ্ধে সাতদিন কাটিয়া 
গেল। অষ্টম দিবসে মুসলমানগণ ক্রান্কবাহিনীকে আক্রমণ করিল। 
তাহাদের পাল্টা আক্রমণে মুললিম বাহিনী বিপর্বস্ত হইল। সেনাপতি 
আবদুর র্লহমান অন্যান্য যোদ্ধাসহ নিহত হইলেন! রাত্রির অন্ধকার 
ঘনীভূত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল। আরবগণ রাত্রির অন্ধকারে শিবির 
উঠাইয়া লইয়া গেল। গোত্রগত কলহের ফলে তাহার ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে 
আর যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। বছ আরব নেতা এই যৃদ্ধে শহীদ 
হওয়ায় আরবগণ এই যুদ্ধকে 'বালাতুল-শুহাদা বা শিহীদী চত্বর বলিয়া 
অভিহিত করিরা থাকে । 


ইব্াকের শাসনকর্তা খালিদ আল-কাসরীর কথা পর্বে উল্লেখ করা 
'হইয়াছে। তাহার উদার ও ন্যায়পরায়ণ শাসনে ইরাকে শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
বিরজমান ছিল। কিন্তু তাঁহার একদল শক্র তীহার বিরুদ্ধে খলীফার 
মনকে বিষাইয়া তুলিল। ফলে হিশাম খালিদের পনর বৎসরের প্রশংসনীয় 
শাসনের কথা বিস্মৃত হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করিলেন (৭৩৮ খুঃ) এবং 
ইউসুফ নামক নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোককে ইরাকের গভর্ণর নিধক্ত করেন। 
তাহার দুর্যবহারে উত্যাক্ত হইয়া হুগ্গায়নের পৌত্র জায়দ . বিদ্রোহী 
হইলেন। কুফাবাসীর৷ তাহাকে দলে দলে সাহায্য করিবার প্রতিশগতি 


আফ্রিক 


২১২, ইসলাম ও খিলাপত 


দিলেও প্রয়োজনের সময় খুব অল্প লোকই তীহার পাশে আসিয়া; 
দাড়াইল। উমাইয়া বাহিনীর সহিত যুদ্ধে তিনি তীরবিদ্ধ 


জিও হইয়া নিহত হইলেন। তীহার শিষ্যগণ তাহাকে গোপনে 
৭8০ খৃঃ সমাহিত করিল কিন্তু নিষ্ঠুর ইউস্থফ তাহার কবর হইতে 


মৃতদেহ বাহির করিয়া হিশামের নিকট তাহার মস্তক প্রেরণ 
করিলেন । জায়দের মৃত্যুর ফলে আব্বাসীয়গণের ভবিষ্যৎ নিষ্ষন্টক 
হইল এবং খিলাফতের প্রতি তাহাদের দাবী জোরদার হইল । 
হিশমের শাসনামলে আব্বাসীয়গণের খিলাফতের দাবী উত্তরোত্তর 
শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে । ই'হার। হজরতের পিতৃব্য আব্বাসের বংশধর 
চর ছিলেন। আব্বাসের চারি পুত্র ছিল তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন 
বানের বিনা আজান হাদিসবিদ হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি হজরত 
ফতের দাবী আলীর বিশেষ বিশ্বাসভাজন ছিলেন। কারবালায় হুসায়নের 
হত্যার পর ৬৮৬-৭ খৃষ্টাব্দে ভগ্নহ্দয়ে তাহার মৃত্যু হয়। 
তাহার পুত্র আলী হজরত আলীর বংশধরগণের প্রতি বিশেষ অনুরুক্ত 
ছিলেন। ৭৩৫ খৃষ্টাব্দে আলীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুহম্মদ আব্বাসীয়গণের 
নেতা হইলেন। মৃহন্মদ অতিশয় উচচাতিলাষী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিই 
আব্বাসীয়গণের মধ্যে সর্বপ্রথম খিলাফত লাভ করার আশ! হ্দয়ে পোষণ 
করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক নূতন মতবাদ প্রচার করেন যে কারবালায় 
ছসায়নের হত্যার পর মুসলমানদের ধর্মীয় নেতৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে হুসাঁয়নের 
পুত্র আলীর (জয়নুল আবিদীনের) উপর না বর্তাইয়া মুহম্মদ ইবনুল 
হানাফিয়ার (আলীর হানিফ! বংশীয় স্ত্রীর গভজাত পুত্র) উপর বতাইয়াছে। 
আল-হানাফিয়ার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আবুল হাশিম নেতৃত্ব পদ লাভ 
করেন। তিনি উক্ত পদ আববাসীয় বংশের মুহন্দ ইবন আলী ইবন 
আবদল্লাহকে প্রদান করেন। আববাসীয় প্রচারকগণ এই বিশ্বাসে আস্থা! 
স্বাপন করিয়া গোপনে মুহম্মদের জন্য প্রচারণা চালাইতে থাকে । তবে 
তাহারা আলীর অনুরক্ত ও ভক্তগণের সহযোগিতা লাতের উদ্দেশ্যে এই 
বলিয়া প্রচারণা চালাইত যে তাহারা আহ্ল-বায়ত অর্থাৎ নবীর বংশধরগণের 
খিলাফতের দাবী অগ্রগণ্য করার উদ্দেশ্যে অসাধু ও ধর্মবিরোধী উমাইয়। 
রাঁজন্বের বিরুদ্ধে বিপ্রবের আয়োজন করিতেছে । ৭৪২--৪৩ খৃষ্টাব্দে 
সুহস্মদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহার পুত্র ইন্তাহীম, আবুল 
আব্বাস ও আব জাফরকে বথাক্রমে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া বান। 


দ্বিতীয় ইয়াজীদ ও হিশাম ২১৩ 


হিশামের বিশ বৎসরের খিলাফত কাল এইভাবে নানা গোলযোগ ও 
বিদ্রোহের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। ৭৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 
তীহার মৃত্যু হয়। আরব এ্রতিহাসিকগণ হিশীমকে যু'আবিয়া ও আবদুল 
মালিকের পর উমাইয়া বংশের “তৃতীয় ও শেঘ রাজনীতিক” বলিয়৷ অভিহিত 
করেন। কিন্তু তাঁহার কারকলাপ পতনোন্মুখ উমাইয়া সামতরাজ্যকে ধ্বংস 
হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। 


বিস্তারিত পা 


মুর, কলিফেট 
আমীর আলী, হিষ্টি অব সারাসেনস 


৯ | 
শেষ উমাইয়া খলীফাগন 


দৃশ্চরিব্রতার জন্য দ্বিতীয় ওয়ালীদ তাহার পিতৃব্য হিশামের দরবার" 
হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। হিশামের মৃত্যুর পর তিনি দামিস্কের খলীফা 
হইলেন এবং হিশামের আত্মীয়স্বজন ও প্রিযপাঁত্র-গণকে নানাভাকে 
দিতীয় নির্যাতন করিতে আরন্ত করেন। তাহারই প্ররোচনার ইরাকের 
রা শাসনকর্তা ইউসুফ পদচ্যত খালিদকে নিতান্ত নিষ্ঠরভাবে হত্যা 
| করেন। জায়দের পত্র ইয়াহিয়াও হিশামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হইয়া শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। মদ্যপান, সঙ্গীত ও ঘোড়দৌড়ে অপরি- 
সীম আসক্তি দামিস্কের জনসাধারণের নিকট তাহাকে অপ্রিয় করিরা তোলে । 
অবশেষে তাহার অশোভন আচরণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উমাইয়াগণ তাহার 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে এবং খলীফা প্রথম ওয়'লীদের পুত্র ইয়াজীদের 
(তৃতীয় ইয়াজীদ নামে পরিচিত) নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জন- 
সাধারণ দ্বিতীয় ওয়ালীদকে রাজধানীর উপকন্ঠে এক দৃর্গে অবরোধ করে 
এবং তাঁহাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা অতঃপর তৃতীয় 
ইয়াজীদকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করে। 
খলীফা তৃতীয় ইয়াজীদ ধামিক ও কতব্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞ 
করিলেন যে তিনি সীমান্ত সুরক্ষিত করিবেন, নগর সমূহের রক্ষার ব্যবস্থা 
করিবেন, জনসাধারণের করতার লাঘব করিবেন এবং অসাধু 
কর্মচারিগণকে অপসারিত করিবেন। কিন্তু তাঁহার শাসনকাল 
মাত্র ছয় মাসস্থায়ী হইয়াছিল এবং সর্বত্র অবস্থা এত গোলযোগ 
পর্ণ ছিল যে রাজ্যে কোন রকম সংস্কার প্রবর্তন সম্ভব পর 
ছিল না। ইয়াঁজীদ একটিমাত্র সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা হইল 
সৈনিকদের বেতন হাস। এইজন্য তিনি “আন-নাকিস' বা ব্যয় সংক্কোচন- 
কারী আখ্য৷ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইয়াজীদের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা 
ইব্রাহীম মাত্র দইমাস দশদিন রাজত্ব করেন। ইহার পর প্রথম মারওয়ানের 
পৌব্র দ্বিতীয় মারওয়ান খলীফা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ইনিই শেফ 
উমাইয়া খলীফা ৷ 


এপ্রিল ৭৪৪. 
সেপ্টেম্বর, 
৭8৪ 


শেষ উমাইয়া খলীফাগণ ২১৫ 


খলীফ। দ্বিতীয় মারওয়ান আমিনিয়ার শাসনকর্তা হিসাবে ইতিপর্বে যথেষ্ঠ 
যোগ্যত৷ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং উত্তরদিক হইতে যে সকল যাযাবর 
রি জাতি মুসলিম রাজ্যে হানা দিয়া অশান্তির স্য্টি করিতেছিল 
স্বতীয় মারণ রি রি 
হি তাহাদিগকে তিনি বার বার বিতাড়িত করেন। অসাধারণ 
৭৪৪-৭৫০  ধৈষগুণের জন্য তিনি আল-হিমার (গর্দভবৎ ধৈর্যশীল) উপাধি 

দ্বারা আখ্যায়িত হইয়াছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সাধ ও 

সংযনী ছিলেন । উমাইয়া প্রাসাদের বিলাস ব্যসনে তাঁহার আসক্তি ছিল না। 
ইতিহাস পাঠে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। অধিক বয়সে শাস্নকার্ষের ভার 
প্রাপ্ত হইলেও তাহার কর্মক্ষমতা অপরিবতিত ছিল এবং রাজ্যের 
একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্রোহ দমনে তিনি ক্ষিপ্র- 
হস্ততার পরিচয় দিরাছিলেন। কিন্ত রাজ্যের এই সক্কটময় 'মৃহর্তে যে 
গুণের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল তাহারই অভাব তাহার মধ্যে 
সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। যে সামপ্রদারিক বিরোধ আরবগণকে দ্বিধা 
বিভক্ত করিয়া তাহাদের প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল সেই হিময়ারও 
মদার দ্বন্দে খলীফা শেষোক্ত দলের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া এবং 
হিমরারগণের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিধা সাম্নাজ্যের ধ্বংস ত্বরানিত 
করিলেন । 

খলীফা হওয়ার অল্পকাল পরেই হিম্স্‌ ও প্যালেষ্টাইনে তাহার বিরুদ্ধে 
প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দিল। ধর্মোনাত্ত খারিজিগণ এই সম্নয় উমাইয়া 
শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণা আস্ত করিল। তাহারা সমগ্র ইয়ামন, 
খারিজী . হিজায ও ইরাক পদদলিত করিয়া খলীফার কর্তৃত্বের অবসান 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিল । এই সকল বিদ্রোহ দমনে মারওয়ান অসাধারণ 

নৈপুণ্য ও সাহসের পরিচয় দেন। তিনি ক্রমানুয়ে হিমৃস্‌ ও 

প্যালেষ্টাইনে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করেন এবং ইরাকে খারিজীদের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দজলার অপর পারে বিতাড়িত করেন। 
ইতিমধ্যে খারিজীদের একদল মদীনা অধিকার করে । মারওয়ানের সহকারী 
যুদ্ধে খারির্জীদিগকে পরাজিত করিয়৷ হিজায ও ইয়ামন মুক্ত করেন। 
হিজায ও ইয়ামনে পর[জিত খারিজীর! হাজরা মউতে এবং ইরাক হইতে 
বিতাড়িত খারিজীগণ পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

মারওয়ান যখন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন 
তখন খুরাসানে হিময়ার ও মুদারগণের পারস্পরিক কলহ উমাইয়া রাজ্যের 


চরিত্র 


২১৬ ইসলাষ ও খিলাফত 


ধ্বংস অত্যাসম্ন করিয়া তুলিল। খ্রাসানের শাসনকর্তা নাস্র ছিলেন 
মুদান্স বংশীয় এবং হি্যয়ারগণ তাঁহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল । 
আরবদের এই অন্তস্বন্যের সহিত যুক্ত হইল অনারবদের অসস্তোষ | উমাইয়া 
শসকগণ অনারৰ মুস্লমানগণকে উচচপদে শিষুক্ত করিতেন না। বাজোর 
সকল জ্ুযোগ সুবিধা আরখদেরই একচেটিয়া ছিল। সমাজে অনারব 
ম.সলমানদের স্বান ছিল আরবদের নীচে । ইসলামের সাম্য ও 
ত্রাতৃত্বের নীতি উপক্ষা করিষা উমাইয়া শাসকগণ আরব ও 
অনানববদের মধ্যে বিভেদের দুর্লংঘ্য প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছিল। পারসিক 
মস্লমাঁনগণ যত যোগ্য ও উপঘুক্ত হউক না৷ কেন তাহারা আরব রমশীর 
পানিগ্রহণ করিতে পারিত না। আরবগণ অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিত অনায়ব- 
গণকে পায়ে হাটিয়া যদ্ধ করিতে হইত। অনারবগণ গণীমতের অংশীদার 
হইলেও রাজকোঘ হইতে বৃত্তি পাইত না। তাহাদিগকে রাষ্ট্রে নানারকম 
কর দিতে হইত। এই সকল বিভেদ ও অসন্তোষের পূর্ণ সুযোগ লইয়া 
আব্বাসীয় নেতা ও তাহাদের সমর্থকদদ্দ ক্রমান্বয়ে আহল-বারিতি অথাৎ 
রস্থলের বংশধরদের খিলাফতের দাবী জনসাধারণের সমক্ষে পেশ ক্ষে পেশ করিতে- 
ছিল। 

এই সময় খুরাসানে আব্বাসীয় দলের সমর্থক এক প্রতিভাবান ব্যক্তির 
আবির্ভাব হয়। তিনি হইলেন আবূ মুসলিম খুবাসানী। তিনি অনারব 
ছিলেন এবং আব্বাসীয় ইমাম মুহম্মদ কতৃক আব্বাসীয়গণের পক্ষে 
প্রচারণার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ প্যাঞ্টোইনে 
অবস্থিত হুমায়মা নামক আব্বাসী প্রচার কেন্দ্র হইতে খুরাসান পর্স্ত গোপনে 
বহুবার যাতীয়াত করিলেন এবং ১২৯ হিজরীর রমজান মাসে উমাইয়া 
রাজ্যের চতুদিকে গোপন দূতদশূহ প্রেরণ করিয়া বিরাট বিপ্রবের জন্য 
খুরাসানে মাহেন্দ্র ক্ষণের অপেক্ষায় চাহিয়াছিলেন। অবশেষে সুযোগ 
ব্ঝিয়া ১২৯ হিজরী সালের ২৫শে রমজান (৯ই জন, ৭৪৭) আববাসীয় 
বিপ্রবের সময় ধার্য করিয়া পর্বতের উপর এক উৎসবাগ্ি প্রজ্ছুলিত করিলেন। 
চতুদিক হইতে অগণিত লোক শোঁক চিহ্ন প্রকাশক কষ্ণবর্গ পোষাক পরিধান 
করিয়া দলে দলে সমবেত হইতে লাগিল। আবু মুসলিমের কাল পতাকা 
তলে সমবেত বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ নগর হইতে নগরাস্তরে বিপ্রাবের পতাকা 
উডডীন করিতে লাগিল। হিরাত ও অন্যান্য শহর হইতে উমাইয়৷ দূর্গ 
রঙ্ষীদল বিতাড়িত হইল। আবু মুসলিমের সেনাবাহিনীর সহিত মুকাবিল৷। 


মাওয়ালা 


আবু মুলিম 
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করিতে ন৷ পারিয়া ঝাজপ্রতিনিধি নাসর খলীফার স্াহাধ্য প্রাথন৷ করিলেন। 
মার়ওয়ান এই সময়, খারিজীদের সহিত মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধে ব্যাপৃত 
'ছিলেন। মার্ত আব্‌ মুসলিমের অধিকার ভুক্ত হইল। ইতিমধ্যে আব্বাসী 
ইমাম ইব্রাহীম ইবন মৃহল্মদ আবূ মঘলিমের নিকট একটি পত্রে আব্বাসী 
আন্দোলনের ধীর গতি সম্বন্ধে অভিযোগ করেন। উক্ত পত্র খলীফা 
'মারওয়ানের হস্তগত হইলে তিনি ইব্রাহীমকে হুমায়মা কেন্দ্র হইতে বন্দী 
করিয়া হার্রানে লইয়া গেলেন। তথায় বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। 
ইব্বাহীমের ভ্রাতা আবুল আব্বাস ও আবু জাফর তাহাদের পরিবারের অন্যান্য 
'লোকজনসহ কৃফায় পালাইয়া৷ আত্মগোপন করিলেন । 

আব মুসলিম তাহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও সদ্বযবহারের সাহায্যে 
বছুলোককে আপন করিয়া লইলেন। তিনি তাহার অনুচরদের মধ্য হইতে 
'দ্বাদশ সদস্যের একটি উপদেষ্টা গভার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে 
লাগিলেন। তিনি খিলাফতের দাবীদার কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে 
আন্দোলন পরিচালনা না করিয়া আলীর বংশীয় ও আব্বাসীয় উভয় দলের 
'লোকজনকে সন্তষ্ট করার উদ্দেশ্যে হাশিমী বংশের নামে আন্দোলন চালাইতে 
থাকেন। কারণ আলী ও আব্বাস উভয়েই হাশিমের অধস্তন পুরুষ 
ছিলেন। আবু মুসলিমের সেনাপতি কাহতাবা নাসরকে স্থান হইতে 
স্থানান্তরে অনুসরণ করিয়া পরাজিত করেন। খ্রাসান হইতে গুরগাঁওয়ে 
এবং সেখান হইতে রাই ও হামাদানে পলায়ন পর অবস্থায় তিনি পীড়িত 
হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন (৭8 খুঃ)| উমাইয়া খলীফাদের অধীনে 
বহুদিন যাবৎ খরাসানের শাসনকতা৷ হিসাবে কাজ করার পর ৮৫ বৎসর 
বরসে তাহার মৃত্যু হয়। 

সেনাপতি কাহতাবৰ। সহকারী আবু আওন ও খালিদ ইবন বারমাক 
'(বারমাকী উজীর পরিবারের উর্ধতন পুরুষ) স্হ রাই অধিকার করেন এবং 
ইবন কাহতাবা নিহাওয়ান্দ অবরোধ করিলেন। কাহতাবা নগরীর সাহায্যার্থে 
প্রেরিত এক লক্ষ উমাইর৷ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনীকে পথিশধ্যে বাধাদান 
করিয়া পরাজিত করেন। তিন মাস অবরোধের পর নিহাওয়ান্দ আত্ম- 
সমর্পণ করিল। অতঃপর কাহতাব! ক্ষার দিকে যাত্রা করিলেন। উমাইয়া 
'সেনাপতি ইবন হুবায়রার নেতৃত্বে সিরীয় বাহিনী কারবালার সন্নিকটে 
কাঁহতাবার মূকাবিলা করিল। সিরীয় ব'হিনী পরাজিত হইল। কিন্ত 
'কাহতাবা নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। ইবন কাহতাবা সেনা- 
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পরতির পদ গ্রহণ করিয়া. কফার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং প্রায় বিনা" 
বাধায় কৃফা দখল করিলেন। আবু সালামা নামক একজন হাশিমী 
প্রচারককে রসূলের বংশের ওয়াজীর' বলিয়া ঘোষণা কর! হইল। আবু. 
সালামা ও ইবন কাহতাবার যুক্ত নামে কৃফার জনসাধারণের প্রতি একটি 
ঘোষণা প্রচার করিয়া বলা হইল যে পরদিন জামে মসজিদে একজন খলীফা 
নির্বাচন কর হইবে। নির্দিষ্ট দিনে বনু আব্বাসের কষ্ণবর্ণ পোষাকে: 
সজ্জিত জনসাধারণ দলে দলে জামে মপজিদে সমবেত হইল। আবু 
সালামা জুমার নামাজের শেষে খলীফ! নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার কথ৷ 
বলিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে আবুল আব্বাস খলীফা! 
০৩ হওয়ার জন্য যাবতীয় গুণে গুণান্বিত। সমবেত জনমণ্লী 
নির্বাচিত. উচ্চৈঃস্বরে তকবীর ধ্বনি করিয়া প্রস্তাবে তাহাদের সন্তি 
২৯শেনভে্বর জ্ঞাপন করিল। আবুল আব্বাসকে তীহার গুপ্তস্থান হইতে: 
৭৪৯ আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করা হইল। তিনি মসজিদে 
পৌছিলে তাহার হস্তবারণ করিয়া বায়আৎ করার জন্য লোক- 
জনের মধ্যে তুমুল প্রাণ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল। এইভাখে আবুল আব্বাস" 
খলীফ। নির্বাচিত হইলেন। 
ইতিমধ্যে কাহতাবার সহকারী আবু আওন শাহরাজোরের নিকট মার- 
ওয়ানের পুত্র আবদৃল্লাকে পরাজিত করিয়৷ মস্থুল অধিকার করেন। খলীফা 
মারওয়ান শেষবারের মত আববাসীয়দের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি 
টা নিয়োগ করিবার সন্কপ্প করিরা স্বরং ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্যের: 
রী ৭০ এক বিরাট বাহিনী লইরা যাত্রা করিলেন। আব্বাসীয় খলীফা 
আবুল আববাস তাহার পিতৃব্য আবদল্লাকে সর্বাধিনারক নিযুক্ত 
করিয়। আব আওনের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। উভয় সৈন্যদল জাব 
নদীর তীরে পরস্পরের সম্মখীন হইল, সিরীয় বাহিনী নদীর ডাইন তীরে' 
ও আব্বাসী বাহিনী নদীর বাম তীরে। মারওয়ান নদীর উপর সেতু 
নির্মাণ করিয়া যৃদ্ধে অগ্রসর হইলেন। প্রথম আক্রমণে আব্বাসীরগণ পিছু 
হটিয়। গেল। কিন্ত ইহার পর আব্বাসীয়গণের প্রচণ্ড আক্রমনের ধাক্কায়: 
সিরীয় বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিল। মারওয়ান সেতুটি কাটিয়া দিয়াও 
তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন রোধ করিতে পারিল না। তাহার! অধিক সংখ্যায় 
তরবাবির আঘাতে ধরাশায়ী হইল এবং ততোধিক সংখ্যায় জাব নদীর গর্ভে 
নিমজ্জিত হইল। এই যৃদ্ধে উমাইয়াদের গৌরব রবি চিরতরে অস্তমিত' 
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হইল। সমগ্র সিরিয়া আব্বাসীয়দের করতলগত হইল এবং একে একে 
সকল সিরীয় নগরী আবদ্ল্লাহ ও তাহার খুরাসানী বাহিনীর সন্ুখে তাহাদের 
দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। কেবলমাত্র দামিস্ক নগরী তাহাদের গতিরোধ 
করিলে নগরী অবরুদ্ধ হইল। ৭৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল উমাইয়া 
রাজধানী অধিকৃত হইল এবং সেখানে আব্বাসীয় পতাকা উডডীয়মান 
হইল। আবদুল্লাহ পলাতক খলীফা মারওয়ানকে অন্সরণ করিবার জন্য 
একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা মিসরে নীল নদের পশ্চিম উপকূলে 
বৃসির নামক স্থানে একটি ক্ষদ্র গির্জায় পলাতিক খলীফাকে পাইয়া তাহাকে 
হত্যা করে (৫ই আগষ্ট ৭৫০)। 

আবূল আব্বাস হাশিমীয়গণের প্রতি উমাইয়৷ নির্যাতনের প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য যে ভীষণ শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি এত নিষ্ঠার 
সহিত পালন করিলেন যে তিনি আস্-সাফফাঁহ অর্থাৎ রক্তপাতকারী এই 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার আদেশে পরাজিত উমাইয়া বংশের 
লোকদিগকে নির্মমভাবে অনুসরণ করিরা হত্যা কর! হয়। প্যালেষ্টাইনে 
আব্‌ ফত্রুদ নদীর তীরে আবদুল্লাহ ইবন আলী মারওয়ানের আশিজন 
আত্মীয় কৃটু্বকে সাধারণ ক্ষমার প্রতিশর্পত দিয়৷ তাহার শিবিরে আনয়ন 
করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করেন। উমাইয়া বংশের যে স্বল্লসংখ্যক লোক 
আব্বাসীয় নিধনযজ্ঞ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল তনাব্যে হিশামের দৌহিত্র 
আবদূর রহমান অন্যতম । তিনি স্পেনে পালাইয়া গিয়া একটি নূতন 
উমাইয়! বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । দামিষ্ক ও সিনিরার অন্যান্য 
স্থানে অবস্থিত উমাইয়া খলীফাদের সমাধিগুলি ও প্রতিহিংসা পরায়ণ 
আব্বাসীয়দের হাতি হইতে রক্ষা! পার নাই । কেবলমাত্র ধামিক প্রবর 
দ্বিতীয় উমরের সমাধির উপর কোন প্রকার অত্যাচার কর। হয় নাই। 
এইভাবে উমাইয়া বংশের খিলাফতের অবসান হইয়া আব্বাসীরদের খিলাফত 
প্রতিষ্ঠিত হইল। 


বিস্তারিত পাঠ্য 


ম্যর, কলিফেট 
আমীর আলী, হিষ্ত্রী অব সারাসেন্স্‌ 


ও 
উমাইয়া বংশের পতন 


পর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে উম্াইয়াগণের যে ধারাবাহিক ইতিহাস বণিত 
হইয়াছে তাহাতে মাঝে মাঝে তাহাদের পতনের কারণ সমূহের প্রতি 
ইঙ্গিত কর! হইয়াছে । বিশদ আলোচনার সুবিধার জন্য এক্ষণে আমরা 
-কারণগুলি পরম্পর সন্নিবেশিত করিতেছি। 

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুসলিম এঁতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবন 
'খলদুনের মতবাদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহার মতে কোন রাজবংশের 
আয় শত বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় না। উমাইয়া বংশের শাসনকাল 
ছিল নব্বই বৎসরের মত। 

উমাইয়া বংশের পতনের সব প্রধান কারণ শাসকদের দূবলতা । একই 
বংশে বহুদিন ধরিয়া পুরুষানক্রমে যোগ্য শাসকের জনা হয় না। হিশামের 
চারিজন উত্তরাধিকারীর মধ্যে মারওয়ান ব্যতীত অপর সকলেই 
শাসনকার্যের অযোগ্য ও আরাম আয়েশ প্রিয় ছিলেন । উমাইয়া 
শাসকগণের অনেকেই বরাজকাষ ও ধর্মচ্চার চেয়ে শিকার, মদ্য- 
পান ও গান বাজনায় বেশী সময় অতিবাহিত করিতেন। অর্থের প্রাচ্য ও 
ক্রীতদাস-ক্রীতদাপীর প্রতুলতা রাজবংশকে বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার 
পথে ঠেলিরা দিয়াছিল। হারেমে সংখ্যাতিরিক্ত ক্রীতদাসী রাজবংশের 
রক্তের বিশুদ্ধতা বিন করিয়াছিল। শেষ উমাইয়। খলীফাদের মধ্যে 
কেহ কেহ অনারব ক্রীতদাসীর গভজা'ত ছিলেন। মদ্য ও সঙ্গীতের প্রতি 
অতিশয়াসক্তি এবং হেরেম প্রথা আরবদের নৈতিক অধপতন ত্বরানিত 
করিয়াছিল । € 

অনাদিকাল হইতে আরবগণ মুদারী (কয়েস) বা উত্তর আরব এবং 
হিময়ার (ইয়ামনী) বা দক্ষিণ আরব এই দুই প্রধান শাখায় বিভ্ত ছিল। 
এই দুই শাখার আরবগণ কালক্রমে রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
আরবদের ইরাকে, সিরিয়ায়, খুরাসানে, স্পেনে এবং অন্যান্য স্থানে ছড়াইয় 
সহ্য পড়ে। ইরাকে দাজলা ও ফুরাত নদীর তীরে প্রধানতঃ মুদার 
বংশীয় এবং সিরিয়ায় প্রধানত: ইয়ামনী আরবগণ অধিক সংখ্যায় বসতি 
স্থাপন করে। অনুরূপ খুরাসানে উভয়শাখার আরবগণ বিভিন্ন স্থানে বসবাস 


শাসকদের 
গ্বলতা 





উমাইয়া বংশের পতন ২২১. 


করিতে থাকে । ইহারা নিজেদের স্বাতন্থ্য ও বৈশিষ্ট্য সযত্বে ও অজ্ঞানে: 
রক্ষা করিয়া চলিত এবং কালক্রমে দুইটি যুুধান শাখায় বিভজ হইয়া 
পরস্পরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। 
উমাইয়া শাসকগণ একদলের পক্ষাবলদ্বন করিয়া অপর দলকে নিষাঁতন 
করিত। নু'আবিয়া সহ অধিকাংশ খলীফ৷ ইয়ামনী আরবদের মুখপাত্র 
হিসাবে তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণে চেষ্টিত ছিলেন। খলীফ! প্রথম ওয়ালীদের - 
সময় মূদারবংশীয় কয়েস শাখা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। “কিন্ত ওগালীদের 
ত্রাত৷ সুলায়মান ইয়ামনী আরবগণকে বেশী অনুগ্রহ দেখাইতেন। দ্বিতীয় 
ইয়াজিদ ও দ্বিতীয় ওয়ালীদ ছিলেন মুদার বংশের পৃষ্ঠপোষক ; আবার তৃতীয় 
ইয়াজিদ ইয়ামনীদের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন । এইভাবে 
উম্নাইয়৷ খলীফাগণ দল বিশেষের ক্রীড়নক হিসাধে রাজ্যে সংহতি রক্ষার 
চেয়ে বিভেদের পথই সুপ্রশস্ত করিতেছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ আরবদের 
এই বিতেদ সামান্য উস্কানীতেই বিরাট কলহে রূপান্তরিত হইতে থাকে 
এবং শেষ খলীফা মারওরানের সময় এই অন্তত্বন্ই রাজ্যের অপরাপর 
সমস্যার মূকাবিল! করিতে প্রতিবন্ধকতার স্্টি করিয়াছিল। 
মসলিম রাষ্ট্রে উত্তরাধিকারের জন্য নির্ধারিত কোন নিয়ম ছিল না! 
প্রাথমিক খলীফাগণের সময় মদীনার জনসাধারণ এবং হজরত মুহম্মদের 
সাহাবা খলীফা! নির্বাচনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। 
উত্তরাধিকার সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের 
নর স্থাষ্টি হওয়ায় যে কোন্দ খলীফার মৃত্যুর পর খিলাফত লইয়া 
বিভ্রান্তি ও অরাজকতাঁর উৎপত্তি হইতে পারে মনে করিয়া এবং খিলাফত 
নিজের বংশে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে সুচতুর সৃ'আবিয়া তীহার জ্যেষ্টপূত্র 
ইয়াজীদকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। কিন্তু প্রাচীন আরব 
প্রথা অন্যায়ী বয়োজ্যেষ্ঠ দলপতি নির্বাচন অথবা ইসলামের বিশু ভ্রাতৃত্ব ও 
সাঁম্যবীতি বংশগত উত্তরাধিকাঁরের নীতির পরিপন্থী ছিল। এইজন্য এইনীতি 
পর্ব সন্্রতিক্রমে গৃহীত হয় নাই। তাঁছাঁড়া৷ গদীনশীন খলীফা পর্যায়ক্রমে 
দুই পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতেন, আবার এক পূত্র খলীফা হইয়া 
ব্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় পুত্রকে খলীফা মনোনয়ন করিতেন এইভাবে 
উত্তরাধিকারের প্রশ্ব লইয়া কলহ ও অস্তপ্থন্দের সূত্রপাত হইত। 
হজরত আলীর সমর্থক শিয়া সংগ্রলয় উমাইয়া খলীফাগণকে মানিরা 
লইতে পারে নাই বিশেষত: কারবালার শোচনীয় হতাক্ষাগুর প্রর তাহারা 


২২২ ইসলাম ও খিলাফত 


উমাইয়াগণের বিরোধিতা করিতে থাকে । হজরত রঙ্গুলুল্লার বংশধর 
হিসাবে আলীর সম্তানগণ শিয়াদের প্রিয়পাত্র হিসাবে বিশেষ 
সমাদূত হইতেন। হাসান ও হুসারনের বংশবরগণ মদীনায় 
বসবাপ করিতেন এবং মন্ক!-মদীনায় আগত হজ্জযাত্রীদের মনোযোগ ও 
সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেন। এইভাবে শীয়া সমপ্রদায় ছাঁড়া অন্যান্য 
মুসলমানগণ ও তাহাদের প্রতি বিশেষতাবে তক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত এবং 
উমাইয়। খলীফাগণকে তাহাদের ধর্ম বিগহিত কার্যকলাপের জন্য নিন্দা করিত। 

অনারব মুসলমানগণ বিশেষতঃ পারস্যদেশীয় মুসলমানগণ নানা কারণে 
উমাইয়াদের বিরুদ্ধাচরণ করিত। তাহার৷ উমাইয়া রাষ্ট্রে আরব যুসলমান- 
দের সমান সুযোগ সুবিধা পাইত না। কোন কোন সময় ইসলাম 
গ্রহণের পরেও তাহারা জিয্য়া হইতে অব্যাহতি পাইত না। 
কোন অনারব মুসলমান আরব মহিলায় পানি প্রার্থী হইতে পারিত না। 
যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা পায়ে হাঁটিয়া যুদ্ধ করিত এবং তাহারা গণীমতের অংশী- 
'দার হইলেও রাষ্ত্রীর ভাতায় তাহাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অন্য 
পক্ষে ইঞ্লাম ধর্ম এই অসাম্য ও বিভেদ নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিল। 
খারিজী, মুরজিরা ও শিয়া সম্প্রদায় মাওয়ালীদের সমান অধিকারের দাবী 
সমর্থন করিত। আব্বাসী প্রচারকগণও তাহাদের দাবী দাওয়া মানিয়। 
লইয়াছিল। খরাসানের আব্বাসী নেতা আবু মুসলিম স্বয়ং অনারব ছিলেন 


এবং অগণিত মাওয়ালী মুসলমান আব্বাসী বিপ্রুবের প্রাক্কালে তাহার পতাকা- 
তলে সমবেত হইয়াছিল। 


এইভাবে শিয়া, ম/ওয়ালী ও আব্বাসীয় দলের সন্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে 
আব মুসলিমের নেতৃত্বে খুরাসানের মার্ত নগরীতে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন 
আব্বাসীয় কৃষ্ণ পতাক। উন্মোচিত ও উত্তোলিত হইল । ৭৪৯ খৃষ্টাব্দের 
২৯শে নভেম্বর কফার জুমা মসজিদে আবুল আব্বাস খলীফা নিবাচিত 
হইলেন। ৭৫০ সালের ২৫শে জানুয়ারী জাবের যুদ্ধে আব্বাসীয় বাহিশী 
মারওয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত সিরীয় বাহিনীকে . পরাজিত করিয়া 


আব্বাসীয় বংশের শক্তি সুদ করে। উমাইয়াদের গৌরব-রবি চিরদিনের 
জন্য অস্তাচলে ডুবিয়া গেল। আরবদের প্রতুত্বের অবসান হইয়া অনানব- 
দের প্রাধান্যের পথ জুপ্রশস্ত হইল। 


বিস্তারিত পাঠ্য 
হিটি, হিষ্রী অব দি এরাবৃষ্‌ 
মুর, 


শিয়। সম্পৃদায় 


খাওয়ালি 


২১ 
উমাইয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংক্কংতি 


উমাইয়। যুগের প্রধান কীতি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার | 
'কিস্ত এই যুগেই জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মুসলমানদের কমবেশী 
অবদান রহিয়াছে। গ্রীক, আমিনীয়, পারসিক ও পাক-ভারতীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের প্রভাবে মুসলমানগণ নূতন নৃতন জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও অনশীলন 
আর্ত করে। এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহা 
পরবর্তী আব্বাসীর যুগে বিরাট মহীরূহে রূপান্তরিত হইয়া শাখা প্রশাখায় 
পল্লবিত ও ফলে ফলে সুশোভিত হইর। উঠে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উনে(ষের 
জন্য উমাইয়া ঘূগ ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে । এই 
যুগের খলীফাগণ বিশেষ ধরণের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহশীল 
ছিলেন। তনাধ্যে কবিতা, গান, স্থাপত্য ও চিত্রকল! প্রধান। উমাইয়া 
খলীফাগণ কবি ও চারণ, গায়ক ও গারিকার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। 
তাহারা মৃসলিম স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ধ পাধন করেন। শাসকের পৃষ্ঠ- 
পোষকতা ছাড়াও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই যুগে মুসলমানদের 
দান অকিঞ্তখ্কর নহে। 

এই যুগেই সব প্রথম কুরআন _ও হাদীসের চা আরম্ভ হয়। কুরআন 
ও হাদীসের চর্চাই পরব্রতীকালে ফিকৃহ বা মুসলিম আইনের 
জন্ম দেয়। উমাইয়া যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ ছিলেন ইমাম 
হাসান আল-বসরী। মুসলমানদের বছ ধর্মীর আন্দোলন বসরীর 
নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। স্ুফীর। তীহাকে বিশেষ 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, মৃতাজিলাগণ তাহাকে তাহাদেরই একজন মনে করে। 
সুন্নী মুসলমানগণ তাহার বিভিন্ন বাণী ভক্তিভরে উদ্ধৃত করিয়া থাকে। 
এই যুগের অপর একজন হাদীসবিদ ছিলেন ইবন শিহাব জ্হ্র্ী। কৃফার 
আবদল্লাহ ইবন মাস্গুদ বু হাদীস বর্ণনা করেন। অপর হাদীস বিদ ইবন 
শ/রাহবিল আশ-শাবী বিখ্যাত ইমাম আবু হানীফার শিক্ষক 
ছিলেন। মক ও মদীনায় হাদিসবিদগণের মধ্যে মদীনার 
আনাস ইবন মালিক এবং জাবদুল্লাহ্‌ ইবন উমর ও মক্কার আবদুল্লাহ্‌ ইবন 
আব্বাস বিখ্যাত। 


হাদীস 
বসর। ও কুফা 


'মক্কাও মদীনা 


২২৪ ইসলাম ও খিলাফত 


কৃফা ও বসরায় এই যুগে আরবী ব্যাকরণের উত্তব হয়। অমুস- 
লমানদের কৃরআন পাঠ ও কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার জন্য ব্যাকরণের 
চাটি ব্যাকরণউৎপত্ত হয়। আরঘী ব্যাকরণের স্বাপয়িতা আবুল 
আসওয়াদ আদ-দ্‌য়ালী বসরার অধিবাসী ছিলেন । তিনি এই বিষয়ে 
হজরত আলীর নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে করা হয়। অপর বৈয়াকরণ খলীল আরবী ছন্সপ্রকরণ ও অভিধান 
প্রণয়ন করেন। তাহারই শিষ্য সিবাওয়াইহ্‌ প্রথম পূর্ণাঙ্গ আরবী ব্যাকরণ: 
গ্রন্থ রচনা করেন। বসরার দেখাদেখি কৃফায়ও প্রতিহ্বন্ী ব্যায়াকরণ 
মতবাদ গড়িয়া উঠে। 


উমাইয়া খলীফাগণ প্রাচীন আরব রাজা বাদশাহদের কাহিনী শুনিতে 
পছন্দ করিতেন। মু'আবিয়ার আহ্বানে দক্ষিণ আরবের আবিদ ইবন শারইয়াহ 


'কিতাবল-মূলুক ওয়া 1খবারুল মাদীন' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। ওয়াহাব ইবন মুনাবিবহ ও কা'ব-আল আহবার নায়ক 


ধর্মীভ্তরিত ইছদীদের মাধ্যমে অনেক ইছদী গল্প ও গাথা ইসলামী সাহিত্যে 
স্থান লাত করে। 

উমাইরা যুগে খলীফাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে কাব্য ও কবিভায় 
চরম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই যগেরাজনৈতিক কবিতার জন্‌! হয়। 
মিসকিন আদ-দারিমী নামক জনৈক কবি মু'আবিয়া কর্তৃক 
ইয়াজীদের খলীফা মনোনয়ন সম্পর্কে কবিতা রচনা কৰিয়া৷ জনসাধা- 
রণের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন। হান্সাদ নামক একজন সংগ্রাহক জহিলিয়া 
যুগের কবিতা সঙ্কলন করেন। উমাইয়াদের চারণ কবিদের মধ্যে ফারাজ- 
দাক, জরীর ও আখতাল বিখ্যাত। শেষোক্তজন খৃষ্টধর্মীবলশ্বী- ছিলেন 
এবং জোরালে। ভাষায় উমাইয়াদের খিলাফতের দাবী সমর্থন করিতেন। 
জরীর ও ফারাজদাক পরম্প্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং ব্যাঙ্গরসাত্মক কবিতায় 
স্থুনিপৃণ ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষদ্র কবিগণ জরীর কর্তুক নিন্দিত হইতে পারিলেও 
নিজদ্িগকে ধন্য মনে করিতেন। রাজনৈতিক কবিতা ছাড়া প্রেমের 
কবিতা ও এই যগে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এই জাতীয় কবিদের 
মধ্যে উমর ইবন রাবিয়া ও জামীল প্রধান। মজনু 'ও লাঁয়নার প্রেমের 
উপাখ্যানের উৎপত্তি এই যুগেই হইয়াছিল বলিয়৷ মনে কর! হয়। 

উমাইয়া যুগে বাগ্রীতার জন্য কয়েকজন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা বিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করেন। শুক্রবারের নামাজের পুর্বে খুত্ব৷ (বক্তৃতা) করার প্রথ) 


ইতিহাস 


কবিত। 


উমাইয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ২২৫ 


বাগিত। প্রদর্শনের জুযোগ দেয়। গভর্নর ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ এতদূপলক্ষে 
রাজভক্তি ও সামরিক চেতনার উপর জোর দিতেন। ধ্মীয় বক্তৃতার 
মধ্যে ইমাম হাসান আল-বসরীর বক্তা, এবং রাজনৈতিক 
বক্তৃতার মধ্যে জিয়াদ ও হাজ্জাজের বক্তৃতা এই যুগের শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যিক সম্পদ । খলীফার কর্মাধ্যক্ষগণ সরকারী প্রত্যাদেশ ও চিঠিপত্র 
ব্যবহারের জন্য একটি ভাষ৷ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই জাতীয় 
লিখন পদ্ধতির জন্মদাতা আবদুল হামীদ শেষ উমাইয়া খলীফানের 
কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। 

আল-কেমী,চিকিংস।-বিজ্ঞান ও জ্যোতিবিদ্যারি প্রান্ত এই যুগেই হইয়াছিল 
বলিয়৷ ধরা হয়। খালিদ ইবন ইয়াজীদ গ্রীক বিজ্ঞান হইতে উপরোক্ত ট 
বিষয়সমূহের জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন বলির বিশ্বাস কর। 
হইত। ইমাম জাফর আস-সাদিককে আল-কেমী ও জ্যোতিষের 
্রশ্থ প্রণেতা বলিরা মনে কর৷ হইত। বতমান গবেষণার ফলে এইগওলি 
কারনিক বলিয়। প্রমাণিত হইলেও বিদেশী প্রভাবের ফলে এই যুগে এইসব 
বিজ্ঞানের শাখায় আরবগণ মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন 
বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। এই যুগের ইহুদী ও 
খীস্টান চিকিৎসকগণ খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে গ্রীক ও সিরীয় 
ভাষায় লিখিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুবাদ করিতে 
আরন্ত করেন। 

এই যুগে অদৃষ্টবাদ ও মানুষের "স্বাধীন কর্মক্ষমতাকে কেন্ত্র করিয়। দুইটি 
বিপরীত ধর্মীয় মতবাদ গড়িয়া উঠে । যাহার অদৃষ্টবাদকে সমর্থন করিত 
তাহাদিগকে “জাবরিয়া ও যাহার। মানুষের স্বাধীন কর্মক্ষমতায় 
বিশ্বাসী ছিন তাহাদিগকে “কাদরিয়” বল। হইত। উমাইয়া 
খলীফাগণ নিজেদের রাজনৈতিক খ্বার্থে মোটামুটিভাবে জাবরিয়া 
মতবাদের সমর্থক হইলেও পরবতী যুগের খলীফাগণ ক্রমবর্ধমান কাদরিয়া 
মতবাদকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় মু'আবিয়া ও তৃতীয় 
ইয়াজীদ এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কাদরিয়াদের অনুরূপ মতামতে 
বিশ্বাসী মুতাজিল! সমপ্রদায়ের উদ্তব এই যুগেই হইয়াছিল। কথিত আছে, 
ইমাম হাসান আল-বসরীর শিষ্য ওয়াসিল ইবন আতা উন্তাদের সহিত 
একটি আইনের প্রশ্শে বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া -মুতাজিলা (অর্থাৎ দল-_ 
ত্যাগী) আখ্যা লাভ করেন। মুতাজিলাগণও মানবীয় স্থা বিশ্বাসী 


১ ৫. 


বাগিতা ও 
পত্র লিখন 


বিজ্ঞান 


ধ্মীয় 
আন্দোলন 


২২৬ ইসলাম ও খিলাফত 


ছিল এবং পরবর্তীকালে আল্লাহর একক অস্তিত্বে বিশেষ গুরুত্বারোপ করিয়া 
তাহারা নিজদিগকে “আহলুল-আদল ওয়াত-তাওহীদ' (সুবিচার ও একত্ববাদে 
বিশ্বাসী) বলিয়া অভিহিত করিত। 

বিখ্যাতি মহীয়সী সাংবী রাবিয়া বসরী এই যুগেই তীহার সাধনা ও 
তপস্যার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই যুগে মুসলমানদের 
মধ্যে কতকগুলি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। প্রধানত: 
খলীফা বা ইমাম নির্বাচনের প্রশে মতবিরোধের ফলেই এই দলগুলির 
জন্ম হয়। খারিজী সম্প্রদায়ের উত্তব হয় সিফৃফিনের যুদ্ধের পর । আলীর (রাঃ) 

০০১২০ টিতিটি তি তি 

দল হইতে বহুসংখ্যক লোক সরিয়া পড়ে এবং খাঁরিজী ব! দলত্যাগী 
আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই সংপ্রদায়ের মতে, খলীফা সার্বজনীন. ভোটে নিবাচিত 
হইবে। তাহাদের আদর্শ বাস্তবে রূপার়িত করার জন্য তাহারা বল 
প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিল এবং এইজন্য তাহার। মূসলিম রাজ্যে বু রক্তের 
নদী প্রবাহিত করিয়াছিল । 

মুরপ্জিয়া নামক এক সমপ্রদায় মন পাপিষ্ঠ মসলমানদিগকে. কাফির বলিয়া 
আখ্যায়িত নত করিতে চাহিত.না_ | তাহারা এই সকল লোকের বিচারের ভার 
আল্লাহর উপর ছাড়িয়৷ দিবার পক্ষপার্তী ছিল। ইহাদের অপর মতবাদ 
রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত শাসকদের (উমাইয়৷ খলীফাগণের) স্বীকৃতি 
দান। এই দলের মতে, উমাইয়াগণ শুধু যে মুসলমান ছিলেন, ইহাই তাহাদের 
খলীফা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অন্যপক্ষে শীয়া-সমপ্রদায় নিবাঁচন অথবা 
বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আলী (রাঃ) ও তাহার বংশ- 
ধরগণের মধ্যে বংশানুক্রমে ইমামের (ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা) পদ 
নুনির্ধারিত থাকিবে, এই বিশ্বাসে অটল ছিল। 

উমাইয়া খলীফাগণ স্থাপত্য শিল্পে অনুরাগী ছিলেন। খলীফ৷ প্রথম 
ওয়ালীদ ছিলেন এই যুগের সবশ্রেষ্ঠ নির্মাতা । তাহার পিতা আবদুল মালিক 
্বাপভ্য, জেরুজালেমের বিখ্যাত কুব্বাতুস-সাধরা' (প্রস্তর গজ) নির্মাণ 
চিত্রকলা, করেন। ইবন জবায়র কর্তৃক অধিকৃত মক্কা-মদীনা হইতে 
সঙ্গীত হজযাত্রীদিগকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিনি ইহা নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। এই যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীতি ওয়ালীদ কর্তৃক 
লিখিত দাষিছ্ের জমা মসজিদ । ইহাতে জুমা মসজিদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, 
যেমন--মিনার, প্রদীপের কুলৃজী, মিশ্বর, গদুজ ও ঘোড়ার নালের আকৃতি 
খিলান ইত্যাদির একত্র সমাবেশ ইহাকে অপ্ব স্ুষমামগ্ডিত করিয়া পরবর্তীঁ- 
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কালে মসজিদ নির্মাণের জন্য আদর্শ স্থানীয় করিয়া তুলিরাছিল। উমাইয়া! 
খলীফাগণ সিরিয়ার মরু অঞ্চলে প্রমোদ-ভবন তৈয়ার করিয়াছিলেন। 
'তনুধ্যে বিখ্যাত “কায়সার আমর।' প্রাসাদ অপ্ব কল।-নৈপুণ্যের পরিচায়ক | 
এই প্রাসাদের দেওয়াল চিত্র বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । কোন কোন প্রতীক- 
চিত্রে বিজয়, দর্শন, ইতিহাস, কবিত৷ প্রভৃতি ভাব বূপায়িত হইয়াছে । 
আবার কোন কোন চিত্রে নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকার নগ্রমূতি 
প্রদশিত হইয়াছে । উমাইয়া খলীফাগণ সঙ্গীতের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। খলীফাগণের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীতকলায় পারদশীও ছিলেন। 
সঙ্গীতন্ঞ ও গায়কদের মধ্যে সাঈদ ও মা'বাদের নাম উল্লেখযোগ্য । মদীনার 
জমীনা বিখ্যাত গায়িকা ও বহু গায়ক-গায়িকার শিক্ষাদাত্রী ছিলেন। 
দ্বিতীয় ইয়াজীদের প্রিয়পাত্রী সাল্লামা ও হাবাবা নামী গায়িকাদ্বয় জমীলার 
শিষ্যা ছিলেন। 


বিস্তারিত পাঠ্য 


নিকলসন, লিটারারি হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্‌ 
হিষ্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্‌ 


২ 
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উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রদেশ-বিভাগ মোটামুটি বাইজান্টাইন ও সাসানীয় 
প্রদেশের অনুরূপ ছিল। নিম্নলিখিত নয়টি প্রদেশ পাঁচজন রাজ-প্রতিনিধির 
দ্বারা শাসিত হইত £ 

(১) সিরিয়া-প্যালেস্টাইন 

(২) কুফা (ইরাকসহ) 

(৩) বসরা-পারস্য, সিজিস্তান, খুরাসান, বাহরাইন, উমান এবং 

সম্ভবতঃ নাজদ ও ইয়ামামা এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 

(8) আমিনিয়। 

(৫) হিজাজ 

(৬) কিরমান ও পাক-ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল 

(৭) মিসর 

(৮) ইক্কিকিয়। 

(৯) ইয়ামন ও দক্ষিণ আরব 

মু'আবিয়া বসর। ও কৃফাকে একত্রিত করিয়া কুফায় রাজধানীসহ একজন 
রাজপ্রতিনিধির অধীনে ন্যস্ত করিলেন। পারস্য ও পূর্ব-আরব এই 
ইরাকের রাজপ্রতিনিধির অধীনে ছিল । পরবর্তীকালে ইরাকের রাজ- 
প্রতিনিধির অধীনে খুরাসান ও ট্রান্সঅক্সিয়ানার জন্য মার্ভে একজন সহকারী 
গভর্নর এবং সিন্ধু ও পাঞ্জাবে অপর একজন সহকারী গভর্নর নিযুক্ত হয়। 
অনুরূপ হিজাজ, ইয়ামন এবং' মধ্য-আরব মিলিয়া এক রাজপ্রতিনিধির 
শাসনাধীন ছিল। জজীরা, আমিনিয়া, আজরবাইজান ও পুব-এশিয়। 
মাইনরের কিয়দংশ মিলিয়! তৃতীয় অঞ্চল গঠিত হইল । মিসর চতুর্থ রাজ- 
প্রতিনিধির অধীনে ছিল। মিসরের পশ্চিষের উত্তর-আক্রিকা অঞ্চলই 
স্পেন, সিসিলি ও পাশ্ববর্তী দ্বীপাঞ্চল লইয়। পঞ্চম রাজপ্রতিনিধির অঞ্চল 
গঠিত হইল । ইক্রিকিয়৷ নামে অভিহিত এই অঞ্চলের রাজধানী কায়রোয়ান। 

এইসব বড় বড় অঞ্চলের রাজনৈতিক অধিকর্তার উপাধি ছিল আমীর 
অথব৷। সাহিব। রাজনৈতিক ও সামরিক সকল ক্ষমতা আমীরের হস্তে 
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নাস্ত ছিল, কিন্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রায়শঃ সাহিবুল খারাজ নামক 
একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন| তিনি শুধু খলীফার নিকট 
আপন কাজের জন্য জবাবদিহী থাকিতেন। কখনও কখনও রাজ- 
প্রতিনিধির! স্বয়ং রাজধানীতে অবস্থান করিয়া নিজ নিজ অঞ্চলে নিজেদের 
প্রতিনিধি (নায়িব) প্রেরণ করিতেন। 


রাজ্যের রাজস্ব খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের মতই ভূমি-রাজস্ব 
(খারাজ), জিযিয়া, যাকাত ও খুমুস (গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) হইতে 
গৃহীত হইত। প্রদেশের রাজস্ব প্রথমে প্রদেশেই সংগৃহীত হইয়। প্রাদেশিক 
কোষাগারে রক্ষিত হইত। প্রাদেশিক শাসনের যাবতীয় ব্যয়, যেমন-_ 
সৈন্যদের বেতন, ভাতাভোগীদের ভাতা, কর্মচারীদের বেতন, জনহিতকর 
কাজ, যেমন--বাস্তাঘাট, খাল, দালানকোঠা নির্মাণ, মসজিদ-মাদ্রাসার ব্যয় 
প্রভৃতি নির্বাহ হইত! উদ্বৃত্ত রাজস্ব খলীফার নিকট কেন্দ্রীয় কোষাগারে 
জমা দেওয়া হইত। 


বিচার-বিভাগ কাজীদের দ্বার। পরিচালিত হইত। বড় বড় শহরের 
জন্য কাজী নিযুক্ত হইত। আইনজ্ঞ (ফকীহ) লোকদের মধ্য হইতে 
কাজী নিযুক্ত হইত। ইহাদের কুরআন ও হাদীসে সম্যক জ্ঞান থাকিত। 
ষুসলমানদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মুসলিম আইন অনুসারে ইহার! 
বিচার করিতেন। কারণ অমুসলমানগণ নিজ নিজ আইন অনুসারে 
তাহাদের ধ্মীয় নেতার বিচারাধীন থাকিত। বিচারের কাজ ছাড়া কাজীগণ 
ওয়াকৃফৃ-সম্পত্তির তত্বাবধান করিতেন । 


পুলিগের অধিনায়ককে সাহিবুশ-শুরতা বলনা হইত। মু'আবিয়া 
সরকারী প্রত্যাদেশ ও চিঠিপত্রের বিশুদ্ধতা স্থুনিশ্চিত করার জন্য দীওয়ানল 
খাতাম নামক বিভাগ প্রবর্তন করেন। এই বিভাগে যাবতীয় সরকারী 
আদেশ ও চিঠিপত্রের অনুলিপি রক্ষিত হইত। ইহার ফলে আবদুল 
মালিকের সময়ের মধ্যে দাষিস্কে সরকারী দলীলপত্রের এক বিরাট সম্ভার 
গড়িয়া উঠে। মু'আবিয়ার অপর কীতি দীওয়ানুল বারীদ বা ডাকবিভাগ 
সংগঠন। আবদুল মালিকের সময় এই বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত 
হুয়। সরকারী কাজের জন্য প্রদেশসমূহ্হে গ্রীক ও সিরীয় ভাষার পরিবর্তে 
আঁরবী ভাষার ব্যবহার, খাঁটি আরবী মুদ্রার প্রবর্তন প্রভৃতি শাসন সংস্কারের 
জন্য আবদুল মালিকের নাম চিরগুরণীয় হইয়া রহিয়াছে । 
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উমাইয়াদের সময় বাইজান্টাইনদের অনুরূপ বেতনভুক নিয়মিত সেনা- 
বাহিনী রাখ হইত। মূ'আবিয়া আরবদের একটি নৌ-বহরও গঠন করিয়া- 
ছিলেন। যুদ্ধের সময় সৈন্যগণ অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশী বেতন-ভাতা 
পাইত। পদাতিক ও অশ্বারোহী ব্যতীত সেনাবাহিনীতে গোলন্দাজ 
বাহিনীও থাকিত। এক সময় উমাইয়া বাহিনী ৬০,০০০ লোকের ছারা 
গঠিত ও বাৎসরিক ৬০,00০0,00০ দিরহাম ব্যয়ে পরিপোধিত হইত ।' 
পরবর্তীকালে এই সৈন্যসংখ্যা ১,২০,০০০-এ উন্নীত হয়। 


খলীফার জীবনযাত্র! 
উমাইয়া খলীফাগণ রাজকীয় প্রাসাদে সাড়প্বরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন 
খলীফা শুক্রবারে জমার নামাজে ও দৈনিক পাঁচবার নামাজে নেতৃত্ব করিতেন 
যু'আবিয়া, আবদুল মালিক ও দ্বিতীয় উমর এই কর্তব্য যথাযথ পালন 
করিতেন। অন্যান্য খলীফাগণ দৈনিক নামাজে নেতৃত্ব করিতে শৈথিল্য 
প্রদর্শন করিতেন। জমার নামাজের সময় খলীফা খুৎবা (বক্তৃতা) দিতেন। 
কোন কোন খলীফা জমার নামাজের ইমামতিও পছন্দ করিতেন না। 
নামাজে নেতৃত্ব কর! ছাড়া খলীফা আমীর-উমরার সহিত সবসাধারণ্যে 
অথবা বিশেষকক্ষে সাক্ষাৎদান করিতেন । সাধারণ দরবারে তিনি উচ্চ 
সিংহাসনে সমাসীন থাকিতেন । খলীফার পরিবারের সদস্যগণ বসিতেন 
তাঁহার ডাইনে এবং সভাসদ ও আমীর-উমর। তাহার বামে উপবিষ্ট থাকিতেন। 
তাহার সম্মুখে অগণিত জনসাধারণ, রাজধানীর গণ্যমান্য ব্যক্তি, সওদাগর, 
শিল্পী, কবি ও অন্যান্য লোক তাহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া তাহাকে সালাম 
জানাইতেন। বিশেষ দরবারে (খাস দরবারে) তিনি আমীর-উমরা, উমাইয়া 
বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অন্যান্য অনুগ্রহভাজনদের সহিত মিলিত হইতেন। এই 
কল সাক্ষাৎকার উপলক্ষে খলীফা জাকজমকপূর্ণ পোশাকে সুসজ্জিত হইতেন। 
সন্ধ্যার পর খলীফাগণ লু পরিবেশে গল্পের আসর বা গান-বাজনার 
যজলিসে কালাতিপাত করিতেন । মু'আবিয়। প্রাচীনকালের রাজা-বাদশাহদের, 
বিশেষত: দক্ষিণ_আরবের বাদশাহদের কাহিনী শ্রবণ করিতে ভান- 
বাসিতেন। তিনি ইয়ামন হইতে আবীদ ইবন শারইয়াহ নামক একজন 
গাল্িককে আহবান করেন এবং তীহার মুখে প্রাচীন লোকদের কাহিনী 
শুনিতে শুনিতে অধিক রাত্রি জাগরণ করিতেন। মুআবিয়ার পুর 
ইয়্াজীদের আমল হইতে নৈশ-অনুষ্ঠানে স্থরাপান প্রচলিত হয়। মকা 
ও মদীনা এই সময় সজীতচর্চার কেন্দ্র হইয়া উঠে। খলীফার আহ্ানে 
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গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নতকী মক্কা-মদীনা হইতে দামিস্কে আসিত এবং 
তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যে নৈশ-মজলিদ সরগরম করিয়া তুলিত। এই সকল 
অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন সুরাপান অব্যাহত থাকিত, অপরদিকে তেমনি 
এইসবের মাধ্যমে কাব্য ও সঙ্গীতের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। 


খলীফা ও তাহার সভাসদগণ মৃগয়া, ঘোড়দৌড়, পাশাখেলা ও পোলো” 


খেল। পছন্দ করিতেন। মোরগের লড়াই এই সময় প্রচলিত ছিল এবং 
অনেকে ইহাতে বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেন । শিকারের জন্য পোষা 
শিকারী কৃকৃর ব্যবহার করা হইত। এই উদ্দেশ্যে পোষা চিতার ব্যবহারও 
প্রচলিত ছিল। উমাইরা খন্দীফাগণ ধোড়দৌড়ে বিশেষ আগ্রহশীল 
ছিলেন। ভাল জাতের ঘোড়। প্রতিপালন এবং সেগুলিকে দৌড়-প্রাতি- 
যোগিতার জন্য ব্যবহার করার শখ অনেকেরই ছিল । খলীফা প্রথম 
ওয়ালীদ জনসাধারণের জন্য ঘোড়দৌড় প্রাতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। 
খলীফা সুলায়নানও ঘোড়দৌড়ে আমোদ পাইতেন। হিশামের সময়ে 
অনুষ্ঠিত এক ঘোড়দৌড়ে খলীক1 ও অন্যান্যদের ঘোড়াসমেত মোট 89০০ 
ঘোড়। অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই খলীফার একজন দৃহিতাও দৌড়ের 
জন্য অশ্ব পৃঘিতেন। 

উমাইয়া যুগে মেয়ের! স্বাধীনভাবে ও অবাধে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত। 
দ্বিতীয় ওয়ালীদের সমর পর্যস্ত এই স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে। ইহার 
পর ধীরে ধীরে বাইজান্টাইনদের অনুকরণে মেয়েদের জন্য অবরোধ 


০০ 


প্রথা চালু হয়। অন্তঃপুরে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খোজা প্রহরী নিবুকত 
হয়। এইটাও একটা বাইজান্টাইন প্রথা এই যুগে মেয়েরা শিল্প ও 
সাহিত্য চর্চায় বিশেষ আগ্রহ দেখাইত। মদীনায় হুসায়নের কন্যা সৈয়দ 
স্থুকায়না তীহার সঙ্গীত ও কাব্যে অনুরক্তি, তাহার অপূর্ব সৌন্দর্য ও প্রত্যুৎপন্ন- 
মতিত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসভবন কৰি- 
সাহিত্যিক, আইনভ্ঞ ও অন্যান্য গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশে সুষমামণ্ডিত 
হইয়া উঠিত। আুকায়নার মত তালহার কন্যা আয়িশ। তায়িফে তাহার 


শর 


বিদ্যা-বৃদ্ধি, সৌন্দর্য ও সুরুচির জন্য সমসাময়িকদের অকৃণ্ঠ প্রশংসা লাভ . 


করেন। 
আরবদের পোশাক-পরিচ্ছদ বিশেষ পরিবর্তন লাভ করে নাই। তবে 

এক্ষণে আটসাট “কাবা'র প্রচলন হইতে দেখা যায়। পেশ! অনুযায়ীও 

পোশাকের কিঞ্জিদধিক তারতম্য হইতে থাকে । যেমন ফকীহের 
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(আইনজ্ঞের) পোশাক, কেরানীর পোশাক অথবা সৈনিকের পোশাক হইতে 
ভিন্ন ছিল। বিভিন্ন কাজের জন্যও বিভিন্ন পোশাকের প্রচলন ছিল। 
যেমন অশ্বারোহণে আটসাট জাম! ও আঁটিসাট পায়জামা ব্যবহৃত হইত : 
আর বাড়ীতে টিলাঢালা ও লগ্।া পোশাক পরিধান করা হইত। দামিস্কের 
জীবনযাত্রা লঘূ ও চুল পরিবেশে বিশেষ স্বকীয়তার দাবীদার ছিল। দর্শক 
সচরাচর দেখিবে, দামিস্কের অধিবাসী টিলাঢালা পায়জামা, লাল চোখা 
জুতা ও প্রকাও শিরন্ত্রাণ পরিহিত হইয়া মরুভূমির আতপ-দগ্ধ ও কৃষিয়া 
নামক লাল শিরস্ত্রাণ পরিহিত বেদূঈনের সহিত কাঁধে কীধ মিলাইতেছে। 
এখানে-সেখানে সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত দামিস্কবাসিকে সাদ রেশমের তৈয়ারী 
আবা পরিহিত ও তরবারী কিংব৷ বর্শায় সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে দেখা যাইবে। স্বক্পসংখ্যক বূরকা পরিহিতা মহিল! রাস্তা পার 
হইতেছে; কেহ কেহ জাফরিমণ্ডিত বাতায়ন পথে উঁকি মাবিয়া! হাটবাজার 
ও রাস্তাঘাট দেখিতেছে। শরবত ও মিষ্টি বিক্রেতাগণ তারস্বরে হাকিতেছে 
এবং অগণিত গাঁধা ও উট বিভিন্ন পশর! লইয়া মুদৃমন্দ গতিতে চলিয়া 
যাইতেছে । এইসব চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত দৃশ্য দাশিস্কের নিত্যনৈমিত্তিক 
ব্যাপার ছিল। অদ্যাপি এই জীবনযাত্রার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। 


বিস্তারিত পাঠ্য 


হিটি, হিস্ট্রি অব দি এরাবৃষ্‌ 
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্ষ্‌ 
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আব্বাসীর যুগঃ নূতন দিণস্ত 


( ৭৫০-১২৫৮ ) 


আবুল আব্বাস আস্-সাফৃফাহ যে বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেন, 
তাহাকে প্রকৃত খিলাফত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । আব্বাসীয় প্রচারণার 
উমাইয়া বংশের খিলাফতকে রাজতন্ত্র ও ধর্মবিবজিত বলিয়া জনসমক্ষে 
চিত্রিত করা হইয়াছে । খলীফা এক্ষণে তীহার ধর্মীয় ভূমিকার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা আরম্ভ করিলেন। তিনি অধর্ম ও অনৈস- 
লামিক কাষকলাপের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত জিহাদ ঘোষণা করিলেন। তিনি 
ধমীয় আইন-কানুনের জ্ঞানসম্পন আলিম ও ফকীহগণকে দরবারে সম্মান- 
জনক আসন দান করিতেন এবং তাঁহাদের পরামর্শমত শাসনকার্ধ চালাইতেন। 
নূতন বংশের খলীফাগণ তাহাদের উপাধি ও পদবীতে, বেশ-ভূষায় ও 
বাহ্যিক আচরণে ধমের প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে চোষ্টত ছিলেন। ধর্মীয় 
বিধি-নিষেধ কাষধকরী করার উদ্দেশ্যে নৃতন কর্মচারী নিযুক্ত হইল। 
'বিরুদ্ধবাদিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে ধমীয়ি পার্থক্য নামেমাত্র ছিল। 
প্রকৃত প্রস্তাবে আব্বাসীয় খলীফাগণও তীহাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক 
স্বাথকে ধশমীয় স্বাথের উত্ববে তুলিয়া ধরিতেন। তাহারা বিলাসগ্োতে 
গা ভাসাইয়া৷ দিয় দিনাতিপাত করিতেন। রাজকীয় বেশভুষা ও জাক- 
জমক, দরবারের জৌলুস, খলীফার একক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে 
আব্বাসীয়গণ খুলাফায়ে রাশেদীনের চেয়ে প্রাচীন পারসিক সম্মাটদের 
সহিত বেশী তুলনীয়। বাগদাদে রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর হইতে 
প্রাচীন প্ারসিক রাজতন্ত্র খলীফাগণকে বেশী প্রভাবিত করিতে থাকে । 

উমাইয়া যুগের সহিত আব্বাসীয় যুগের প্রধান পার্থক্য এই যে, উমাইয়৷ 
ষুগে রাষ্ট্রের সবক্ষমতা আরবগণের একচেটিয়া ছিল, কিন্তু আব্বাসীর 
খলীফাগণ অনারবদের বাহুবলে ক্ষমত৷ দখল করিয়াছিলেন, সেজন্য তাহাদের 
সময় রাষ্ট্রে আরবদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল। মাওয়ালী মুসলমানগণ 
বাষ্রের প্রধান প্রধান পদে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করিতে থাকে । 


এটি 


২৩৪ ইসলাম ও খিলাফত 


খলীফাদের দেহরক্ষী খুরাসানের অধিবাসী ছিল। খলীফার উজীরগণ 
পারগিক ছিলেন। আরবীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তে বিভিন্ন জাতি ও বংশের 
আন্তর্জাতিক রাষ্ স্থাপিত হইল । ইসলামের পতাকাতলে আন্তর্জাতিক 
ইসলামের নামে ইরানীদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইতে চলিল। 

আব্বাসীয় যুগের অপর বৈশিষ্ট্য হইল যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের কোন 
কোন অঞ্চল এক্ষণে স্বাধীন হইতে লাগিল। কাজেই সমগ্র মুসলিম জগৎ 
খলীফার প্রাধান্য মানিয়া চলিত না। স্পেন ও উত্তর-আফ্কিকা, উমান, 
সিন্ধু ও খুরাসান নতন খলীফাকে স্বীকার করিত না । মিসরের আনুগত্যও, 
নামেমাত্র ছিল। 

আব্বাসীয় যগে বু জাতি ও বর্ণের লোকদের সমবেত চেষ্টায় এক 
অভত্তপর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি ও সাংস্কৃতিক অভ্যুর্থান ঘটে। আন্তর্জাতিক 
বাবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে বহু নগর-বন্দর গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন 
কীচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য মুসলিম সাম্রাজ্য ছাড়াইয়া৷ সুদূর ভারত, সিংহল” 
মালয়, জাভা, স্রমাত্রা ও চীনদেশ পর্ষস্ত চলিয়া যাইত। এ সকল অঞ্চন 
হইতেও বিভিন্ন পণ্যাদি মুসলিম সাম্রাজ্যে আনীত হইত। রাশিয়া, 
ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, জার্মানী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্তমুদ্রা হইতে এই সকল 
দেশের সহিত ব্যবস।-বাণিজ্য চালু ছিল বলিয়া জান! যায়। ব্যবসা- 
বাণিজ্যের ফলে আথিক উৎকর্ষ এবং পণ্য বিনিময়ের সাথে সাথে সংস্কৃতির 
আদান-প্রদান এই যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভাবিতপ্ৰ 
আলোড়নের স্থার্ট করে। গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রভাবে মুসলমানগণ সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া 
স্বকীয় মৌলিক অবদান রাখিয়া যায়। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অনারৰ্‌ 
মুসলমান এবং অমুসলিমদের দান সর্বাধিক। 





২৪ 
আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠীতা ঃ 
সাক-ফাহ ও মনসুর 


নূতন খলীফা আব্বাসীয় বংশের জনা কফাকে নিরাপদ মনে করিতে 
পারিলেন না। কারণ কৃফার অধিবাসিগণ আলীর (রাঃ) বংশধরদের সমর্থক 
ছিল। তাই তিনি ফুরাত নদীর তীরবর্তী আল-আনবার নামক স্থানে বাসস্থান 
সাফফাহ নির্মাণ করিয়া পূর্ব-পুরুষের নামানুসারে উহার নাম রাখিলেন 
৭৪৯-৭৫৪ হাশিমীয়া। উমাইয়া পরিবারের সকল লোককে ধরাপৃষ্ঠ হইতে 
ধীঃ মুছিয়া ফেলার যে-পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে 
পূবে আলোচনা করা হইয়াছে । উমাইয়৷ বংশের মৃত খলীফাগণও অপমানের 
হাত হইতে রক্ষা পান নাই, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে । এই সকল 
কার্যকলাপের ফলে দামিস্ক, হিমু, কিনিসরিন, প্যালেস্টাইন ও মেসোপ- 
টেমিয়ায় ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু একে একে এই সকল শহরে 
আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। উইরাঁকের উমাইয়া শাসনকত। ইয়াজীদ 
ইবন হুবায়র। ওয়াসিতে উমাইয়া অধিকার অব্যাহত রাখেন | আব্বাসীয় 
সেনাপতি হাসান ইবন কাহতাব। এবং খলীফার ভ্রাতা আবু জাফর ওয়াসিত 
অবরোধ করেন। এগার মাস অবরোধের পর ইরাজীদ ইবন হুবায়রা 
নিরুপায় হইয়া আত্মসমপণের প্রস্তাব করিলেন। ইতিমধ্যে শেষ উমাইয়া 
খলীফ! মারওয়ানের মৃত্যু সংবাদও আসিয়া পৌছিল। ইয়াজীদ তাহার 
নিজের, পরিবারবর্গের ও অনুচরদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রতি পাইয়া আবু 
জাফরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু খুরাসান হইতে আবু মুসলিম 
খলীফার নিকট ইয়াজীদ ও তীহার অনুচরবর্গের হত্যার দাবী করিয়া 
পরামর্শ পাঠাইলেন। খলীফা আব জাফরকেঁ বার বার এই মর্মে পত্র 
লিখিলেন। কিন্তু আব. জাফর ইহাতে রাজী হইলেন না। অবশেষে 
খলীফা দূইজন আজ্ঞাবহ ব্যক্তিকে পাঠাইয়৷ ইবন হুবায়র। ও তাহার পুত্রকে 
হত্যা করাইলেন। খলীফার অপর ভ্রাতা ইয়াহিয়া মস্থলের অধিবাসী- 
দিগকে নানাভাবে নির্যাতন করিয়া মস্ুলকে আব্বাসীয়দের অধিকারভুজ- 
করেন। অনুরূপভাবে সিন্ধু, উমান ও খুরাসানে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। 

হাশিমীবংশের ওয়াজীর আবূ সালামার কথ পূর্বে উল্লেখ করা৷ হইয়াছে। 
আসৃ-সাফৃফাহের সহিত অচিরেই আবু সালামার মনোমালিন্য উপস্থিত 


২৩৬ ইসলাম ও খিলাফত 


হয়। খলীফা খুরাসানে আবু মুসলিমের নিকট উপদেশ চাহিয়া পাঠাইলে, আবু 
মুসলিম আবু সালামার হত্যার পরামর্শ দান করিলেন। আবূ সালামাকে 
পরিকল্লিতভাবে হত্যা করিরা গুজব ছড়াইয়া দেওয়৷ হইল যে, খারিজীগণ 
তাহাকে হত্যা করিয়াছে । 

আস্-সাফৃফাহ তাঁহার আনবারস্থ প্রাসাদে অনধিক ব্রিংশ বৎসর বয়সে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি বার্মাকী বংশের খালিদকে অর্থমন্ত্রী নিষুজ্ 
করিয়৷ বাকী বংশের ভবিষ্যৎ সুখ ও সমৃদ্ধির পথ স্ুপ্রশস্ত করেন। তিনি 


তাঁহার ভ্রাত। আবু জাফরকে এবং ভ্রাতৃষ্পৃত্র ঈসাকে পর পর তীহার উত্তরাধি- 
কারী মনোনীত করিরা যান। 


আবু জাফর আল্‌ মনসুর 


(৭৫৪-৭৭৫ ) 


আদৃ-স।ফৃফাহর মৃত্যুর সময় তাহার ভ্রাতা আবু জাফর হজ উপলক্ষে 
মন্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। আবু জাফর কফায় প্রত্যাবতন করিয়া 
জামে মসজিদে নামাজ পড়াইলেন এবং তৎপর আনবারে গমন করিয়। 
আনৃ-মনমূর উপাধি ধারণ করিয়া খিলাফতের ভার গ্রহণ করিলেন । আল- 
মনসরই আব্বাসীয় বংশের খিলাফতের প্রকৃত স্থাপয়িতা । আব্বাসীয় 
বংশের পয়ব্রিশজন খলীফার মধ্যে সকলেই তীহার বংশধর ছিলেন । 

খলীফা হওয়ার পর পরই তাহার পিতুব্য আবদুল্লাহ ও খুরাসানের 
শাসনকতা৷ আবু মুসলিমের সহিত তাঁহার বিবাদ আরন্ত হয়। আবদুল্লাহ্‌ 
বিখ্যাত জাবের যুদ্ধে উমাইয়া-বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া- 
ছিলেন। তিনি এক্ষণে সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন এবং বছ সৈনা- 
সামন্ত তাঁহার অনুগত ছিল। মারওয়ানের বিরুদ্ধে জয়ী হইলে তিনি 
খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত হইবেন, আস্-সাফৃফাহ্‌ তীহাকে এইরূপ 
প্রতিশ্রতিও দিয়াছিলেন। তাই মনস্রের খিলাফত লাতের সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি বিদ্রোহী হইলেন। খলীফা আবু যুসলিমকে আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করিলেন। নাসিবিনের যুদ্ধে ( নভেম্বর, ৭৫৪ খ্রীঃ) আবু মুসলিম 
আবদুল্লাহকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। সাত বৎসর বন্দী অবস্থায় 
থাকার পর তাহাকে একটি জলপরিবৃত ও লবণের ভিত্তির উপর নিমিত 
একটি গৃহে লইয়৷ যাওয়া হয়। পরবর্তী বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে লবণের 
ঘর ধ্বসিয়৷ তীহার মৃত্য হয়। 


আব্ব:সীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ২৩৭ 


নাসিবিনের যুদ্ধের পর আবু মুসলিম খুরাসানে প্রত্যাবতন করিতে 
চাহিলে মনসুর তাহাকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। খুরাসানে 
আবু মুসলিমের প্রতিপত্তি ছিল অসীম। তিনি অঙ্গলি হেলনের সাহায্যে 
আব্বাসীয় বংশের পতন ঘটাইতে পারিতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া 
মনপ্র প্রমাদ গণিলেন। আবু মুসলিমকে এমতাবস্থায় খুরাসানে ফিরিয়া 
যাইতে দেওয়া যায় না। মনসর দরবারে ডাকিয়া তাহাকে নৃশংসভাবে 
হত্যা করেন (৭৫৫ শী; )। আব. মুসলিমের মৃত্যুর পর মনসুর নিজেকে 
প্রকৃত খলীফা বলিয়া মনে করিতেন। তীহার শুভানুধ্যায়িগণ তঁ'হ'কে 
মোবারকবাদ জানাইতে আসিল। আবু মুসলিমের প্রচেষ্টা ও প্রচারণার 
ফলে আব্বাসীয়গণ শাসনক্ষমতা৷ লাভ করিয়াছিলেন | কিন্ত এইরূপ ক্ষমতা- 
বান ব্যক্তির সান্নিধ্যে খলীফা কখনও নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে 
পারিলেন না। পরম্পর অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিণতি-স্বরূরপ এইরূপ 
একজন যোগ্য সহকারীর জীবন বিনষ্ট হইল। 

৭৫৮ খ্ীস্টাব্দে খলীফা মক্কায় পবিত্র হজ মাধ! করিতে গিয়াছিলেন। 
হজ হইতে প্রত্যাবতনের পর তিনি একটি নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলেন! 
রাওয়ান্দিয়া নামক এক সমপ্রদায়ের লোক জঅবতারবাদ ও পুনজন্ে বিশ্বাস 
করিত। তাহারা খলীফার প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিয়া চিৎকার করিয়া 
বলিতে লাগিল, এই আমাদের প্রভুর গুহ, ঘিনি আমাদিগকে আহার 
করিতে খাদ্য ও প্রান করিতে পাশীয় প্রদান করেন। এইরূপে তাহার! 
খলীফাকে খোদা বলির মানিতে চাহিল, কিন্তু খলীফার পক্ষে তাহাদের 
অধামিক কাষধকলাপ ও আচরণ বরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না। ইহাতে 
এই সকল লোক বিদ্রোহী হইলে খলীফা কঠোর হস্তে তাহাদিগকে দমন 
করেন। আবু মুসলিমের মৃত্যুর পর খুরাসানে তাহার সমর্থক দল বিদ্রোহী 
হইল। তাহার। আবু মুসলিমকে ইমাম বলিরা নানিত এবং সান্বাদ নামক 
একজন লোকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। মনপৃর ইহাদিগকে দমন 
করিয়া খুরাসানে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে মনস্র উত্তর আফ্রিকা 
ও স্পেন ব্যতীত সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে তীহার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ! 

মনসুরের সময় বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। বাইজান্টাইন- 
দের সহিত যৃদ্ধে মালাভিয়া ও মাসিসা পুনরধিকৃত হয়। বাকু অঞ্চলেও 
তিনি কর ধার্য করেন। কাম্পিয়ানের তীরবতাঁ তাবারিস্তান অঞ্চলে 
পুরাতন পারসিক ইন্পাহবেদ উপাধিধারী পরিবার স্বাধীনভাবে রাজত্ব 


২৩৮ ইসলাষ ও খিলাফত 


করিতেছিল। খপীফার পুত্র মাহদী ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাবারি- 
স্তানে খসীফার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। পাক-ভারত সীমান্তে কান্দাহার 
অধিকৃত হয় এবং মনসরের সৈন্যবাহিনী কাশ্ীরেও আক্রমণ চালায়। 
ভারত মহাপাগরের জলদস্থ্যগণকে দমন করিবার জন্য মনসর সিদ্ধ নদীর 
'মোহনায় নৌবহর প্রেরণ করেন। 

মনস্রের সময় আব্বাসীয়গণ ও আলীর (রাঃ) বংশধরগণের মধ্যে সবপ্রথম 
বিভেদের স্থা্টি হয়। ইতিপূবে তাহারা মিলিরা মিশিয়া উন্বাইয়া বংশের 
রাজত্বের অবসান ঘটাইয়াছিল। আলীর (রাঃ) বংশধরগণ স্পষ্ট বঝিতে পারিল 
যে, আহল-বায়তের নামে প্রচারণা চালাইয়া৷ আব্বাসীয়গণ নিজেদের বংশে 
খিলাফত স্থায়ী করিয়া লইয়াছে। মনস্র ইহাদিগকে রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য 
বিপজ্জনক মনে করিয়া আলীর (রাঃ) পৌত্র আবদৃষ্প(হকে পরিবার-পরিজনসহ 
বন্দী করিলেন। আবদুল্লাহর দৃই পুত্র ইব্রাহীম ও মুহম্মদ পলাইয়া৷ আত্মগোপন 
করিলেন। মদীনায় মুহম্মদের সমর্থনে বিদ্রোহ দেখা দিল। অচিরেই 
মুহম্মদ মদীনায় আত্মপ্রকাশ করিলেন। মনপূর পত্রযোগে তীহাকে বিদ্রোহ 
হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তীহার ভ্রাতা ইব্াহীম আহওয়াজ ও 
বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মনপ্র তাঁহার ভ্রাতুশ্ুত্র ঈসাকে 
মুহম্মদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ঈসার আগমন সংবাদে নগরবাসী ভীত 
হইয়া পলায়ন করিল। মৃহম্মদ যুদ্ধ করিয়া তীরবিদ্ধ হইয়া নিহত হইলেন। 
মুহম্মদ “নাফস যাকিয়া' পবিত্রাত্্া নামে তাহার অনুসারীদের নিকট পরিচিত। 

ইবাহীম বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণ। করিলে প্রসিদ্ধ সাহাবা আনাস ইবন 
মালিকসহ বহু লোক তাহাকে সমর্থন করিলেন। বিদ্রোহিগণ ফারস, 
আহওয়াজ ও ওয়াসিত দখল করিল। অতঃপর ইব্াহীম কুফার দিকে 
রওয়ানা! হইলেন। খলীফা মনস্র এই সময় বাগদাদ নগরীর পত্তন 
করিতেছিলেন। তাহার সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ তখন রাজধানীর বাহিরে 
পারপ্য, আফ্রিকা ও আরবে যুদ্ধরত ছিল। ঈসা তড়িৎগতিতে মদীনা 
হইতে কফায় গমন করিলেন। নগরীর উপকণ্ঠে উভয় সৈন্যদল পরস্পরের 
মুকাবিলা করিল। খলীফা মনসূর গতীর উৎকণ্ঠার মধ্যে তাহার জায়- 
নামাজে শুইয়া একই বেশে দিবারাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে 
ইবাহীমের সেনাদল প্রশংসনীয় উদ্যম ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া খলীফার 
'বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু অচিরেই ইব্রাহীম তীহার 
অত মুহ্বদের মত তীরবিদ্ধ হইয়া! ভূপতিত হইলেন (৭৬২ খী:)। 


অংব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ২৩৯ 


মনস্র ৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে নৃতন ঝাজধানী বাগদাদের গোড়াপত্তন করেন। 

ই নগরীর বীর“ তিনি দিলেন দরুস-ানিমি বা ন্পীস্তি সদন”। দাজলার 
ী তীরে অবস্থিত এই নগরী বাগদাদ ন বাগদাদ নামক সাসানীয় যুগের একটি 
গ্রামে স্থাপিত হয়। বাগদাদ অর্থ 'খোদাদত্ত' । দাজল। নদী এই নগরীকে 
সুদ্দর চীনের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে ; অনতিদূরে অবস্থিত ফরাত নদী ইহাকে 
সিরিয়া, রাকা ও অন্যান্য স্থানের সহিত যুক্ত করিয়াছে । চারি বৎসরে 
সমাপ্ত এই নগরী নির্নাণে এক লক্ষ স্থপতি, ক।রিগর ও শ্রমিকের প্রয়োজন 
হইয়াছিল এবং ৪৮৮৩,০০০ দিরহাম অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। বৃত্তাকার 
এই নগরীর চতুদিক বেষ্টন করিয়া দুইটি প্রাচীর, তারপর একটি গতীর 
পরিখা ও একটি আভ্যন্তরীণ প্রাচীর বিদ্যমান ছিল। এই প্রাচীরের মধ্যে 
সমান ব্যবধানে চারিটি তোরণ রাজ্যের চারিটি প্রধান রাজপথের সহিত 
বাগদাদকে সংযুক্ত করিয়াছিল। এই নগরাভ্যন্তরে খলীফার প্রাসাদ ও 
জামে মসজিদ অবস্থিত ছিল। নগরের বাহিরে খলীফা কাসরুল-খুলদ 
এবং রুস।ফ। নামক আরও দুইটি প্রাসাদ নির্খাণ করিয়াছিলেন । শেষোক্ত 
প্রাসাদ তাহার উত্তরাধিকারী পুত্র মাহদীন্ন জন্য নিমিত হইয়াছিল । বাগদাদ 
সামরিক দিক হইতেই যে কেবল গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাহা নহে, একাধিক 
কারণে এই নগরী বিশ্ববিখ্যাত নগরী হিসাবে খ্যাঁতিলাভ করে। সিরিয়া 
ছিল উমাইয়াদের শক্তির উৎস। কফা ও বসরার জনসাধারণ বহুকাল 
যাবৎ নানা কারণে রাষীদ্রোহী কাধকলাপে নিপ্ত ছিল। বাগদাদ সায়াজ্ের 
মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া একদিকে যেমন বহি£শক্রর আক্রমণ হইতে নিরাপদ 
ছিল, অপরদিকে চ্তেমনি রাজ্যের সকলদিকে নযর রাখা খলীফার পক্ষে 
সহজ ছিল। নদীপথে ও স্থলপথে দেশ-বিদেশের সহিত বাণিজ্যের 
যোগাযোগ বাগদাদকে এরশৃর্ষমণ্ডিত ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। 
বাগদাদের অনতিদূরেই প্রাচীন সভ্যতার অন্ততঃ চারটি প্রধান কেন্দ্র অবাস্থিত 
ছিল, যথা--টেসিফোন (0:65510707), বাবিলন, মিনিভা। এবং উর। 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া বাগদাদ এই সকল নগরীর সভ্যতার যোগ্য 
উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইল। পূর্বাঞ্চল হইতে, বিশেষতঃ পারস্য 
হইতে নূতন নৃতন ভাবধার৷ বাগদাদের জীবন পর পদ্ধতি, াস্্ীয় সংস্থা,খলীফার 


শশী 
সি সপ্ন এ+ এ -স্প্ 


দরবারের চাঁল-চলন, আদব-কায়দ। এবং শিক্ষা _ও সংস্কৃতিকে বছলাংশে 


প্রভাবিত করিতে থাকে । শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মনস্‌র 


শশী পশম শে পদ নী 


শ্বীক ও পারগ্য তাষায় লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের খর্থাবলী আরবী ভাষায় 


ক স্প্রে পর সরা উন পিস ৭ পরী এ নাশ পপ সপ পপ বল 8 ৩ ৩ শপ বা বস পা 
শিস 
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তরজম৷ করার জন্য একটি দফতর খুলিয়া দেন। এই তরজমার কাজ 
খলীফা আল-মামনের সময় সম্প্রসারিত হয়। 

খলীফা মনসূর ৭৭৫ খীস্টাব্দে হজ পালন করিতে যাওয়ার সময়; 
পথিমধ্যে কফার নিকট পীড়িত হইয়৷ পড়েন। মক্কা হইতে তিন মাইল, 
দূরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মক্কায় তাহাকে সমাহিত করা হয়। 
তিনি পঁয়ষট্ট বৎসর বয়সে বাইশ বৎসর শাসনকা্য চালাইবার পর পরলোক 
গমন করেন। 

খলীক। মনসুর কঠোর পরিশ্রমী, ক্তব্যপরায়ণ ও মিতৃব্যয়ী ছিলেন । 
তিনি বাসী কতব্যে নিজেকে এত অধিক ব্যাপৃত রাখিতেন যে, খলীফা! 
হওয়ার সময় তীহার মাথার কেশরাশি সম্পূর্ণ কৃষ্কবর্ণ ছিল, কিন্ত খলীফা 
হওয়।র নয় মাসের মধ্যে তাহার একটি চুলও কঞ্চবর্ণ রহিল না। তিনি 
ধশীম কতব্যপালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি পর্বাহে রাস কাজ-কর্ণ 
সমাধা করিতেন, অপরাহে, পরিবারের লোকজনের সহিত কথাবার্তা বলিতেন 
ও আমোদ-প্রমোদ করিতেন। সন্ধ্যার পর দিবসের পত্রাদি শ্রবণ করিতেন 
এবং উজীরদের সহিত পরামর্শ করিতেন। অধিক রাত্রে শয়ন করিয়াও 
তিনি প্রত্যুষে শয্য৷ ত্যাগ করিতেন। তিনি স্বয়ং সৈন্যবাহিনী পক্ষিদর্শ ন 
করিতেন এবং তাহাদিগকে উপবৃক্ত অস্্রশস্ত্রাদি ছারা স্ুসভ্জিত রাখিতেন। 
তিনি সামান্য প্রতিবাদীর মত কাজীর আদালতে হাজির হইয়। কাঁজীর 
বিচার মানিয়া লইতে কণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাহার মিতব্যয় প্রায় 
অর্ধগধু-তার শামিল ছিল। ইহার ফলে যে প্রচুর অর্থ-তিনি সঞ্চিত রাখিয়! 
গিয়াছিলেন, তাহা তাহার পুত্রের দশ বৎসরের ব্যর শিবাহের জন্য পর্যাপ্ত 
ছিল। তিনিই আববাসীয় বংশের প্রকৃত স্বাপরিতা । তাহারই দৃরদশিত। 

ও বদ্ধিমন্তার ফলে তাহার বংশধরগণ পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া মুসলিম জগতের 
খলীক। হিনাবে স্বীকৃতি লাভ করিরাছিলেন। সুন্নী মতবাদকে রাষ্ট্রের 
প্রধান অবলবন হিসাবে স্বীকৃতি দান করিয়। তিনি রাষ্ট্রকে সুদ্ঢ ভিত্তির, 
উপর স্থাপন করিয়। গিয়াছিলেন। 


বিস্তারিত পাঠ) 
হিট্ট, হিস্ট্রি অব দি এরাবৃষ্‌ 
ম্যুর, কলিফেট 
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্স্‌ 





২৫ 
আল-মাহদী ও হাদী 


আল-মাহদ্ী (৭৭৫--৭৮৫ খীস্টাব্দ) 

মনসরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মৃহন্মদ আল-মাহ্‌দী খলীফা হইলেন। 
ব্রতিহাসিক উইলিয়ম ম্যুরের মতে তাঁহার রাজত্বকাল “প্রাথমিক আব্বাসীয়- 
দের অমাভিত অথচ তেজোদ্প্ত শাসন এবং পরবর্তী গৌরবময় যুগের 
মাঝামাঝি তথ প্রস্ততিস্ববপ ছিল।” মাহদী নশ্রম্বভাবের ও মহানুভব 
চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি দাগী আসামী ব্যতীত অন্য সকল 
বন্দীকে কারাগার হইতৈ মৃক্তিদান করেন। ইমাম হাসানের বংশধর 
ইব্রাহীমের পত্র হাসানকে কারাগার হইতে মৃক্তিদান করেন এবং তাহাকে 
উপযুক্ত ভাতা দান করেন। পিতার পরিত্যক্ত অর্থে তিনি অনেক জন- 
হিতকর কাজ করেন এবং অনেক জ্ঞানী-গুণী ও অভাবগ্রস্তকে সাহাষ্য 
দান করেন। মক্কা ও মদীনার মসজিদগুলিকে তিনি সম্প্রসারিত ও 
সুষমাঁমণ্ডিত করেন। হজযাত্রীদের জন্য তিশি সরাইখানাগুলিতে পানির 
কপ ও অন্যান্য লুযৌগ-সুবিধার সুবন্দোবস্ত করেন। এই সকল স্থান 
এক্ষণে আরামদায়ক ও নিরাপদ হইল। তিনি ৭৭৭ খীস্টাব্দে মায় হজ 
করিতে গিয়া হিজাজের লোকদিগকে ৩০,০০০,০০০ দিরহাম অর্থ দান 
করেন এবং একমাত্র মক্কাতেই ১৫০,০০০টি জামা দান করেন। তিনি রাজ্যের 
প্রধান প্রধান শহরের পূরাতন মসজিদগুলির সংস্কার সাধন করেন। 
প্রতি বৎসর কাবা শরীফে খলীফার তরফ হইতে একটি মূল্যবান গেলাফ, 
পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা তাহার পরবর্তী খলীফাদের 
আমলেও চাল ছিল। তিনি মদীনা হইতে ৫০০ জন আনসারকে বাগদাদে 
লইয়। আসেন এবং তাহাদিগকে দেহরক্ষীর পদে নিষুক্ত করেন। এই 
সকল লোকের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি তীহাদিগকে জমি দান করেন। 
তিনি ক্ঠরোগগ্রস্ত লোকদের জন্য ভাতার ব্যবছা করেন এবং খণের দায়ে 
কারারুদ্ধ লোকদিগকে সাহায্য দান করেন। তাহার পুত্র হারন্র-রশীদের 
সময় বাগদাদ ব্যবসা-বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্েত্রে যে চরম উন্নতি 
লাভ করে, তাহার খিলাফতের সময়েই তাহার সুচনা হয়। এই সময়েই 


১০ 
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পাতাল, সরাইখানা, রাস্তাঘাট, খালবিল ও সেতু নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। 
এই সকল কাজ জনকল্যাণে তীহার আগ্রহের পরিচয় দের। যে পরিপর্ণ 
নিরাপত্তার সহিত বণিক-ব্যবসায়ী, পরিব্বাজক, তীর্থযাত্রী এবং জানপিপাজু 
পঞ্তিত ব্যক্তিগণ রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অবলীলাক্রমে 
পরিত্রমণ করির। বেড়াইত, তাহ! তীহার শাসন ক্ষমতা ও সাংগঠনিক 
নৈপুণ্যের পরিচারক। বিদ্ব্জনের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতাঁয় কেবলমাত্র 
তাহার সুযোগ্য পুত্র মামূনই তীহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন, কিন্ত হারুন 
নানাভ।বে পুত্রের এই অভাবনীয় কৃতকার্য তার পথ স্ত্প্রশস্ত করিয়া দিয়া- 
চিচলন। 

হবনূর রশীদের সুনাম ও সুখ্যাতি প্রাচ্য ও প্রতীচোর সর্বত্র ছড়াইয়া 
পড়িরাছিল। নবম শতাব্দীর প্রারন্তে দূইজন যশস্বী রাজপরুষের নাম 
বৈদেশিক জগতছোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল । ই*হাদের একজন ছিলেন 
সম্পক পশ্গাত্যের ফ্রাঙ্কদের সহ্াট শালিম্যান (01891110906) 
এবং অপরজন প্রাচ্যের খলীফা হারন্র রশীদ । সমপরিমাণ সুনাম ও সুখ্যাতির 
অধিকারী হইলেও একথা সবজনবিদিত যে, হারূন ড্রান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা- 
সংস্কৃতিতে তাঁহার পাশ্চাত্য-দেশীয় সমসাময়িকের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন । 
এই দুই কীতিমান রাজপুরুষ পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী 
টিলেন। বলাবাহুল্য, উভর সম্নাট নিছক বাক্তিগত স্বার্থে পরস্পরের 
সহিত মৈত্রী স্বাপন করিতে বাধা হইয়াছিলেন। বাইজান্টাইন সগ্পাটের 
সহিত শালিম্যানের সম্পর্ক ভাল ছিল না। অন্যপক্ষে স্পেনে উমাইয়া 
শাসগকগণ হারনুর রশীদের শক্ত ছিলেন। তাই শালিম্যান বাইজান্টাইন 
সমু।টের বিরুদ্ধে হারনকে মিত্ররপে পাইতে এবং হারূন শালিম্যানকে 
স্পেনের উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে বন্ধ হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহির়া- 
ডিলেন। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল যে, তীহারা আপন আপন মিত্রপক্ষের 
জুবিবার জন্য শক্রভাবাপনন প্রতিবেশীর অসুবিধার স্থট্ট করিবেন এবং 
প্রতিবেশিগণ তাহাদের ভয়ে মন্তস্ত থাবিবেন। দুই অশ্রাটের মব্যে দূত 
বিনিময় ও উপমৌকন আদান-প্রদান ঘটে। একজন ফ্রাঙ্ক লিখকের 
বিবরণমতে শালিমানের দৃতগণ হারূানের নিকট হইতে কারুকার্ধধচিত 
কাপড়, গন্ধদ্রব্য, একটি হস্তী এবং একটি ঘড়ি সমেত বহু উপহার দেশে 
লইয়। যান। ৭৯৭ এবং ৮০৬ খীস্টাব্দের মধ্যে এই দূত বিনিময় ঘটে। 
কিন্ত আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, মুসলমান লিখকগণ এই দূত বিনিময়ের বিষয় 
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কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তবে কে।ন এক “ভারতের রাজা কর্তৃক হান্ধনের 
নিকট উপচৌকন প্রেরণের বিষয় এক মুসলমান লিখক উল্লেখ করিয়াছেন। 
চীনদেশের এক সম্বাটও হারানের নিকট দত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
হারনের রাজত্বকালের প্রবান ঘটনা বাইজান্টাইনদের সহিত তাঁহার 
যৃদ্ধ। সায়ীজ্ী আইরিনীর নিকেফোরাস নানক উত্তরাধিকারী যৃদ্ধ-বিরতি 
বাইজান্টাইন- চক্তি ও সন্ধি মানিতে অস্বীকার করিয়৷ হারনূর রশীদের 
দের সহিতবুদ্ধ নিকট এক অসন্মানসূচক লিপি প্রেরণ করেন £ 
রোমক সাম্াট শিকেফোরাসের নিকটি হইতে আরবদের রাজা হারূনের 
নিকট-_-আমার পর্ববতী সাম্াজ্জী তোমাকে “কিস্তীর'* মর্ধাদা দান 
করিয়া নিজেকে “বোড়ের'* আপনে বপাইয়াছিলেন এবং তাহার প্রচুর 
ধনৈশৃর্ধ তোমার নিকটি প্রেরণ করিয়াছিলেন । এইসবই রমণীস্ুলভ 
দূর্বলতা ও নির্বৃদ্ধিতার জন্যই হইয়াছে। এক্ষণে আমার এই পত্র 
পাঠমাত্র তাহার নিকট হইতে গৃহীত সমূদয় অর্থ প্রত্ার্পণ কর; অন্যথায় 
অমিই তোমার ও আমার মধ মীমাংসক হইবে। 
এতিহাসিক বলেন, হারান এই পত্র পাঠমাত্র ক্রোবে এত উত্তেজিত 
হইলেন যে, তাহার সহিত কথা বলা দূরের কখা, কেহ তাহার মুখের 
দিকে তাকাইতেও সাহস করিল না। তাঁহার সভাসদগণ ভয়ে ছত্রভঙ্গ 
হইয়া পর়িলেন এবং অমাত্যবর্গ নির্বাক হইয়া মন্ত্রণাদানে বিরত রভিলেন । 


হারূন অতঃপর গ্রীক সম্রাটের পত্রের উল্টা পৃষ্ঠার লিখিলেন 2 


বিসমিল্লাহির রাহষানির রাহীম | 


আমীরুল মুমিনীন হারনের নিকট হুইতে গ্রীকদের 
কুকুর নিকেফোরাসের নিকট _ 
কাফির মায়ের পূত্র, আমি তোমার পত্র পাঠ করিরাছি। ইহার উত্তর 
কানে শুনিবে না, চোখে দেখিবে। সালাম। 
হারন আপন প্রতিজ্ঞান্ষায়ী তৎক্ষণাৎ তীহার সামরিক ঘাঁটি রাকা 
হইতে একের পর এক অভিযান প্রেরণ করিয়৷ নিকেফোরাসকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তলিলেন। এই সকল অভিযানের ফলে নিকেফোরাস বার বার 


* কিস্তী ও বোড়ে'র স্বারা হাক্বন কর্ত.ক অধনা প্রবতিত দাব৷ খেলার প্রতি 
ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 


২৪৮ ইসলাম ও খিলাফত 


পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু বরি বার সন্ধিভঙ্গ 
করিয়া হারনের ক্রোধের উদ্রেক করিলেন। অবশেষে ৮০৬ খ্রীস্টাব্দের যৃদ্ধে 
খলীফা ১৩৫,০০০ সৈন্য লইয়া হেরাক্রিয়া ও টায়ানা দখল করিলেন এবং 
নিকেফোরাসকে কর প্রদানে এবং তাহার 'ও তাহার পরিবারবর্গকে জিযিয়া 
দানে বাধ্য করিলেন। পর বৎসর গ্রীকগণ পুনরার সীমাস্তবর্তা অঞ্চলে 
আবির্ভত হইয়া মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করিল। এইভাবে বার বার সান্ধির 
তঁ ভঙ্গ করিয়া গ্রীকগণ বিশ্বাসঘাতকতার চরম পরাকাষ্ঠি। প্রদর্শন করিল । 

বন কঠোর্হস্তে সাগ্সনাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন কন্েন। 
তবে আফ্রিকা ক্রমশ: আব্বাঁসীয়দের হাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে- 
ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাণ্ীরে ইদ্রিসী বংশের 
রাঁজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উত্তর আফ্রিকায় বহু উথান- 
পতনের পর হার্নের বিশ্ৃস্ত সেনাপতি হারসামা শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। পরিশেষে জিয়াদাত্ল্লাহ্‌ আল-আগলাব নামক এক দুঃসাহসিক 
ব্যক্তি হারনের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাহাকে ও তাহার বংশবর- 
গণকে বাৎসরিক করদানের বিনিময়ে আফ্রিকার শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হউক । 
হারসামাও হারূনকে এই প্রস্তাব গ্রহণ ও টি করাইলেন । অটিরে 


আফ্রিকায় আগলাবী বংশের রাজত্ব স্বাপিত হ 
হাক্ধনের রাজত্বকালে সিরিয়ায় হিময়ার হুদার বংশীয় আরবদের 


মধ্যে কলহ আরপ্ত হয়। হান্সন উভয় স্ঃপ্রদায়ের কলহ দূর করির। 
শান্তি স্বাপনের চেষ্টা করেন। মঙ্গলে এক বিদ্রোহ দেখা দিলে উহ 
কঠোর হস্তে প্রশমিত হয়। কি সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ নাসিবিনে 
খারিজী অভ্যুর্থান। খারিভী নেতা ওয়!লীদ ইবন তারিফের নেতৃত্বে খাবিজীগণ 
আমিনিয়া ও অজারবাইজান লুণ্ঠন করিয়া দজল! নদী পার হইয়। ইরাকে 
সন্ত্রাসের রাজত্ব কারেম করে। হারধন খারিজীদের এই বিদ্রোহ দমন 
করেন এবং তাহাদের নেতা। ওয়ালীদ যদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
আরব জোয়ান হন। লায়ল। নামী ওয়ালীদের এক ভগীর নেতৃত্ব গ্রহণ ও 
০ পৃরুষের বেশে যুদ্ধে যোগদানের জন্য এই ষুদ্ধ বিশেষ শ্রীসিছি 
লাত করে। পুরুষের বেশে যৃদ্ধ পরিচালনার সময় খলীফার সৈন্যদলে 
নিষ্ত একজন সৈনিক বালিকাকে চিনিতে পারায় লায়লা আবার তাহার 
নারীস্ুলভ জীবনে ফিরিয়া যাঁন। লায়লা ভ্রাতার মৃত্যুতে একটি শোক- 
গাথাও রচনা করিয়াছিলেন। | 


বিদ্রোহ 


সস 
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ইমাম হাসানের বংশধর ইব্রাহীম ও মৃহন্পদের আর এক ভ্রাতা 
ইরাহিয়া কাম্পিয়ান সাগরের তীরবতাঁ দায়লাম অঞ্চলে একটি স্বাধীন ও 
আলীর (রাঃ) শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হান্ধন বারমাকী বংশের 
বংশধরদের কষলকে ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।. বারমাকিগণ 
প্রতি বিশ্বাস শীয়া ছিলেন এবং আলাবীদের প্রাতি সহানভতিসম্পন্ন ছিলেন। হিলেন। 


এ পাস আপা শি পা সাপ সব 
সপ রা্ষ্্্্্স্প 
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ঘাতকতা  ফঘলের সহিত আলোচনার পর স্থির হইল যে, ইয়াহিয়া খনীক 





কর্তৃক সদ্ধ্যবহারের অঙ্গীকারে হারনূর রশীদের সহিতদরবারে দেখা জী 
যথারীতি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষরের পর ইয়াহিয়াকে বাগদাদে সম্মানের 
সহিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কর] হয়, কিন্তু অচিরেই অঙ্গীকারপত্রের একটি 
ক্রুটির অজহাতে উহাকে নাকচ করিয়া ইয়াহিয়াকে কারারুদ্ধ করা হয়। 
হারনূর রশীদ তাহার রাজত্বের প্রথমভাগে তাহার পুত্র আল- 
আমীনকে উত্তরাবিকারী মনোনীত করেন। আমীন ছিলেন জ্বায়দার পুত্র। 
উত্তরাধিকারী কয়েক বৎসর পর হারনের পারসিক, পত়্ীর _গর্ভজাত পুর 
মনোনয়ন পুত্র আল-মামূনকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনয়ন বরা 
হয়! আল-মামূনকে জাফর বারমাকীর অভিভাবকত্বে খুরাদান 
ও পূর্বাঞ্চলের শাঁসনভার দেওয়া হয়। ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে হারূন যখন মক্কীর 
হজ করিতে যান, তখন তিনি উভয় পৃত্রকে ১০ লক্ষ দীনার উপটৌকন 
দেন এবং দৃইটি দলীল উজীরদের উপস্থিতিতে সম্পাদন করিয়া কাবা শরীক 
রাখিয়া দেন, এই দৃইটি দলীলে..উভয় পুত্রের উত্তরাধিকারের বিষয় 
লিখিত হয়। হ'রূন তাহার তৃতীয় পুত্র কাসিমকে মেসোপটেমিয়া ও 
গ্রীক সীমান্তের শাসনভার দান করেন। এ্রতত্সঙ্গে তিনি ইহাও বলির 
দেন যে, আমীন ইচ্ছা করিলে কাসিমকে উক্ত অঞ্চলে স্বাধীনভাবে 
শীসন করিবার ক্ষমতা দিতে পারেন। কয়েক বৎসর পর যখন হ।রূন 
সায়াজ্যের পৃবাঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিমি উইল করিরা 
যান যে, তাহার সঙ্গের সেনাবাহিনী ও যুদ্ধাত্র মামূনের ভাগে পড়িবে। 
এইভাবে খলীফা হা'রূন মৃত্যুর পূর্বে তাহার সাশ্লাছ্য পুত্রদের মধ্যে 
ভাগাভাগি করিরা গৃহ-বিবাদের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। 


বারমাকী বংশের সংক্ষিগু বিবরণ 


হান্সনূর রশীদের রাজত্বকালের বর্ণনা বারমাকী বংশের একটি বর্ণন 
ব্যতীত নিতীস্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়৷ যায়। কারণ হারূনের কতকার্যতা ও 


২৫০ ইসলাম ও খিলাফত 


কৃতিত্ব বুল|ংশে এই যশস্বী পরিবারের সহযোগিতা ও আন্গত্যের উপর 
নিভরশীল ছিল। তীহার৷ একদিকে যেমন খলীফার রাজ্যের শ্রীবদ্ধি ও 
উন্নতির প্রধান সহায়ক ছিলেন, অন্যদিকে তীহাদের শাসনক্ষমতী, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও বদান্যতার জন্য পরিশেষে তীহারা জুদরপ্রসারী 
যশোগৌরবের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। খালিদ এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা | মধ্য-এশিয়ার বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ কতায়বা খালিদকে বন্দী 
অবস্থায় বলখ হইতে লইরা আসেন। খালিদের পিতা ছিলেন বল্‌খের 
একটি বৌদ্ধ মন্দিরের পূরোহিত। আব্বাসীয় আন্দোলনের সময় উমাইয়াঁদের 
বিরুদ্ধে বৃদ্ধে খালিদ আব্বাসীয়গণকে সাহায্য করিয়ানছি ছলেন। খলীফা 
মনস্রের রাজত্বকালে খালিদ তাবারিস্তানের শাসনকর্ত। নিষৃক্ত হইয়াছিলেন । 
বৃদ্ধ বয়সে তিনি একটি বাইজান্টাইন দূর্গ অধিকার করিয়া খ্যাতি অর্জন 
করেন। খলীফা মনসূব খালিদকে তাহার প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়।- 
ডিলেন। তিনি উজীর উপাধি না পাইলেও বিখ্যাত বারমাকী উজীর 
পনিবারের প্রতিষ্ঠ। করিয়৷ যান এবং তাঁহার বংশধরগণ আব্বাসীয় শাসনামলে 
প্রথম উজীর পদে উন্নীত হন। খলীফা মাহ্‌দী তীহার পত্র হারনের 
শিক্ষার ভার খালিদের প্রত্র ইয়াহিয়ার উপর ন্যস্ত করেন। হারন 
ইয়াহিয়াকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং তাহাকে পিতা বলিয়া 
সপ্বোধঝন করিতেন। হাদীর রাজত্বকালে তিনি হারূনকে খিলাফতের 
শরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিলে ইয়াহিয়া তাহাতে বাধা 
দেন। সেইজন্য হাদী ইয়াহিয়াকে কারারদ্ধ করেন। হানধন খলীফা 
হইয়। ইয়াহিরা বারমাকীকে তাহার সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য অসীম 
ক্ষমতাসম্পন্ন উজীর হিসাবে নিষৃক্ত করেন। এইভাবে পারসিক_ শাঁসন- 
বাবস্থার টর অনুকরণে সর্বপ্রথম ২ মূসলিম রাজ্যে উজীর নিযক্ঞ নিযুক্ত হর এবং একটি 
পারসিক পরিবারই উক্ত, পদ. _লাভ.. করেন! 
ইয়াহিরার দৃই পূত্র ফযল ও জাফর হারূনের অধীনে বিভিন্ন রাজকার্ষে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ই'হার। ৭৪৮ খীস্টাব্দ হইতে ৮০৩ খ্ুস্টাব্দ পর্যস্ত 
দীধ ১৭ বংসর সাম্রাজ্যের সকল দও্যণ্ডের কর্তা ছিলেন। সাম্াজ্যের 
পৃব ও পশ্চিমাঞ্চল যথাক্রমে ফযল ও ইয়াহিয়ার কর্তৃত্বাধীনে ছিল। ইহার 
পর হারূন প্রথমে ফযলকে এবং পরে জাফরকে উজীর নিযুক্ত করেন। 
খলীফা যখন জাফরকে উজীর নিষৃক্ত করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন তিনি 
ইয়াহিয়ীকে লিখিয়৷ পাঠাইলেন যে, তিনি “তাহার অঙ্তরীয় দক্ষিণ হস্ত 


বাগদাদের স্বর্ণযুগ ২৫১ 


হইতে বাম হস্তে অপসারণ করিতেছেন” । জাফর হাঁরনের অন্তরঙ্গ বন্ধ 
ছিলেন এবং খলীফার নৈশ বিহারের সঙ্গী ছিলেন। তিনি বহুকাল যাবৎ 
উজীর ছিলেন | 

পূর্ব-বাগদাদে অবস্থিত এবং জাফরের নামান্সারে “জাফরী” নামে অভিহিত 
স্ুরম্য প্রাাদে বারমাকিগণ জীকিজ্মকের সহিত বসবাস করিতেন । দজলার 
তীরে অবস্থিত এই প্রাসাদ স্বপ্রশস্ত উদ্যানে সুশোভিত ছিল। উচচ 
রাজকার্ষে অধিঠিত এই পরিবারের সদস্যগণ অপরিসীম ধনরত্বের অধিকারী 
ছিলেন। তীহার। খলীফার সহিত বদান্যতায় প্রতিযোগিতা করিতেন 
এবং তহাদের আশ্রিত ব্যক্তি, চারণ অথবা জমর্থকদলকে সচরাচর যাহা 
দান করিতেন, তাহ! এইসব গ্রহীতাকে বিত্তবান করিয়া তুলিত। তাঁহাদের 
বদান্যতা আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলে তাদের নামকে চিরস্[রণীয় করিয়া 
রাখিযাছে। বূপকথরি হাতিত্রমর মত “বারমাকী' দানশীল শব্দের প্রতিশব্দ 
হিগাবে ব্যবহৃত হয় এবং “বদান্যতায় জাফরের মত' আরবী ভাষায় ব্যবহৃত 
টড অতি পরিচিত উপয়া | বছ খাল ও মসজিদ নির্মাণ এবং জনহিতকর 

জর বারমাকীদের প্রচেষ্টা ও বদান্যতাঁর ফলে সম্ভব হইয়াছিল । ফযল 
সর্বপ্রথম রমযান মাপের রাত্রিতে মসজিদে প্রদীপ জ।লাইবার প্রথা চালু 
করেন। জাফর তীঁহার বাগ্নিতা, সাহিত্যিক দক্ষতা ও লিখন ক্ষমতার 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তীঁহার এই সকল গুণের জন্যই ব্রতিহাসিকগণ 
বারমাকিগণকে “জাহলুল কলম' ব। কলমধারী উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। 
জাফব উপরস্ত বেশভৃষায় নেতৃস্থানীয় ছিলেন এবং উচু গ্রীবাবন্ধনী পরিধান 
করার রেওয়াজ প্রবর্তন করেন। 

৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে হঠাত হারূনূর রশীদ জাফরের মৃত্যুদণ্ড এবং ফষল ও 


সপ প্যাক শপ শন লী 


ইয়াহিয়ার কারাবাসের_ আদেশ ভারী ক্রিলেন। ইহার পর হইতে এই 
বংশের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। 'এই বংশের লোকেরা বু 
বশর আব্বাপীয়গণের খিদমত করিযা এবং শুধুষাত্র হারূনুর রশীদের 
রাজত্বকালে সতের বহর পর্যস্ত অকণ্ঠ ও বিশৃস্তভাবে চাকুরী করিয়া রাজ- 
নৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইহাদের পতন 
সন্বন্ধে এতিহাসিকদের মধ্যে মত-বিরোধের অস্ত নাই। কোন কোন 
বতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন যে, জাফরের সহিত হাক়্নের ভগ্গী আব্বাসার 
অনভিপ্রেত প্রণয় হারূনের এই ক্রোধের জলারণ। কিন্ত সৃক্ষাদশশী এতি- 
হাঁসিকগণ এই কাহিনীকে সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন । 


২৭ 
গৃহযুদ্ধ $ আমীন 


(৮০৮-৮১৩ খশিস্ট বদ) 


হানূন যেতাবে সাম্রাজ্যকে পুত্রদের মধ্যে ভাগ করিয়৷ দিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে গৃহবিবাদের বীজ লুক্তায়িত ছিল। তাহার মৃত্যুর সমর 
আমীন ছিলেন রাজধানী বাগদাদে, মামূন ছিলেন খুরাসানের রাজধানী 
মাতে এবং কাগিম ছিলেন রাক্কায়। পিতার ইচ্ছানুসারে আমীন খলীকা। 
হইলেন। হানধন উইল করিয়। গিয়াছিলেন যে, তিনি খুরাসানে যে সৈন্যদল 
ও কোধাগার লইয়া আসিয়াছিলেন, মামুন উহার মালিক হইবেন। কিন্ত 
পিতার মৃতাার আশঙ্কা করিয়া আমীন প্বাহেই গুপগুচর পাঠাইয়া সৈন্য- 
বাহিনী ও সমূদর অস্ত্রশস্ত্র খরাসান হইতে বাগদাদে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা 
করিলেন। এইভাবে প্রখম হইতেই দৃই ভ্রাতার মধ্যে সম্পক তিক্ততর 
হইতে খাকে। 

গৃহযুদ্ধের অপর প্রধান কারণ রাজ্যে আঁরব-অনারবের বিরোধ । 
বারমাক্ীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিভাবে দরবারের আরবগণকে ঈর্ধাণিত 
করিয়৷ তুলিরাছিল, তাহা আমর দেখিয়াছি । এক্ষণে আমীন ও মামূনকে 
কেন্দ্র করিয়। আরব-অনারব বিরোধ আবার মাখাচাড়। দিয়া উঠে। আমীন 
ছিলেন আরবমাতা৷ জবায়দার পত্র, আর শামূন ছিলেন পারসিক মহিলার 
পূত্র। সাম্রাজ্জী জবায়দার নেতৃত্বে আরব স্ভাসদগণ আমীনের পক্ষাবলগ্থন 
করেন। অন্যপক্ষে মার্তে মামুনের শাসন রাজ্যের পারসিকগণের পছন্দনীয় 
ছিল। তীহার মাতা পারসিক হওয়ায় খুরাসানের লোকেরা তাহাকে 
'ভগিনীর পুত্রঁ বলিয়া সমাদর করিত। আমীনের উজীর ছিলেন ফযল 
ইবন রবী নামক একজন আরব সভাসদ। অপরপক্ষে মামূনের উজীর 
ছিলেন একজন পারসিক ; তাহার নাম ছিল ফযল ইবন সহল। একথা 
বিশেধভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি অধুনা পতিত বার্মাকীদের আশ্রিত 
ছিলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, আমীন ও মামূন উভয়েই যথাক্রমে 
রাজ্যের আরব ও অনারব দলের নেতা বলিয়াই পরিগণিত হইলেন। 


গৃহযুদ্ধ £ আমীন ২৫৫ 


দুই শ্রাতার পার্থক্য পরস্পরের বিরোধকে আরও ত্বরান্িত করিয়াছিল! 
বাগদাদের রাজকীয় পরিবেশে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিগণের তত্তাবধানে শিক্ষা- 
প্রাপ্ত হইয়াও চরিব্রগত পার্থক্যের কারণে আমীন ও মামুন হারনের দরবারের 
দৃই পৃথক ভাবধারা আয়ত্ত করিয়াছিলেন । আমীনের চঞ্চন ও আমোদ- 
প্রিয় মন দরবারের বাহ্যিক চাকচিক্য, জাগভিক আরাম-আয়েশ ও নানা 
বিলাস-ব্যসনে রাজকীয় জীবনের চরম সার্থকতা খজিয়া পাইয়াছিল। 
তিনি গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নততকী, বিদষক, তোধামোদকারী, ব্রন্দ্রজলিক 
ও জ্যোতিষিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়৷ জীবনযাপন করিতে ভালবাঁসিতিন। 
দূর-দ্‌রাস্ত হইতে অনৃপম! সুন্দরী নর্তকী ও খ্যাতিসম্পন্ন গায়িকাগণকে 
দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইল । অত্তঃপূরে খোজ প্রহরী নিযক্ত হইল। 
দজলায় প্রমোদ বিহারের উদ্দেশ্যে তিনি সিংহ, হস্তী, ঈগল, সর্প ও অশ্াকতি 
পাঁচখানা স্বর্মখচিত ও স্থুশোভিত বজরা তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। গারক- 
গায়িকা এবং নর্তক-নর্তকী অমভিব্যাহারে পানোৎসবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত 
হইয়া সমগ্র রাডকাের ভার তিনি উজীর ফযল ইবন রবীর হস্তে ন্যস্ত 
করিয়। দিয়াছিলেন। নৃত্যগাঁনের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি একাটি উতসব- 
গৃহকে মনোরম গালিচা, গদী ও ঝালনে সুশোভিত করিয়াছিলেন। এই 
উৎসব-গৃহে অনুষ্ঠিত একটি উপভোগ্য ও উপাদেয় নৃত্যের বর্ণনা বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । একশত সুন্দরী বালিকা মৃক্তা-খচিত ও হারক- 
শোভিত চমকপ্রদ পোশাকে সুসজ্জিত হইয়া মুদ্‌ সঙ্গীত লহরীর তালে 
তালে নৃত্য করিতে করিতে খ্জুরপ্ঢর দোলাইয়া একবার সম্পথে আদ্তি, 
আবার পশ্চাতে চলিয়া যাইত। তারপর ক্ষুদ্র ক্ষদ্রদলে বিভক্ত হইয়া 
বারংবার গোলকর্ধধার ক্যাট করিত এবং বার বার গমনাগমন ও পাব্ৰ 
পরিবর্তন করিত এবং অঙ্গভঙ্গী করিত-যেন আলোর ও বটের পরিমগডল। 
অপরপক্ষে মামূন তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দশৃন পুরাপুরি আয়ন্ত ববিয়া- 
ছিলেন। তাহার সুযোগ্য শাসনে খুরাসানের জনসাধারণ তাহার প্রতি 
প্রসয্ ছিল। তিনি ফযল ইবন সহল নামক সুযোগ্য পরামর্শ দাতার মাহাব্য 
ও সহযোগিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত সেনাপতি হারসামা ও তাহির 
তাঁহার পক্ষাবলপ্বন করিয়াছিলেন । তীহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, কর্তব্য- 
পরায়ণতা৷ ও উদ।র রাজস্বনীতি তাহাকে জনপ্রিয় করির। তুলিয়াছিল। 

পরিশেষে এই গৃহ্যদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে রাজকার্ষে আমীনের 
উদাসীনতা, উজীর ফল ইবন রবীর প্রভাবে পড়িয়৷ মামুনের প্রতি তীহার 
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অসদাচরণ এবং অর্থব্যয়ে আমীনের অপরিণামদশিতার কথা উল্লেখ 
করিতে হয়। আমীন সৈন্যদিগকে সন্তষ্ঠ করিবার জন্য তাহাদিগকে দৃই 
মাসের বেতন অগ্রিম দিয়া দিলেন। তাহার বিলাস-ব্যসন ও আঁকজমকের 
জন্য রাজকোষ হইতে প্রচর অর্থ অকাতরে ব্যয়িত হইত। হাব্ধন যখন 
মৃত্যুর পর্বে খ্রাসানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ফষল ইবন রবী তাহার 
সঙ্গে ছিলেন। তিনি মামুনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সৈন্যদল, 
বৃদ্ধাস্্র ও টাক।-পয়স। বাগদাদে লইয়৷ গিয়াছিলেন। এক্ষণে মামূনকে 
খিলাফতের উত্তরাধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিবার জন্য তিনি 
আমীনকে নানাভাবে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। আমীন প্রথম এই 
ধরনের পরামর্শ কানে তুলিলেন না, কিন্তু অন্যান্য সভাসদগণের কৃপরামর্শে 
পড়িয়া তিনি মামূনকে বাগদাদে আসিবার জন্য পরওয়ানা পাঠাইলেন 
মামন তীহারি এই দরতিসদ্ধিমূুলক আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় আমীন তাহাকে 
খরাসানের শাসনকর্তার পদ হইতে বরখাস্ত করিলেন। তিনি কাসিমকেও 
পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তার পদ হইতে বঞ্চিত করিলেন | 
মামুনের উত্তরাধিকারের দাবী অস্বীকার করিয়া আমীন তাহার শিশুপৃত্র 
মুশাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। কাবাগৃহ হইতে আমীন ও 
মামূনের উত্তরাধিকার সম্পকিত দলীলগুলি, অপসারণ করিয়! ছিন্ন-ভিন্ 
করিয়া ফেলা হইল। আলী ইবন ঈসার নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের 
একটি দল রাইয়ে প্রেরিত হইল! মামূন পূর্বাহেই তাহার রাজ্যের পশ্চিম 
সীমান্তে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করিয়াছিলেন। তাহার সেনাপতি তাহিরের 
হাস্তে আলী ইবন ঈসা শোচনীয়রূপে পরাজিত ও নিহত হইলেন (৮১১খীঃ)। 
বাগদাদ হইতে প্রেরিত আরও কয়েকটি সৈন্যদল তাহির কর্ত.ক পরাজিত 
হইল। তাহির হারসামাকে ছলওয়ানে রাখিয়া আহওয়াজের দিকে রওয়ানা 
হইলেন। এক্ষণে মামুন আমীরুল মুমিনীন উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং 
সামাজ্যের পর্বাঞ্চলে খলীফা! বলিয়! স্বীকৃত হুইলেন। মামূন ফযল ইবন 
সহলকে কল সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা দিয়! প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত 
করিলেন। “হামাদান হইতে তিব্বত 'এবং কাম্পিয়ান সাগর হইতে পার- 
স্যোপসাঁগর পর্বস্ত' অঞ্চলে তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। 
ফষল ইবন রবী পর্বাঞ্চলের এই সকল ঘটনার কথা শুনিয়। আমীনকে 
ই বিপদের সময় সক্রিয় হইবার জন্য উপদেশ দিলেন, কিন্ত আমীন তাঁহার 
গলগ্রহ ও অন্গ্রহপুষ্ট লোকদের কথার তুবড়ীতে মাতিয়৷ ছিলেন। অবশেষে 
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পরাজয়ের গ্লানির প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি খলীফা হারান কর্তৃক 
ম।সূনকে প্রদত্ত এক লক্ষ দিরহাম বাজেয়াণ্ড করিলেন। আমীনের চাইগণ 
তাহাকে পরামর্শ দিল যে, বাগদাদে অবস্থানরত মামূলের দই পুত্রকে যেন 
হত্যা কর হয়। কিন্ত ব্রাতার সহিত যত শক্রতাই থাকক' না কেন, আমীন 
এই রকম উপদেশ-দানকারিগণকে কারারুদ্ধ করিয়৷ শাস্তি প্রদান করিতেও 
কণ্ঠাবোধ করেন নাই। 

ঠিক এই সময় সিরিয়ায় আলী ইবন আবদল্লাহ নামক মু'আবিয়ার এক 
বংশধর, যিনি মাতার দিক হইতে আলীর (রাঃ) বংশের সহিতও সম্পক্যক্ত 
ছিলেন, বিদদ্রাহী হইলেন এবং দূই-তিন বৎসর পর্যস্ত সিরিয়ায় গোলযোগ 
চলিতে থাকে । সিরিয়ায় বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হুসায়ন নামক 
একজন সেনাপতি (নিহত আলী ইবন ঈসার পত্র) বাগদাদে ফিরিয়। 
আসিলে আমীন তাহাকে মধ্যরাত্রিহত তলব করিলেন। সেনাপতি খলীফার 
এই আদেশ শুধ্‌, প্রত্যাখ্যানই করিলেন না, বরং বলিয়৷ পাঠাইলেন যে, 
তিনি তাড় কিংবা গায়ক নহেন, কাজেই রাত্রিতে খলীফার সহিত দেখা 
করিতে তিনি অপারগ । প্রত্যুষে এই সেনাপতি আমীন ও তাঁহার মাতাকে 
বন্দী করির। মামুনকে খলীফ। বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাহার এই 
সাফল্য ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল । বাগদাদের জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া 
আমীনকে পুনরায় খিলাফতে অধিষ্ঠিত করিল এবং হুসায়নকে বন্দী করিল। 
পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, উজীর ফযল ইবন বরখীও ছসায়নের 
সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আত্মগোপন করিলেন। 

রাজবানীতে যখন এই সকল ধটনা আমীনকে বিপযস্ত ও পর্যদত্ত 
করিয়৷ তুলিতেছিল, তখন মামুনের সেনাপতি তাহির দজল! নদী পার হইয়া 
ওয়াসিত দখন করিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক আলীর (রাঃ) বংশধর মক্কার শাসন- 
কর্তা আশীনের কার্ধকলাপের নিন্দা করিয়া. বিশেষতঃ আমীন কর্তৃক 
কাবা শরীফে রক্ষিত দলীলগুলির অমর্যাদার তীঝ্ সমালোচনা করিয়া মার্ভে 
মামুনের নিকট চলিরা যান | ওয়াসিতের পর কৃফা, বসর। ও মস্থুল পর্যস্ত 
সমগ্র ভূভাগ মামুনের বশ্যত৷ স্বীকার করিল। কেবল রাজধানী বাগদাদই 
আমীনের হাতে রহিল। এক্ষণে বিপদের গুরুত্ব উপলদ্ধি করিয়া আমীন 
অনেক টাক।-পয়স। চালিয়। লোকজনকে তাহার পক্ষে বৃদ্ধ করিতে প্ররোচিত 
করিতে প্রয়্াপী হইলেন। অচিরে তাহির বাগদাদের আনবার' ফটকে, 
সন্থুখে শিবির সংস্বাপিত করিলেন। সেনাপতি হারসাগা, দল্ল্লার অপর. 


সি ৭... 


ই৫৮ ইসলাম ও খিলাফত 


তীরে অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন। পর্ণ এক বৎসর বাগদাদ নগরী অবরুদ্ধ 
হইয়া রহিল। এই সময় বাগদাদবাসীদের দূঃখের অন্ত ছিল না। তাহাদের 
খাদাসামগ্রী সরবরাহ' বন্ধ হইয়া গেল। লক্ষ লক্ষ মৃদ্রা ব্যয়ে নিমিত 
জুরম্য অট্টালিকাসমূহ ধূলিসাৎ হইয়া গেল এবং যে নগরী বিগত অর্ধ- 
শতাব্দী ধরিয়া সমগ্র পৃথিবীর ধনরত্ব আহরণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছিল, এই 
যুদ্ধের ফলে তাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। 

নগরীর একাংশ যখন তাহিরের দখলে চলিয়া গেল, তখন আমীনের 
সেনাপতিগণ একে একে দলত্যাগ করিয়া তাহিরের শিবিরে ভিডিয়া 
পড়িল। আমীন ব্থাই তাহার রাজকোষ খালি করিয়। দিলেন এবং 
পরিশেষে স্বণ ও রৌপ্যপাত্র গলাইয়া৷ নগর রক্ষার শেষ চেষ্টা করিলেন। 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। তাহির আমীনের প্রধান সেনাপতিগণের 
সহযোগিতায় বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়া নগরীর অনধিকৃত অংশ আক্রমণ 
করিলেন। আমীন তাহার মাতা ও পরিবারবর্গসহ অন্সূর কর্তৃক নিমিত 
দৃর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে আত্মসমপণ ব্যতীত আমীনের আর 
কেন উপায় রহিল না। কিন্তু আমীন তাহিরের নিকট আত্মসমর্পণে 
অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশেষে বছ আলাপ-আলোচনার পর স্থিরীকত 
হইল যে, আমীন হারসামার নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন, কিন্ত রাজদ্, 
সিলমোহর এবং রাজকীয় বেশভূষা তাহিরের নিকট প্রেরিত হইবে। 
তদনূসারে হারসাম৷ তীহার নৌকায় করিয়া আমীনকে দজলার পূর্ব তীরে 
লইয়৷ যাইতে রাজী হইলেন। অশ্র্বিগলিত নেত্রে দূই পুত্রকে পক্ষপূটে 
লইয়া হতভাগ্য আমীন নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। হারসামা তাহাকে 
যথোচিত মর্যাদার সহিত নৌকায় উঠাইয়া যাত্রা শুরু করিলেন। কিন্তু 
সেনাপতি তাহিরের অনুচরগণ নৌকাটি আক্রমণ করিয়৷ নিমজ্জিত করিয়া 
ফেলিল। আমীন সাঁতরাইয়৷ একটি গৃহে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু রাত্রিতে 
একদল পারসিক তাহাকে হত্যা করিল। (সেপ্টেম্বর, ৮১৩ খীঃ)। 

পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, আমীন ও মামুনের গহবিবাদকে কেন্দ্র 
করিয়৷ রাজ্যের আরব ও অনারবদের মধ্যে এক ভীষণ শক্তি পরীক্ষা হইল । 
আমীনের পরাজয় আরবদের পরাজয় ও মামুনের জয় অনারব ও পারসিক- 
দ্নের বিজয় সূচিত করে। আমীনের পরাজয়ের জন্য তাহার অপরিণীম- 
দশিতা, ধিলাস-ব্যসনে ফালক্ষেপ ও তাহার পরামর্শ দাতাগণের দূরতিসন্ধিই 
দারী। বাগদাদের জনসাধারণ আমীনকে খবই ভালধাসিত এবং তাহারা 
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'শেষ পর্ধস্ত আমীনের জন্য মরিয়া হইয়! লড়িয়াছিল ১ কারণ তাহারা খুরা- 
সানীদের কর্তৃত্ব ও মামুনের পারসিক প্রীতি পছন্দ করিত না। কিন্তু 
আমীনের যোগ্য কোন সেনাপতি ছিল না। আলী ইবন ঈসার মৃত্যুর 
পর যাহারা তাঁহার দলে ছিল, তাহারা তাহিরের সম্মুখে টিকিয়৷ থাকিতে 
না পারিয়। ক্রমশঃ মামুনের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার সন্তুখে মস্তক অবনত করিল । 


বিস্তারিত পাঠ তালিকা 


স্যর, কলিফেট 
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্স্‌ 


ছ্৮ 
মাষুন (৮১৩--৮৩৩ খীঃ) 


মাষ্ন সর্ববিষয়ে ভ্রাতা আমীনের বিপরীতধর্মী ছিলেন। তাহার 
জীবনযাত্রা সকল অমিতাচার হইতে মুক্ত ছিল। ইসলাম বিরোধী কোন 
কার্বকলাপ তাহার দরবারে ধা সান্নিধ্যে কখনও অনুষ্ঠিত হইত না। তাহার 
রাজত্বকাল প্রশংসনীয়, ন্যায়ান্গ ও গৌরবময় ছিল। তিনি রাজ্যের 
পর্বাঞ্চলে অবস্থান করিয়া বাগদাদের বস্ততান্ত্রিক ও ইন্ট্রিয়সৰস্ব জীবনের 
প্রতি তশ্রদ্ধা পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অধিকন্তু উজীর ফষল 
ইবন সহল নিজ স্বার্খে মামুনকে বাগদাদে যাইতে দিতে চাহিতেন না। 
তিনি মার্ভে খলীফার উপর সকল প্রকার কর্তৃত্ব খাটাইতেন এবং বাগদাদে, 
গিয়। তীহার এই কর্তৃত্ব ক্ষ হইতে পারে, এই ভয়ে মামুনকে মাভে রাখিয়া। 
তিনি রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত ঘটন তাঁহার নিকট গোপন করিলেন । 
মার্ভে থাকিয়৷ মামুন একদিকে যেমন ফযলের খপ্পরে পড়িলেন, অন্যদিকে 
তেমনি আলীর (রাঃ) বংশধরদের প্রতি সহানুভূতিসম্পূন্ন হইয়া উঠিলেন। 
আলাবীদের প্রতি তাহার এই দুর্বলতা শুধু যে কেবল রাজধানী বাগদাদের 
জনসাধারণের ঘৃণার কারণ ছিল, তাহাই নহে, তাহার এই সকল ধ্যান-ধারণা 
আব্বাসীয় বংশের ভবিষ্যকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। তাই তাহার রাজত্বের 
প্রথম ছয় বংসর বাগদাদের ও পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্রেহ ও অরাজকতা রাজ্যের 
ভিত্তিমূল পর্যস্ত কাঁপাইয়া তুলিল। আমীনের মৃত্যুর পরেই বাগদাদে না 
আসিয়া! তিনি মারাত্বক ভুল করিলেন। 

বাগদাদে ও রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে যে অরাজকতা ও বিদ্রোহ চলিতেছিল, 
এখানে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক । প্রথমে 
বাগদাদের জনসাধারণ ও স্থানীয় সৈন্য বাগদাদের শাসনকর্তী। 
তাহিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল । আমীনের হত্যা ও সম্ত্রা্জী 
জবায়দার নির্বাসনের জন্য তাহারা তাহিরের বিরোধিতা করিল। তখন 
উজীর ফষলের ভ্রাতা হাসানকে বাগদাদে প্রেরণ কর হইল এবং তাহিরকে 
সিরিয়ার শাসনকর্তা করিয়৷ রাক্কায় পাঠান হইল। নাসর ইবন সাবাহ 
নামক এক ব্যজি মেসোপটেমিয়ায় বিদ্রোহী হইয়া পাঁচ বৎসর বাগদাদ 


বিদ্রোহ 
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হইতে প্রেরিত সেনাদলকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। জাৰু সারাইয়৷ নান 
'একজন দর্বর্ধ তস্কর কৃফা অধিকার করিয়া সেখানে ইবন তাবাতাবা নামক 
একজন আলীর (রাঃ) বংশধরকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিল। সেনাপতি 
হারসামা আবু সারাইয়াকে পরাজিত করিলেন। রাজোর এই শোচনীয় 
পরিস্থিতিতে মর্মাহত হইয়া হারসানা মার্ভে খলীফার নিকট গিয়া সকল 
অবস্থা অকপটে বলিবার জন্য ব্যাকল হইয়া উঠিলেন। উজজীর ফযলের 
সকল চত্রাপ্ত খলীফার সন্মখে উদঘাটিত করিতে মনস্ব করিয়া তিনি মার্ভে 
যাত্রা করিলেন। দু'্মতি ফষল হারসামার আগমনের উদ্দেশ্য অনুমান 
করিয়। পূর্বাহ্েই খলীফার মনকে হারসামার বিরুদ্ধে বিষাইয়৷ তৃলিয়াছিল। 
খলীফার সান্নিধ্যে কিছু বলিবার পূর্বেই উজীরের নির্দেশে তাহাকে বঙ্সী 
'কর। হইল এবং পরে হত্যা কর! হইল। হারসামার মৃত্য সংবাদে বাগদাগে 
পূনরায় বিদ্রোহ দেখা দিল। সৈন্যগণ হাসানকে 'অশ্খ উপাসকের পুত্র 
অগ্সি উপাসক' বলিয়া গালাগাল করিল এবং খলীফা মাহদীর এক পুত্র 
মনসুরকে হাসানের পরিবর্তে শাসনকর্তা নিবৃক্ত করিল। ঠিক এমন সঙগয় 
মামুনের এক অচিস্তরনীয় অবিশৃষ্যকারিতার ফলে বাগদাদে ও পশ্চিমাঞ্চলে 
'আবার বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিয়৷ উঠিল। 
মামুন আলীর (রাঃ) বংশধরগণের প্রতি অত্যন্ত সহান্ভূতিশীল ছিলেন । এই 
সহানুভূর্তির বশবর্তী হইয়৷ তিনি ৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে শিয়াদের অষ্টম ইমাম আলী 
আবর-রিজাকে সার্ভে ডাকাইয়৷ তাহাকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী 
এ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরিতাপের বিষয়, উজীর ফযলও 
বিফারী খলীফার এই মারাব্বক লিদ্ধান্তে সায় দিলেন। মামুন রাজ্যের সর্বত্র 
ঘোধিতি আলীর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করারও নির্দেশ দিলেন 
৮১৭ খীঃ এবং আব্বাসীয় কৃষ্ণবর্ণের পরিবর্তে ফাতিমীয়গণের সব্জবর্ণকে 
রাজকীয় পেশাকের বর্ণ হিসাবে গ্রহণ করিলেন। মামুনের এই 
সকল আদেশে বাগদাদের আব্বাসীয়গণ প্রমাদ গণিল। যে শিয়াগণকে 
'তাহার। বরাবর ঘৃণার চোখে দেখিত, তাহাদের কর্তৃত্ব আসম্স মনে করিয়া 
তাহার৷ বিরাট আক্রোশে ফাটিয়া পড়িল। তাহার এক্ষণে মাহদীর অপর পৃ 
ইন্খাহীমকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিল। বাগদাদ ও উহার পাশ্ৰবর্তী 
অঞ্চলে অরাজকতা দেখা দিল। দস্থ্য-তস্করের! প্রকাশ্য দিবালোকে বাগদাদের 
রাজপথে লুণ্ঠন ও অত্যাচার আরম্ভ করিল। নগরবাসীর নিজেদের 
নিরাপত্তার জন্য শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠন করিল। দক্ষিণ ইরাক এবং 
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ছিজাযেও অন্বূপ শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব 'হইল। ফযলের স্বার্থপর 
লীতি ও সাম্রাজ্যের প্রকত অবস্থা সন্বদ্ধে মামুনের অক্পেতা মুসলিম 
সায়াজ্যকে খণ্ডবিখও্ড ' করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। ইমাম আলী; 
আর-রিজা তখন মার্ভে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি রাজ্যের এই 
পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া মামুনের নিকট গমন 
করিলেন এবং প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাহার নিকট সবকিছু অকপটে ব্যক্ত 
করিলেন। আমীনের শোচনীয় মৃত্যুর পর হইতে ক্রমান্বয়ে কিভাবে 
পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা তিনি প্রকাশ করিলেন । 
উজীরের সত্য গোপন, বাগদাদে ইঞ্সাহীমের নির্বাচন এবং খিলীফতে 
তাহার মনোনয়নের ফলে উত্তৃত পরিস্থিতি সকলই তিনি বর্ণনা করিলেন। 
হাসান ও তাহার ত্রাতা ফযলের কশাপনে কিভাবে দেশ রসাতিলে যাইতেছে, 
যোগ্য সেনাপতি তাহিরকে কিভাবে কোণঠাসা করিয়া সিরিয়ায় প্রেরণ 
কর হইয়াছে এবং প্রভূভজ হারসামাকে কি অন্যায়ভাবে উজীরের চক্রান্তে 
হত্যা করা হইয়াছে, এই সকল কথা শুনিয়া মামুনের জ্ঞান-চক্ষ উন্মোচিত 
হইল। দরবারের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকও উজীরের প্রতিশোধ হইতে 
খলীফার আশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়৷ এক্ষণে মখ খুলিলেন এবং আলী আর-রিজার 
প্রতিট কথার যথার্থতা প্রতিপাদন করিলেন। মামুনের মনে আর কোন 
প্রকার সন্দেহ রহিল না যে, বাগদাদে যাওয়াই এ সকল গোলযোগ ও 
দূরবস্থার একমাত্র প্রতিকার | তিনি অবিলঘ্ে বাগদাদ যাত্রার আদেশ 
দিলেন। যেসকল লোক খলীফার নিকট আলী আর-রিজার সমর্থনে 
ফথা বলিয়াছিল, প্রতিহিংসাপরায়ণ উজীর তাহাদের অনেককে নানাভাবে 
নাজেহাল করিল। খলীফ] মার্ভে হইতে একদিনের পথে সাররাখ নামক 
স্থানে পৌছিলে শক্রদের প্ররোচনায় উজীর তাহার হাম্মামখানায় আততায়ী 
কর্তৃক নিহত হইলেন। . পধিমধ্যে মামুন তৃস নগরীতে কিছুকাল বিশ্রাম 
করিবার জন্য থামিলেন। এখানে দুর্ভাগযক্রমে আলী আর-রিজার মৃত্যু 
হয়। মামূন তীহার এই আকস্িক মৃত্যুতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং 
তাহার সমাধির উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের আদেশ দিলেন। এই স্তন 
শিয়াদের বিখ্যাত তীর্থ এবং মাশহাদ নামে পরিচিত। নাহরাওয়ানে 
আসিয়া মামূন আধার থামিলেন। বাগদাদের গণ্যমান্য ব্যজিগণ, আব্বাসীয় 
বংশের লোকেক়া এবং অন্যান্য আরও অনেকে এখানে আলিয়া মামুনের 
সহিত মিলিত হইলেন। রাক্ক। হইতে তাহিরও আসিলেন। এখানে 
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সকলের অনুরোধক্রমে সবৃজ পোশাকের পরিবর্তে আবার আব্বাসীয় কষ্ণবর্ণ 
পোশাক সরকারী বলিয়া বিধিবদ্ধ হয়। মাষুন সভাম্দগণকে কঞ্ঃবর্ণ 
পোশাক উপহার দিলেন। 
ইহার পর মামুন বাগদাদের দিকে যাত্রা করিলেন! ইবাহীমের 
শাসনে সকলেই অসন্তষ্ট ছিল! মামূনের সেনাবাহিনীর আগমনে ইব্রাহীম 
পলায়নপর হইলেন। আট বংসর পর তিনি একটি কবিতায় মামুনের 
প্রশস্তি লিখিয়া তাহার অনুগ্বহভাজন হইয়াছিলেন। 
পরিশেষে ৮১৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে মামূন বিজয়ীবেশে বিনা বাধায় 
বাগদাদে প্রবেশ লাভ করিলেন। উৎসব-মুখরিত রাজধানীতে বহুদিন পর 
শান্তির ছায়া নামিয়া আসিল। সকল বিশৃঙ্খল! থামিয়া গেল 
পা এবং সুসজ্জিত রাজপথে লোকজন উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত 
শাসনের হইয়া বাহির হইয়া আসিল। মামুন বিদ্রোহী নগরীর প্রতি 
ব্যবস্থা. অসীম ক্ষমা ও সহনশীলতার পরিচয় দিলেন। ভ্রাতার উীর 
ফষল ইবন রবী, ইব্রাহীমের উজীর ঈসা ও অন্যান্য বিপক্ষীয় 
লোকগণকে মামূন উদার ও মহান্ভব ব্যবহারের সাহায্যে বশীভূত করিয়। 
ফেলিলেন! তিনি নগরীর ধ্বংস সংস্কারে ও শাসন ব্যবস্থা পুনর্থঠনে 
আক্জনিয়োগ করিলেন। বিদ্রোহকালীন লাগদাদের অবস্থ! সম্পর্কে মামূনের 
মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন £ বাগদাদে তিন 
শ্রেণীর লোক আছে-_এক শ্রেণীর লোক মজল্ম (অত্যাচান্সিত), এক 
শ্রেণী জালিম (অত্যাচারী), আর তৃতীয় শ্রেণী উপরোক্ত কোন দলের 
অন্তর্তস্ত নহে এবং ইহারাই সকল অনিষ্টের মূল। অরাজকতার সময় 
সাধারণ লোকের নিফিক্রয়তা ও উদাসীনতা সম্পর্কে মামুনের উক্তি যে-কোন 
যুগেই সমভাবে প্রযোজ্য । 
বাগদাদে শাস্তির পৃনঃপ্রতিষ্ঠার পর মামূন রাজ্যের অন্যান্যস্বানে উপযুক্ত 
শাসনকর্ত। নিযজ্জ করিলেন | মক্কা ও মদীনার শাসনতার একজন আলীর 
(রাঃ) বংশধরের উপর ন্যস্ত হইল। কুফা ও বসরার শাসনভার খলীফার 
জনানা স্বানের দই জাতাকে দেওয়া হইল। তাহিরকে পুনরায় বাগদাদের 
শাসনের স্ুব্যবস্থা। শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল এবং তাহিরের পৃত্র আবদুল্লাহাকে 
রাক্কার শাসনভার দেওয়। হইল। কিছুদিন পর তাহিরকে রাজ্যের পূর্বা- 
ুলের রাজপ্রতিনিধি নিষক্ত করা হইল। দূই বৎসর পর তাহিরের মৃত্যু 
হইলে তাহার আর এক পত্র তান্হ। পিতার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। 
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'আবনূ্/হ নাপর ইবন সাবার বিদ্রোহ দমন করিলেন এবং মোসোপটে- 
মিয়ায় শাস্তি স্বাপন করিলেন। তখন মিসরেও বিদ্রোহ চলিতেছিল। 
আবদুল্লাহ নাসরকে দমন করার পর মিসরের বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত 
করিয়। সেখানেও শান্তি স্বাপন করিলেন। এই সময় স্পেন হইতে বনু 
মুসলমান পরিবার বিতাড়িত হইয়। মিসরে আসিয়া পৌছিল। তাহারা 
মিসরে শাস্তিভঙ্গ করিলে তাহাদিগকে মিসর ত্যাগ করিতে আদেশ কৰা 
হইল। এই সকল লোক ক্রীট দ্বীপে গিয়৷ উহ! দখল করিল । ইতিমধ্যে 
উত্তর আফ্রিকার জিয়াদতুল্লাহ আগলাব সিসিলি স্বীপ অধিকার করেন। 
ইয়ামনে ও খুরাসানেও বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। সর্বত্রই বিদ্রোহিগণ মামূনের 
নিকট উদার ব্যবহার প্রাপ্ত হন। 


মামুন ফল ইবন সহ'লের ভ্রাতা হাসানকে উজীরের পদে উন্নীত করিলেন। 
ফষলের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর মামূন হাসানকে এই পদোক্লতির 
ঘয়ালের সছিত প্রতিশ্্তি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যা বুরানের সহিত 
ধিষাহ মামুনের বিবাহ স্থিরীকৃত হয়। ২১০ হিজরীর রমজান মাসে 
৮২৫ খবীঃ বাগদাদে বিশেষ আড়ম্বর ও খমধামের সহিত এই বিবাহ 
অনুষ্টিত হয়। এই বিবাহের আড়ম্বর হইতে তৎকালীন বাগদাদের জীক- 
জনক সম্থঙ্ধে ধারণা কর। যায়। উজীর তাহার বাসস্থানে বরযাত্রীকে 
সতরদিন ধরিয়া মহা সমারোহে আপ্যায়িত করেন। রাজমাত৷ জবায়দা 
ও বাঞজপরিবারের অন্যান্য মহীষী এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের 
অন্পম রূপমাধূরী ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য কবিদের কাবাম্পৃহ জাগাইয়া- 
ছিল। অপর্ব রূপ-লাবণ্যময়ী বধূ সকলের সেরা সুন্পরী ছিলেন। বধূর 
দাগীমা একটি স্বর্ণের বারকোষ হইতে এক সহয় যৃক্তার দান। বর-কনের 
উপর বর্ষণ করেন; তারপর এইগুলিকে খঁজিয়া৷ লইয়া মাল৷ তৈয়ার করা 
হয় এবং উহা! নবপরিরীতার কণ্ঠ শোভিত করে। একমণ আম্বর ছারা 
প্রস্তুত একটি বাতি স্বর্ণের শামাদানে প্রজলিত করিয়। বাসরগৃহ আলোকিত 
কর। হয়। বরধাত্রী যখন বিদায় গ্রহণ করিতেছিল, তখন উজীর তাহা- 
দিগকে খিলাত (পোশাক) উপহার দিলেন এবং তাহাদের উপর সৃগন/ভির 
গোল! বর্থণ করেন। প্রতিটি গোলার ভিতরে একাঁ্টি উপচৌকনের নাম 
লিখিত ছিল। লোকেরা এ লেখা অন্যায়ী কেহ একটি জায়গীর, একাটি 
ক্রীতদাস অথবা অন্য কোন সম্প্তি পাইল। এই বিবাহের ব্যয় নির্বাহের 
জন্য খলীফা উজীরকে ফারিস ও আহওয়াজের এক বৎসরের রাজন্ম দান 


নুন ২৬৫ 
করিলেন। বৃরান কেবল বে তাঁহার শৌনর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাহা 
নহে, তিনি বিবিধ গুণে গুণানিতা ছিলেন এবং রাজকার্ষে তাহার স্বামীর 
উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতেন। তিনি বদান্যতার জন্যও বিশেষ 
সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং মামুনের মৃত্যুর পরেও পঞ্চাশ বৎসর 
পর্স্ত জীবিত থাকির়। সাম্াজ্যের গৌরবময় যূগই প্রত্যক্ষ করেন নাই, ইহার 
পতনেন্মুখ অবস্থাও অবলোকন করিয়াছিলেন। 

মামুনের রাজত্বের প্রথম ভাগে যখন চতুদিকে বিদ্রোহ ও অরাজকতা 
বিরাঞ্জ করিতেছিল, তখন বাবক নামক এক তস্কর কাম্পিয়ানের তীরে 
অবস্থিত মাজান্দাবানের দর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ধাঁটি নির্মাণ করিয়া 
পাশ্ববর্তী অঞ্চলে অবাধ লুঠতরাজ চালাইতেচিল | সে খুররামী 
সমপ্রদাগের অন্তর্তৃজ্ত ছিল এবং পনর্জন্] ও অন্যান্য অন্তত মতবাদে বিশ্বাসী 
ছিল। সে দলবলস্হ পাশ্ববর্তী অঞ্চলে নরহত্যা ও লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত 
হইত না,বরং স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিয়৷ তাহার ধাটিতে আটক রাখিত। 
বাগদাদ হইতে প্রেরিত বহু সেনাবাহিনী একের পর এক হয় ব্যথ হুইয়৷ 
ফিরিয়া আসিল, ন৷ হয় পার্বত্য অঞ্চলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এইভাবে 
বছ বৎসর পযন্ত সে উক্ত অঞ্চলে সন্ত্রাসের রাতত্ব কায়েম করিয়াছিল । 
মামুনের সময় তাহাকে দমন করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। অধিকস্ত 
বাধক থ্রীকদের সহিত সহযোগিত। করিয়। তাহাদিগকে মুসলিম রাজ্য 
আক্রমণে উৎসাহিত করিতে লাগিল | মামুন ৮৩০ খীস্টাবেদ টরসাম অঞ্চলে 
গমন করিয়া গ্রীকদের বিরুদ্ধে যৃদ্ধ পরিচালনা করিলেন এবং 
৮৮৪ তাহাদিগকে পবাজ্িত করিয়। সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য করিলেন । 
হতবৰন্ধ 
". পতৌনঃপুনিক গ্রীক আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থায়ী ব্যবস্থ। গ্রহণের 
উদ্দেশ্যে মামুন সীমান্তে টায়ানা নামক স্বানে একটি স্ববিশাল সুরক্ষিত সামরিক 
হ্বাটির নির্মাণ কার্য জারন্ভ করেন। এই নাটির প্রাথমিক প্রস্তাতি সমাপ্ত 
করিয়। তিনি পূত্র আব্বাসকে ইহার তন্তাবধানের ভার দিয়া টরসাসে 
প্রত্যাবর্তন করেন। শরতের এক গরমের দিনে ভ্রাতা আৰু ইসহাকের 
সহিত তিনি প্রার্বত্য অঞ্চলে একটি নির্বরিণীর পাশ্বে বসিয়া উহার, স্বচ্ছ 
শীতল জলে পদ সিক্ত করিতেছিলেন। সেখানে উভয় শ্রাতা প্রা তরিয়া 
অদ্য আনীত টাক খেজর খাইলেন এবং বরফ-শীতল পানি পান ফরিলেন। 
বাত্রেই তাহারা জরে আক্রান্ত হইলেন। মাধুন এই জর. হইতে আর 
উঠিলেন লা। পীড়িতাবস্থায় ভ্রাতা আবূ ইসহাককে 'মৃতাসিয' উপাধি 


নাস্তিক বাবক 


২৬৬ ইসলাম ও খিলাফত 


দান করিয়া উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। ৮৩৩ খীস্টাব্দের ৯ই 
আগস্ট টরসাসে তিনি শেষ নির্খাপ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স 
হইয়াছিল ৪৮ বৎসর । পাঁচ বংসর খুরাসানের শাসনকর্তা হিসাবে কাজ 
করার পর তিনি বিশ বৎসর খলীফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

মামূনের রাজত্বকালের ঘটনাবলী গতানুগতিক ও বৈচিব্র্যহীন। 
তনব্যে প্রথম আট বৎসর রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ঘোরতর অরাজকতা বিরাঁশ- 
মান ছিল। কিস্ত তাহার রাজত্বকাল দইটি বিষয়ের জন্য ইসলাষের ইতিহাসে 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ মামূন কর্তৃক মতাঁজিলা 
মতবাদ সমর্থন ও স্থিতীয়তঃ তাহার রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব 
উন্নতি। এই উভয় বিষয়ে মামুনের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
মামূন উদার মনোভাবের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার 
দরবারে ভিন্ন তিন্ন মতের ধীর নেতাগণকে ভাবিয়া তাহাদের সহিত 
আলাপ-আলোচনা. করিতে -ভালবাসিতেন। গ্রীক দর্শনের প্রতাবে_ এই 
যুগে মূসলমানদের মনে যে আলোড়নের স্থষ্টি হইয়াছিল, খলীফা মামূন 


২২ শা শি শাল তি পিই, 


তাহা দ্বারা প্রভাবানিত, হইয়া মানব মনের বছ জিজ্ঞাসার উত্তর : খুঁজিয়া 
বাহির করিতে চোষ্টিত হইলেন। যে অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রন্তা সহকারে 
তিনি পত্তিত ব্যক্তিদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন এবং তাহাদের 
সক্ষম ও জটিল মতবাদের গুরুত্ব উপলদ্ধি করিতেন, ইহাতে তীহার বিদ্যাবত্তা 
ও মনের প্রসারতীর পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচনার প্রধান বিষয়-বস্তর 
মধ্যে ছিল স্বষ্টার সহিত ফান্ষের সম্পর্ক এবং শ্রষ্টার প্রকতি। এই সকল 
আলোচনার শেষে মামূন সচরাচর প্রচলিত সনাতন মতবাদের বিরোধিত। 
করিয়৷ মতাজিলা মতবাদে দীক্ষিত হইলেন। এই মতবাদ অনুযায়ী মানষ 
শিজের ইচ্ছানবীরা কাজকর্ম করিতে পারে, ইহা পর্ব হইতে নির্ধারিত 
নহে। আল্লাহর গুণাবলী হার সতা হইতে পৃথক নহে। কুরআন 
স্্টবস্ত্। এই সকল মতবাদে মামুনের বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দঢ়তর 
হইতে থাকে । পরিশেষে মুজবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সমর্থক মামূন 
স্বীয় মতবাদ প্রচারে ও প্রসারে অসহিষ্ণ মনোভাব প্রদর্শন করিলেন এবং 
সরকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিয়া তিনি জোরপূর্বক জনসাধারণের উপর 
বিশেষ করিয়৷ নেতৃস্থানীয় উলামা ও কাজীদের উপর এই মত চাপাইয়া, 
দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। তিনি যখন সীমান্তে যুদ্ধরত ছিলেন, তখন 
বাগদাদের শাসনকর্তার নিকট এই মর্মে এক ফরমান পাঠাইলেন যে, তিনি 


মামুন ২৬৭ 


যেন প্রধান পঙ্গিতগণকে উপরোক্ত মতবাদ সম্পকে প্রশব করিয়া তাহাদের 
উত্তরগুলি খলীফার অবগতির জন্য পাঠাইয়৷ দেন (৮৩৩ খ্রীঃ) | বাগদাদের 
অধিকাংশ পণ্তিত ও কজীগণ বিশ্বাসবলেই হউক অথবা সুবিধার খাঁতিরেই 
হউক, খলীফার মতে মত প্রকাশ করিয়া বিপদণূক্ত হইলেন। কিন্তু কেহ 
কেহ নিজ নিজ মতবাদে অটুট রহিলেন এবং সরকারী শীতি মানিয়া লইতে 
অস্বীকার করিলেন। শেষোক্ত দলের মধ্যে ছি লন ইমাম আহমদ ইবন 
হান্বল। সনাতন ধর্মের জন্য তাঁহার ত্যাগ স্বীকার ও সকল নির্যাতনের 
মুখে স্বীয় মতে অবিচলিত আস্থা ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। 
ইসলামের যে অন্তনিহিত সহনশীলতা মৃতীজিলা মতবাদের জন দিয়াছিল 
এবং যাহার বলে মামূন উজ যতবাঁদকে বাছিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, 


মামুনের শেষ বয়সের কার্ধকলাপ তাহারিই কণ্ঠরোধ করিয়। চিন্তার স্বাধীন- 
তার পথে বিখু স্য্টি করিল। 


মামূনের রাজত্বকাল মুসলিম জ্ঞান সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ। সাহিত্য, দর্শন 

ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই সমর অভতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় । 
মামুন এই সকল প্রতিভাবান লোকদের জন্য বিশেষ ভাতা ও 

জানবিঙ্াসের প্রস্কারের বন্দোবস্ত করেন। তিনি নিজে কৰি ছিলেন এবং 
কবির সমাদর করিতেন । তাহার সময় বছকাল ধরিয়। অবহেলিত 

পারস্য সাহিত্যেরও উন্নতি হয়। পারসিক কবি আব্বাস তাহার রাজত্ব- 
কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কবি, ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ ছাড়াও 
বিখ্যাত হাদিস সংগ্রাহক ইমাম বুখারী, হযরত রসূলুল্লার (স:) জীবনী লিখক 
বিখ্যাত এঁতিহাসিক আল-ওয়াফিদী এবং দৃইটি সুন্নী মতবাদের স্বাপরিতা 
ইমাম শাফিরী ও ইবন হাম্বল এই যুগের লোক। মামূন ইহুদী ও খ্রীস্টান 
পণ্তিত ও ভাঁষাবিদগণকে সম়াদরে তাহার দরবারে স্থান দিতেন। ৮৩০ 
খীষ্টাব্দে তিনি বাগদাদে “বায়তুল হিকমা* নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করিলেন। ইহা একাধারে একা পাঠাগার, জ্ানচর্চার কেন্দ্র ও সর্বোপরি 
তরজমা প্রতিষ্ঠান ছিল। ইতিপূর্বে মনসুর ও হারূনের রাজত্ব- 

সংস্থা কালে কিছু কিছু বিদেশী ভাষার গ্রন্থ আরবীতে অনুদিত হইয়া- 
৮৩০ রী; ছি। কিন্তু অনুবাদের কাজ ধীরগতিতে ও ব্যক্তি বিশেষের 
খেয়াল-খশীমত চলিত। মামুনের সময় হইতে এই প্রতিষ্ভানের মাধ্যমে 
তর্জমার কা ত্বরান্বিত ও বিন্যস্ত হয়। মামুন সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, 
ও মিসরের বিভিন্ন গ্রীস্টান সর্নযাসাশ্রম হইতে পরাতন ধ্রীক দর্শন, ইতিহাস, 


২৬৮ ইসলাষম ও খিলাফত 


ও বিজ্ঞানের গ্রন্থমাল! তন্ন তন্ন কনিয়। আহরণ করিলেন এবং এই সকল 
গ্রন্থ আরবীতে অনবাদ করার ব্যবস্থা করেন। এই কল অনৃবাদক বিখ্যাত 
পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাহার। প্রাচীন গ্রস্থসনূহের আক্ষরিক ও ছবহু 
অন্বাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, অচিরেই তীহার। নিজেদের মৌলিক 
গবেষণার ফল উহার সহিত সংযোজিত করিয়! জান-বিজ্ঞানের ভাগারে 
মহামূল্য অবদান রাখিয়া! গিয়াছেন। তর্মার ক্ষেত্রে কোন কোন সময় 
গ্রীক ও সিরীয় ভাষার অভিজ্ঞ লোক প্রথমতঃ গ্রীক হইতে সিরীয় ভাষায় 
অনুবাদ সম্পন্ন করিতেন এবং পরবর্তী পর্ধায়ে অন্য লোক সিরীয় ভাষা 
হইতে আরবীতে অনুবাদ করিতেন। 
মামুনের অনুবাদ সংস্থার পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ছনায়ন 
ইবন ইসহাক | তিনি ইবাদী ব! নেষ্টোরীয় খীস্টান ছিলেন । ইবন যাসা- 
অন্বাদক- ওয়াইহু নামক একভান চিকিত্সকের কম্পাউও্ডার হিসাবে তিনি 
শাপের কাজ কর্মজীবন আরপ্ত কারন। তীহার প্রভু তাহাকে একজন 
অপদার্থ মনে করিয়া বাজারে টাক বদলের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে 
বলেন। ইহাতে মনঃক্ষণু হইয়া! তিনি প্রথষে বিখ্যাত জ্যোতিবিদ মুসা 
ইবনে শাকিরের তিন পৃত্রের সহকারী হিসাবে গ্রীক-ভাষাভাষী অঞ্চলে 
প্রাতন হস্ত-লিখিত পির অন্সন্ধানে চলিয়া যান। পরে তিনি মামূনের 
চিকিৎসক জিখিল ইবন বখতীধুর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। অতঃপর 
মামুন তাহাকে বায়তুন হিকমার তত্াবধায়ক নিযুক্ত করেন। হনায়ন 
গ্রীক বিজ্ঞানের পুঁথি-পুস্তক তর্জনার ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। এই কাজে বহু শিক্ষার্থী ও সহকারী তাহার সহযোগিতা করিত। 
হনায়নের পূত্র ইসহাক এবং ভ্রাত্তৃশত্র হুবায়ন ইবনুল হাসানও তীহার 
প্রধান সহযোগী ছিলেন। সাধারণত: হনায়ন প্রথমে গ্রীক পৃত্তক সিরীয় 
ভাঘার অনুবাদ করিতেন এবং-পরে তাহার সহযোগীর সিরীয় ভাষা হইতে 
সেগুলিকে আরবী ভাষায় তর্জমা করিতেন। ' এইভাবে যে-সকল পুস্তক এঁ সময় 
আরবী রূপ লাভ করে, তনাধ্যে গ্যালেনের এ্যানাটমী (480810705), প্র্যাটোর 
রিপাবলিক (0২6১11০), এ্যারিষ্টটলের ক্যা্টেগরীজ (0910৫০97158), 
ফিভিকল (215/5105) ও স্র্যাগনা মোরেলিয়া (14581 11015119) প্রসিদ্ধ | 
এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই আরবী ভাঁধায় অনূদিত হইয়া সুরক্ষিত না 
পৃথিবীর জানভাগ্াপন হইতে এই অমূল্য সম্পদ মান্ঘের অজ্ঞাতে 
হারাইয়া যাইত। অনুবাদকগণ তাহাদের কাজের ছন্য প্রচুর পারিশ্রমিক 


নুন ২৬৯ 


পাইতেন। হছনারন যখন শকিরের পুত্রগণের অধীনে কাঁজ করিতেন, তখন 
তিনি ও অন্যান্য অনুবাদকগণ প্রতি মাসে ৫0০ দীনার পাইতেন। মামনের 
দরবারে ছনায়নের বিশেষ সন্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যে-সকল বই 
তর্জমা করিতেন, তাহার সমান ওজনের স্বর্ণ তাঁহাকে দেওয়া হইত। 
হাজ্জজ ইবন ইউস্ফ ইবন মাতার নামক অপর বৈজ্ঞানিক টলেমীর আল- 


মাজেস্ট (81288650) তর্জমা করেন। ইহার পর হুনায়নও এই বইয়ের 
একটি তজমা তৈরী করেন। 


মামুন বাগদাদের শীন্দাসিয়। ফটকের নিকট একটি জ্যোতিবিদ্যা বিষরক 
মানমন্দির নির্মাণ করেন। এই যানমন্দিরের পরিচালক ছিলেন সিন্দ ইবন 
নিজ রা আলী ও ইয়াহিয়া ইবন আবি মনসূর। এখানে খলীফার 
জ্যোতিবিদগণ গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধিই লক্ষ্য করিতেন না, বরং 
আলমাজেস্টের সূব্রগুলিও পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। এই সকল সূত্রের মধ্যে 
দিবারাত্রির সমতা ও সৌর বৎসরের দৈর্ঘ্য প্রধান। এই প্রসঙ্গে যে-সকল 
যন্ত্রপাতি ব্যবন্ৃত হইত, তন্ধ্যে বৃত্তের চতুর্থাংশ ((380:5:06) এস্ট্রলেব, 
নূর্ঘঘড়ি ও ভূগোলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মামুনের জ্যোতিবিদঘগণ 
পৃথিবীর আকৃতি ও উহার পরিধি নির্তুলভাবে নিরূপণ করেন। তাহারা 
প্রথমে মধ্যরেখার (21571919) মাত্র। নিরূপণ করিয়া পৃথিবীর পরিধি 
ও ব্যাস নির্ণয় করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই সকল বৈজ্ঞানিক পৃথিবী 
গোল, এই মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া সকল পরীক্ষা চালাইতেন। 
অথচ ইহার বছ পরের যগেও ইউরোপে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে 
পৃথিবীকে চ্যাপ্টা মনে করা হইত। এই পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় 
আধুনিক কালের পরিমাপের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিলেন। ইবন শাকিরের 
পূত্রগণ এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মামুনের মানমন্দির ছাড়াও 
শীকিরের পূত্রগণ তাহাদের বাগদাদস্থ বাসস্থান নিজস্ব মানমন্দির নির্মাণ 
না | বিখ্যাত অন্কশান্ত্রবিদ আল খওয়ারিজমীও এই যুগের লোক । 

জনক । আবূল হাসান ও বৈভ্রোনিক দূরবীন আবিষ্কার 


এযালজেব্যার 
ভিন | জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ই সকল মূল্যবান অবদানের জন্য 
মামূনের রাজত্বকাল ইসলামের ইতিহাসে চিরসরণীয় হইয়া রহিয়াছে! 
বিস্তারিত পাঠ্য 
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাপেনৃস্‌ 
ম্যুর, কলিফেট 


হিটি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্সূ 


১১ 
মুতাদিম ও মুতাওয়াকিল 
খুভাসিম (৮৩৩-৮৪২ খ্রীঃ) 


মামূনের ইচ্ছানুযায়ী তাহার ভ্রাতা আবু ইসহাক মৃতাসিম উপাধি ধারণ 
করিয়। খলীফা হইলেন। সৈন্যগণ প্রথমে মামুনের পুত্র আব্বাসকে 
খলীফা নির্বাচিত করিতে চাহিল। কিন্তু মৃতাসিম আব্বাসকে টায়ানা 
হইতে টরপাসে ডাকিয়া আনিলেন এবং আব্বাস পিতৃব্যের প্রতি আনুগত্যের 
শপথ গ্রহণ করিলে সৈন্যবাহিনীও তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। খলীফ! 
হইয়াই মুতাসিম টায়ানার সামরিক ধাঁটি ছাড়িয়া দিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। 
তিনি টায়ানা হইতে-টরসাসে যাবতীয় সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র এরং মালপত্র 
গুটাইয়া লইয়া আসিলেন। ইহা ছাড়া তিনি তুকীঁদের সমন্বয়ে একটি 
সৈন্যবাহিনী গঠন করিলেন। এই সকল সৈন্য তাহাদের নিজ সৈন্যাধ্যক্ষ 
সবার পরিচালিত হইত। কালক্রমে ইহারা এতই শক্তিশালী হইয়৷ পড়িল 
যে, তাহারা রাজ্যে অশাস্তি স্থট্র করিত এবং খেয়ল-খৃশীমত খলীফাকে 
সিংহাসনে বসাইত ও সিংহসনচ্যত করিত। ইহাদের অত্যাচারে বাগদাদ- 
সামাররায় বাসীদের জান-মাল বিপন্ন হইল। অনন্যোপায় হইয়।৷ খলীফ! 
রাজধানী বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সাঁমাররা নামক স্থানে 
স্ানান্তরিত রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। অর্থ শতাব্দীরও অধিককাল 
(৮৩৬--৮৯৪ খীঃ) সাতজন খলীফার সময়ে রাজধানী সামাররায় ছিল। 
খলীফ। হইয়াই মতীসিষ গ্রীকদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া বন্দী বিনিময় 
করিলেন। এই সময় নিমু মেসোপটেমিয়। অঞ্চলে জাঠগণ গোলযোগ আয়ম্ত 
করে এবং বাগদাদের সকল সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেয়। 
ুদ্ধাবপরহহ উজায়ক নামক একজন আরব সেনাপতি কয়েক সহগ্র জাঠকে . 
বন্দী করিয়৷ বাগদাদে লইয়া আসেন। ইহাদিগকে এশিয়া-মাইনরে 
নির্বাসিত করা হয় এবং সেখান হইতে ইউরোপে গিয়া ইহার! জিপসী 
'নায়ে পরিচিত হয়। 
নাস্তিক বাবকের কথ! পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহাকে দন করার 
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উদ্দেশ্যে মূতাসিম আফসীন নামক তুকাঁ সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। দই 
বৎসর পর্যস্ত ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইয়। আফরশীন বাবকের ধাটিসমূহ 
দখল করিতে সক্ষম হন। বাবক আমিনিয়ায় পলায়ন করিয়া 
একজন আমিনীয় সর্দার কর্তৃক ধৃত হইয়া আফসীনের হাতে সমপিত হয়। 
প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ দোর্দও প্রতাপে কাম্পিয়ানের তীরবতাঁ অঞ্চলে ত্রাসের 
রাজত্ব চালাইবার পর 'এই তস্করপ্রধান ধৃত হইল। আফসীন তাহার 
আভডডা হইতে বিপুন ধনসম্পদ উদ্ধার করেন এবং সাত হাজার খ্রীস্টান ও 
স্বসলমান ভত্রীলৌককে মৃক্তি দান করিয়৷ নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করেন। 
আফসীন বাবক ও তাহার অনুচরগণকে বন্দী করিয়া সামাররায় লইয়া আসিলে 
খলীফা আফসীনকে রাজকীয় সঞ্ধর্ধনা দান করেন। বাবকসহ বন্দীদিগকে 
হাতীর পিঠে রাজপথে প্রদর্শন কর! হয় এবং পরে হত্যা করা হয়| 
আফঙীন যখন বাবকের সহিত যৃদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন, তখন বাইজান্টাইন 
সম্বাট সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করেন। ইতিমধ্যে মৃতাঁসিম টায়ানা হইতে 
সাইজান- সামরিক ধাঁটি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। প্রীকগণ নগর ও জনপদ 
সা লৃণ্ঠন ও অগ্নিদগ্ধ করিয়৷ পুরুষদিগকে বন্দী বরে এবং 
৮৩৮ খীঃ শ্রীলোক ও বালক-বালিকাগণকে বন্দী করে। মৃতাসিমের 
জন্মস্থান জিবাত্রায় (2525097) ববরতার সহিত মানুষকে নিধাতিত ও 
নিহত কর! হয়। সুতাসিম গ্রীকদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাহাদের 
সম্বা্টি থিওফিলাসকে পরাজিত করেন এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে 
ধিওফিলাসের জন্স্থান এ্যামরিয়ন (20201107) ধূলিসাৎ করেন। এই 
বিজয়-মূহূর্তে খলীফার শিবিরে এক মারাত্বক ঘড়যন্ত্র আবিকৃত হয়। 
কয়েকজন আরব সেনাপতি তুকাঁদের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া এবং 
খলীফার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়! তাহাকে হত্যা করিবার জন্য যড়যন্ত্র আর্ত 
করিল। ইহারা আব্বাসকে তাহাদের দলে টানিয়া খলীফা করিবার 
প্রতিশ্কতি দিল। মৃতাঁসিম থিওফিলাসের সহিত সন্ধি করিয়া সামাররায় 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোর শান্তি বিধান করেন। 
আরব দলপতিদের ফড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় এবং তাহাদের অনেকে 
ক্ষমতাচ্যুত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ায় তুক্কাদের দৌরাস্থ্য বাড়িয়া গেল। খলীফা 
গুকীনেতা এখন তাহাদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া! পড়িলেন। ইহাদের 
'আকলীন ক্ষমতার লিপ্সা, বিশ্বাসফাতকত। ও ন্যাকারজনক ব্যবহার দিন 
দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তৃকী সেলাপতি জআাফসীন মাজিয়ার নানক 


বাধক 
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তাধারিস্তানের একজন দলপতি বিদ্রোহী হইলে গোপনে তাহাকে উৎসাহ 
দিতে থাকেন। আফসীনের বিরুদ্ধে তহবিল তসরুপের অভিযোগও আনয়ন 
কর। হইল। আফসীন পলায়নের চে করিয়া ধৃত হইলেন। ইহার 
পর নাস্তিকতার অভিযোগেও তাহাকে অভিষুক্ত করা হয় ; কারণ তাহার 
নিকট অগ্নি উপাপকদের ধর্মপৃস্তক ও নানা দেবদেবীর মূতি পাওয়া 
গিয়াছিল। ইহার পর কারারুদ্ধ অবস্থায় আফসীনের মৃত্যু হয়। 


মুতালিম ৮৪২ গ্ীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন । 
তিনি তীর করেটি নীতি ও কর্ষের সাহায্যে আব্বাসীয় সাম়াজ্যের 
অধোগতির পথ সুগম করিয়াছিলেন। তুক্ী সৈন্য ও সেনাপতিদের 
প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব তাহার নিজের ও বংশের তবিষ্যৎকে বিপন্ন 
করিয়! তুলিয়াছিল। তিনি আরব নেতাদের মনস্তাষ্টি বিধান করিয়৷ তাহাদের 
সাহায্যে তুকী ও অন্যান্য উপজাতীয় জেকদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা খক 
করিতে পারিতেন। তাহার সময়ে মামুনের ধর্ম সম্বন্ধীয় নীতি নিষ্ঠার 
সহিত পালন করা হর। তিনি ব্রাতার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও পৃষ্ঠপোষকতা 
করেন। তবে মামুনের মতই মুতীজিল৷ মতবাদ ব্যর্তীত অন্য কোন মত 
বরদাশত কর! হইত না। মৃতাসিমের সময় পূনরায় ইথন হাম্বলকে বন্দী 
কর! হয় এবং তাহার উপর শারীরিক নির্যাতন চালান হয়। পক্ষান্তরে 
মৃতাসিমের দরা ও মহান্ভবতাঁর দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি ক্ষদ্র অথচ প্রাণম্পশী 
ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। এক দরিদ্র বৃদ্ধ কষক একদা তাহার মাল 
বোঝাই গর্দভসহ পথিপাশ্বস্থ পানি ও পন্কে পতিত হইল। খলীফ। 
তাহার অশু হইতে অবতরণ করিয়৷ রাজকীয় পোশাকে কাদামাটি মাখিয়া 
ব্দ্ধকে সাহাধ্য করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন। 

মুতাসিমের মৃত্যুর পর তীহার পুত্র ওয়াসিক খলীফা হইলেন। তীহার 
রাডত্বকালে বাইজান্টাইনদের সহিত মুসলমানদের বন্দী বিনিময় হয়। 
ওয়াসিক এই বন্দী বিনিময়ের ফলে ৫০০০ মুসলিম নরনারী মূক্তিলাভ- 
৮৪২-৮৪৯ করে। ওয়াসিকের সময় তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের যুতাজিল! 
খা: সমর্থন ও বিপরীতপস্থীদের নির্ধাতন নীতি অক্ষণ্র থাকে। 
বাগদাদের জনসাধারণ মুতাজিলাবাদের প্রতি বিরূপতাধাপন্ন ছিল। আহমদ 
ইবন নাসর নাষক একজন সূফীর নেতৃত্বে বাগদাদে এক বিপুল জনতী। 
সরকারের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য শৌভাবাত্রার দিন 
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বন্দী করিয়। লইয়া যাঁওয়া হয়। সেখানে তাহাকে মৃতাজিলা মতবাদ 
সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি মুতাজিলাদের প্রতিটি নীতির বিরোধিতা 
করিলে কাজীদের বিচারে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। 

ওয়াসিকের রাজত্বকালে আর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনাই নাই। 
তাহার সময়েও তৃকীঁদের প্রাধান্য অপ্রতিহত থাকে। তীহার মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে আব্বাসীয়দের গৌরবময় ষগের অবসান হয়। 


সুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-_৮৬১ খীঃ ) : 

৮৪৭ সালে ওয়াসিকের মত্যর পর তাহার ভ্রাতা মৃতাওয়াক্কিল খলীফা 
হইলেন। মৃতাওয়াক্কিন পনর বৎসর পর্যস্ত খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। তাহার সময় আব্বাসীয় খিলাফতের অবনতি আরম্ভ হয়। 
তাঁহার রাজত্বকালে পূর্বব্তী তিন খলীফার ধর্মনীতি, মৃতাঁজিলা মতবাদের 
সমর্থন ও বিপরীত মতাবলম্বীদের নিগ্রহ ও নিপীড়ন প্রত্যাহৃত হইল 
এবং সনাতনপন্থীদের মতামত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। শুধু তাহাই নহে, 
মৃতাওর়াক্কিল মুতাঁজিলাদের নির্যাতন আরম্ভ করিলেন। তিনি এক ফরমান 
জারী করিয়া মতাজিল! মতবাদ পোষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন | মুতাজিল৷ 
মতাঝলম্বী আলিম ও সরকারী কর্মচারিগণকে' চাকরী হারাইতে হইল এবং 
তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। বিখ্যাত আলিম ও কাজী ইবন আবি 
দয়াদ পর্ববর্তী তিন খলীফার আমলে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও মুতাজিলী 
মতবাদের জন্য প্রধান কাজীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন মুতাওয়াক্কিল 
তাহাকে পদচ্যত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি তাহার ভূ-সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে পরিবারের অন্যান্য লোকজনসহ কারারুদ্ধ 
করেন। কয়েক বৎসর পর কারাগারেই তাহার মৃত্যু হয়। 

খলীফা ওয়াসিকের রাজত্বকালে সনাতিনপন্থী আহমদ ইবন নাসর তাহার 
ধর্মমতের জন্য জীবনদান করিয়াছিলেন । এক্ষণে মুতাওয়াক্কিল নাসরের 
দেহাবশেষ সামাররা হইতে বাগদাদে আনয়ন করিয়৷ সসম্মানে কবরস্থ 
করিলেন। অসংখ্য জনতা এই ধর্মনেতার মর-অবশেষ স্পর্শ করিবার 
জন্য সমবেত হইল এবং বাগদাদে এক নৃতন ধর্ম-উন্বাদনার স্থষ্টি হইল। 
এইভাবে পরাতনপন্থবীদের জয়জয়কার সূচিত হইল। বস্ততঃ মামুন ও 
তাহার দূইজন উত্তরাধিকারীর অসহিস্ক মনোভাব মূতাওয়াক্কিলের আমলে 
যে উন্মাদনার স্থষ্টর করিল, তাহা আর একটি নিপীড়ন নীতির জন্ম দিল। 


১৮ 


২৭৪ ইসলাম ও খিলাফত 


মামুনের সময় হইতে আলীর (র1ঃ) বংশধরদের প্রতি উদার নীতি অবলম্বন 
কর! হয়। মৃতাওয়াক্ধিল এই নীতিরও পরিবর্তন করেন। তিনি প্রকাশ্যে 
আলীর (রাঃ) স্মৃতির প্রতি অবস্ঞা প্রদর্শন করিতে কৃণ্ঠা বোধ করিতেন না। 
তিনি কারবালায় আলীর (রাঃ) পুত্র হুসাঁয়নের সমাধিকে ধলিসাৎ করিয়া! দেন 
এবং প্রখানে তীর্ঘযাব্রা নিষিদ্ধ করিয়া অমান্যকারীকে কারাবাসের ভয় 
প্রদর্শন করিলেন। ফাদাকবাগ -_যাহা মারওয়ান কর্তৃক রসূলুল্লাহ (সঃ) বংশ- 
ধরের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল এবং ছিতীয় উমর কর্তৃক 
প্রত্যর্পণ কর! হইয়াছিল- পুনরায় সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। তিনি প্রথম 
তিন খলীফাকে সন্মান প্রদশন করিতেন। আবু বকর, (রাঃ), উমর (রাঃ) 
ও আয়েশ। সম্পকে শিন্দাসচক মন্তব্য করায় এক ব্যক্তি মৃত্যদণ্ডে দণ্ডিত 
হইয়াছিল। তিনি উমাইয়া শাসকদেরও সম্মান করিতেন। 

তাহার রাজত্বে ইছদী ও খ্বীস্টানদের প্রতি নানা বিধি-নিষেধ আরোপ 
কর! হয়। তাহাদের জন্য, _ অশ্ারোহণ নিষিদ্ধ করা হয়। তাহাদের 
পোশাক-পরিচ্ছৃদে ও বাড়ীর দরজায় বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করিতে, হইত । 
অধিকত্ত_ তাহাদিগকে রাজকার্ষে নিষৃকত করা হইত না। . 

তাহার সময়ে রাজ্যের বিভিন্নস্থানে বিদ্রোহ ও অরাজকতা দেখা দেয়! 
সিজিস্তানে সাফুফারীয় বংশ তাহিরীয় বংশের শাসনাবসান ঘটাইল। আজর- 
বাইজানে বিদ্রোহ দেখা দিল। মিসরে আলীবাবা নামক স্থানীয় নেতার 
অধীনে বিদ্রোহ দেখা যায়। এই বিদ্রোহ পরে প্রশমিত হয়। আমিনিরায় 
বিদ্রোহ দেখা দিলে বোগা নামক সেনাপতি কর্তৃক বিদ্রোহ দমন করা হয় 
এশিয়া মাইনরে গ্রীকগণ প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া৷ হাজার হাজার লোককে 
বন্দী কারিল এবং সগ্াজ্জী থিওডোরার আদেশে কয়েক সহত্ম বন্দীকে 
হত্যা কর! হইল । কেবলমাত্র যাহার খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হইল, তাহাদিগকে 
হত্যা করা হয় নাই। 

এই খলীফা বার বৎসর সামাররায় অবস্থান করিয়৷ দামিক্কে রাজধানী 
সরাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, সেখানে গিয়া তিনি 
সিরীয়াবাসীদের বন্ধত্ব অর্জন করিবেন এবং তুকীঁ সেনাবাহিনীর দৌরাত্ব্য 
হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্ত দামিস্কে দূই মাস অবস্থান করিয়া তিনি 
সেখানকার আবহাওয়। পছন্দ করিতে পারিলেন না৷ এবং পুনরায় সামাররায় 
ফিরিয়া আসিলেন। মুতাওয়াক্কিল তাহার রাজত্বের শেষভাগে সামাররায় 
নিকটে বহু অর্থ ব্যয়ে নদীর তীরে জাকরিয়া শামক একটি নগর নির্মাণ 


ম'তাসিষ ও যুতাওয়াক্কিল ২৭৫ 


করিয়া সেখানে “মোতি' প্রাসাদ এবং “আনন্দ ভবন' নির্মাণ করেন। ইহার 
চতুদিকে সুরম্য বাগান ও জলগ্সোত তৈয়ার কর৷ হয় এবং এখানে গান- 
বাজনা 'ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। 

মৃতাওয়াক্কিলের জ্যেষ্ঠপুত্র মৃন্তাসির পিতার ব্যবহারে সন্ত ছিলেন 
না। কারণ খলীফা তাহার দ্বিতীয়পুত্র মুতাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়া তীাহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে 


মৃস্তাসির তুকী সেনপতিদের সহিত চক্রান্ত কবিয়া পিতাকে হত্যা করেন 
(৮৬১ খী:)। 


বিস্তারিত পাঠ্য তালিক। 
ম্যর, কলিফেট 
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্স্‌ 
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শেষ জাব্বাসীয় খলীফাগণঃ মুস্তাসির হইতে মুতাকী পর্যস্ত 


(৮৬১--৯৪৪) 


মৃতাওয়াক্কিলের পূত্র মূস্তাসির (৮৬১-৬২ খ্রীঃ) তাহার ছয় মাস শাসনের 
সময় হাসান ও হুসায়নের সমাধিতে তীর্থযাত্রার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া 
অনেকের প্রশংসা অর্জন করেন। তাহার মৃত্যুর পর তুকী দলপতিগণ মৃতা- 
সিমের এক পৌত্রম্স্তায়ীনকে (৮৬২--৮৬৬ খ্রীঃ) খলীফা মনোশীত করেন । 
মৃস্তায়ীন তৃকীঁ দেহরক্ষীদের নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়৷ বাগদাদে 
পলায়ন করেন! তৃুকীরা মৃতাওয়াক্কিলের দ্বিতীয় পুত্র মু'তাজকে খলীফা 
বলিয়া ঘোষণা করে। মৃতাজ (৮৬৬--৮৬৯ খ্ীঃ) তুকী সৈন্যদের বেতনের 
দাবী মিটাইতে না পারায় তাহার! খলীফার সচিব ও উজীরদের বন্দী করে। 
কিন্তু রাজকোঘ শূন্য হওয়ায় নিরাশ হইয়। পুনরায় খলীফার নিকট ৫০,০০০ 
দীনার দাবী করিল। খলীফা রাজমাতার নিকট এই অর্থ চাহিয়া নিরাশ 
হইলেন। এই সময় রাজমাআার নিকট বহু অর্থ ও মল্যবাঁন অলংকারাদি 
ছিল। পরিশেষে তৃকীী সেনাদল অর্থের জন্য খলীফাকে অপদস্থ করিয়া 
সিংহাসনচ্যত করে। অবশেষে কারাগারে তীহার মৃত্যু হয়। মু'তাজের 
সিংহাসনচ্যতির পর তৃক্কী সর্দারগণ ওয়াসিকের এক পুত্রকে মুহতাদি- 
বিল্লাহ (৮৬৯--৮৭০) উপাধি দিয়া খিলাফতের আসনে বসাইল। তিনিও 
এক বৎসরকাল রাজত্ব করার পর সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং কারাগারে 
প্রাণ ত্যাগ করিলেন। 
মহতাদির সিংহাসনচ্যৃতির পর নেতৃস্থানীয় সভাসদগণ মুতাওয়াক্কিলের 
জীবিত পূত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠজনকে মু'তামিদ (৮৭০--৮৯২) উপাধি দিয়া 
খলীফার পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজে দর্বল হইলেও তীহার 
ভ্রাতা মুওয়াফফাক বিশেষ দক্ষতা ও সামরিক প্রতিভার পরিচয় 
মর দেন। তিনিই প্রকৃত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন! 
মতামিদের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা দক্ষিণ ইরাক ও দক্ষিণ- 
পশ্চিম পারস্যের নিগ্পো বিদ্রোহ । এই বিদ্রোহ জাঞ্জ বিদ্রোহ নামে 
খ্যাত। মৃতাজের রাজত্বকালে আরম্ভ হইয়া এই ভয়াবহ বিদ্রোহ প্রায় 
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শেষ আব্বালীয় খলীফাগণ ২৭৭ 


পনর বংসরকাল স্থায়ী হইয়াছিল। আক্রিকা হইতে আগত এই সকল 
শিগ্ো ক্রীতদাস দক্ষিণ ইরাকের জলাভূমি অঞ্চলে লবণ তৈরীর কাজে 
নিয়োজিত হইয়াছিল। হাজার হাজার নিগ্রে শ্রমিক নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশে ও সামান্য আটা, সুজি ও খেজরের বিনিময়ে কঠোর পরিশ্রম 
করিত। আলী ইবন মুহম্মদ নামক একজন পারসিক হযরত আলীর (রাঃ) 
. বংশধর বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিলেন এবং বসরার লৰণ কারখানায় নিগ্রো 
ক্রীতদাসদের মধ্যে প্রচারণা আরন্ত করিলেন। তিনি ক্রীতদাসগণকে 
তাহাদের শোচনীয় অবস্থা! সারণ করাইয়! দিয়া নিজেদের ভাগ্যোন্য়নের 
জন্য যৃদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিলেন। দৃর-দরাস্ত হইতে ক্রীতদাসগণ 
আসিয়া তাহার দলে যোগদান করিল। তাহার আন্দোলন কোন নীতি 
দ্বারা পরিচালিত হয় নাই বরং তাহার অনুচরগণ যথেচ্ছ ব্যবহার ও অনা- 
চারের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিপক্ষগণ তাহার নাম দিয়াছিল “খবীস' ক 
পিশাচ। ৮৬৯ সালে তাহারা বদরা আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হয়। অতঃপর 
তাহারা জলা অঞ্চলে “মুখতারা” নামক একটি নৃতন ধাঁটি নির্মাণ করে। 
৮৭০ খীস্টাব্দে তাহার প্রধান সামৃদ্রিক বন্দর উবুল্লা দখল করে। অচিরে 
তাহারা দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্য অঞ্চলে ছড়াইয়৷ পড়ে এবং আহওয়াজ 
শহর দখল করে। তাহারা খলীফ৷ কর্তৃক প্রেরিত একের পর এক সেনা- 
বাহিনীকে পরাজিত করিয়া বন্দীদিগকে দাসত্বশঙ্ঘলে আবদ্ধ করে এবং 
নান! দ্রব্যসম্তারে, বিশেষতঃ অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ হয়। দক্ষিণ ইরাক ও দক্ষিণ- 
পশ্চিম পারস্যের বছ শহর তাহাদের অধিকারে আসে । তাহারা বসরা ও 
ওয়সিত লণ্ঠন করিয়া বাগদাদের সতর মাইলের মধ্যে পৌছিয়া যায়। 
খলীফার ভ্রাত। মুওয়াফফাক বছ অর্থব্যয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন 
করিয়। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুরারী 
মাসের মধ্যে মুওয়াফফাক জাঞ্জগণকে বিতাড়িত করিয়া মুখতারায় আশ্রয় 
লইতে বাধ্য করেন। দীর্ঘদিন অবরোধের পর ৮৮৩ খ্ীস্টাব্দের ১১ই 
আগস্ট মৃখতারা অধিকৃত হয় ও বিদ্রোহী নেতা আলী নিহত হন। অগণিত 
স্্রীলোককে উদ্ধার করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করা হয়। 

৮৯২ খ্ীস্টাব্দে মৃতামিদের মৃত্যুর পর মুওয়াফফাকের পুত্র মুতাদিদ 
(৮৯২--৯০২) খলীফা হইলেন। তাঁহাকে দ্বিতীয় সাফ্ফাহ বলা হয়; 
কারণ তিনি বূর্বল ও ক্ষয়িষ, আব্বাসী সায্সাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার 
চেষ্টা করেন। তাহার আমলে আহমদ ইবন তুলুনের পুত্র খুমারা ওয়াইহই 


২৭৮ ইসলাম ও খিলাফত 


বাধিক একলক্ষ দীনার কর দানের বিনিময়ে মিসরের রাজপ্রতিনিধি নিযৃক্ত 
হন। তাহার কন্যা কাতরুন-নাদাকে খলীফা উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। 
তাহার সময় রাজধানী পুনরায় সামাররা হইতে বাগদাদে স্থানান্তরিত হয় 
(৮৯৪ খীঃ)। তিনি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য সৌর বৎসরের হিসাব 
মত আন-নওরোজ-আল মুতাদিদী বা মৃতাঁদিদী নববর্ষের প্রবর্তন করেন। 
তাহার রাজত্বকালে আন্িকায় ফাতিশীয়গণের অভ্যুত্থান ঘটে এবং সাম্যবাদী 
কারমাতী কারমাতীদের আবির্ভাব হয়। কারমাতীগণ সমর আরব, 

সিরিয়া ও ইরাক ল্ণঠন করিয়া মসলিম জগতে ধ্বংস ও বিপর্যয় 
আনরন করিল। ইহাদের নেতা ছিলেন হামদান কারমাত। তিনি ৮৯০ 
খীস্টাব্দে কফার নিকটে দারুল হিজরা নামক একটি আডড। রে করেন। 
কষক ও শ্রর্ষিকদের মধ্যে তিনি প্রচারণা আরম্ভ করেন। ও স্ত্রী 
জাতিসহ সকল সম্পত্তির সমভোগবাদের উপর স্কাপিত এই. টু, সমপ্রদায় 


এরর পপ. সর ++ ০০৫৮৫ রর পপ সা এ 


বিরুদ্ধবাদীদের_ রক্তপাত করিতে কৃণ্ঠা বোধ করিত না। , আবূ সাঈদ 
আল-হাসান আল-জান্লাবী নমিক হামদানের এক শিষ্যের নেতৃত্বে তাহারা 
পারস্যোপসাগরের পশ্চিম তীরে বাহরাইনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা 
করে (৮৯৯ খীঃ)। আল আহসায় তাহাদের রাজধানী স্বাপিত হয়। এই 
স্থান হইতে তাহারা পাশ্ববর্তী অঞ্চলে লুঠতরাজ ও ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপে 
লিপ্ত হয়। ৯০০ খ্ীস্টাব্দে বসরার নিকটে তাহার খলীফার একটি সেনা- 
বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। 

মৃতাদিদের মৃত্যুর পর তাহার পূত্র মৃকতাঁফী (৯০২--৯০৮) খলীফা 
হইলেন| তাহার রাজত্বকালে মিসর সরাসরি খলীফার অধীনে আসে। 
গ্রীকদের সহিত যৃদ্ধেও তিনি কৃতকার্য হন এবং কারমাতীদের সহিতও 
তাহার রাজত্বকালে একাধিক যৃদ্ধ হয়। জিকরাওয়াইহ নামক তাহাদের 
নেতা কফা ও বসরার ম্প্্যবর্তী অঞ্চলে ও"ৎ পাতিয়া হজযাত্রীদিগকে 
হত্য। করিত। খলীফা তৃকী নেতা ওয়াসিফকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করিয়া তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। জিকরাওয়াইহ 
গুরুতররূপে আহত হইয়া বন্দী হইল এবং বাগদাদে পৌছিবার প্বে 
সত্যমূখে পতিত হইল। মৃকতাফীর মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা মুকতাদির 
খলীফা হইলেন। 

নৃকতাদিরের পঁচিশ বৎসরের রাজত্বকালে (৯০৮--৯৩২) তেরজন 


উজীরের উত্থান-পতন ঘটে । ইহাদের কয়েকজনকে হত্যাও করা হয়। 


শেষ আব্বাসীয় খলীফাগণ ২৭৯ 


ইবন মূকলা নামক একজন উজীর আরবী খুশখতের (02111875079) 
জনাদাঁতা।_ অপর উজীর আলী ইবন ঈসা দৃইবারে পাঁচ বৎসরের জন্য 
উভীর নিন্ত হইয়াছিলেন। সেই দনাঁতি ও অত্যাচারের যুগে তিনিই 
উন্নত চরিত্র ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি মিতব্যয়িতার 
সাহায্যে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করেন। তাহার রাজত্বকালে 
ফাতিমীয় শাসক উবারুল্লাহ্‌ উত্তর আফ্রিকায় ও উমাইয়া শাঁসক' তৃতীয় 
আবদূর রহমান স্পেনে খলীফা উপাধি গ্রহণ করেন। এইভাবে সর্বপ্রথম 
একই সঙ্গে যসলিম জগতে তিনজন খলীফা পরস্পরের প্রতিহ্বন্দী হিসাবে 
নিজ নিজ অঞ্চলে খলীফা বলিয়া স্বীকৃত হন। দূর্বল ও অযোগ্য খলীফা 
মৃকতাদির তীহার দেহরক্ষীদের প্রধান মূনিসের হাতে রাজ্যের সমুদয় ক্ষমতা 
ছাঁড়িরা দিয়া তাহাকে “আমীরুল উমারা' উপাধি দান করেন। মুনিস 
একজন খোজা ছিলেন। ৯১৭ খীস্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্াজ্জী জো (22০০) 
মুকতাদিরের দরবারে দৃইজন দৃত প্রেরণ করেন। এই দৃতগণকে সাড়ম্বরে 
ও জাকজমকের সহিত অভার্থনা করা হয়। একটি যৃদ্ধ-বির্তি চুক্তি 
স্বাক্ষর ও মসলমান বন্দীদের মৃক্তি এই দূতগণের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়। 
মুনিসের তত্বাবধানে সীমান্তে ১২০০০০ দীনার ব্যয়ে মুসলমান বন্দীদিগকে 
মৃক্তিদান করা হয়। ইহার পর বৎসর বাগদাদে মুকতাদিরিয়৷ হাসপাতালের 
উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু এতৎসত্তেও রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা! বিশেষ 
ভাল ছিল না; কারণ এ বৎসরই খলীফা তাহার উজীর ইবন ফরাতকে 
সৈন্যদিগের বেতনের সংস্থান করিতে না পারায় কারারুদ্ধ করেন। 
মুকতাদিরের রাজত্বের শেষ ভাগে তাহার মাতাও রাজকার্ষে হস্তক্ষেপ 
করিতেন। তিনি ফরমান ও আইন-কান্ন জারী করিতেন এবং শুক্রবার- 
দিন কাজী ও সভাসদগণকে লইয়া দরবারে বসিতেন। কিন্ত মুনিসের 
ক্ষমতা দিন দিন বাড়িয়। যায়। একবার* খলীফা মন্ত্রীদের প্ররোচনায় 
মুনিসের বিরুদ্ধাচরণ করিলে মূনিসের লোকেরা খলীফাকে হত্যা করে 
(৯৩২ খীঃ)। 

মৃুকত!দিরের মৃত্যুর পর সতাসদগণ তাহার এক ভ্রাতা কাহিরকে খলীফা 
করিলেন। তিনি নিষ্ঠর ও দৃশ্চরিত্র ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দই 
দলের সভাসদগণের মধ্যে কলহের ফলে মুনিস নিহত হন এবং পরে 
সভাসদগণ খলীফাকেও অন্ধ করিয়৷ কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরবর্তী 
জীবনে ন কাহিরকে বাগদাদের রাস্তায় তিক্ষা করিয়া জীবিক। নির্বাহ করিতে 


সি 5১০ সপ সপ 


২৮০ ইসলাম ও খিলাফত 


দেখা যায়। ইহার পর তৃকী আমীরগণ মুকতাঁদিরের পৃত্র আর-রাদী 
বিল্লাহকে (৯৩৪--৪০) খলীফা মনোনীত করেন। তাহার রাজত্বকালে 
প্রদেশগুলি একের পর এক স্বাধীন হইতে থাকে । প্রদেশসমূহ হইতে 
রাজস্ব আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। উজীরগণ অর্থাভাবে শাসনকার্য চালাইতে 
অক্ষম হন। তীহার রাজত্বকালের ৩২৪ হিজরীর (৯৩৫ খ্ীস্টাব্দের) 
ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে গিয়া! এরতিহাসিক বলেন £ 

ফারস আলী ইবন বৃওয়াইহের অধীনে চলিয়া যায়, ইম্পাহান 
ও জিবাল হাসান ইবন বূওয়াইহের হাতে, জজিরা হামদানীদের হাতে, 
মিসর ও সিরিয় ইখশীদীগণের হাতে, আন্দালস উমাইয়া আব্দূর রহমানের 
অধীনে, খুরাসান সামানীদের অধীনে এবং তাবারিস্তান ও দায়লাম দায়- 
লামীদের অধীনে চলিয়া যায়। কেবলমাত্র মদীনাতুস-সালাম খলীফার 


হাতে রহিল ।**% 
কিন্ত মদীনাতৃস-সালাম বা বাগদাদেও খলীফার কর্তৃত্ব অব্যাহত 


রহিল না ; কারণ এ বৎসরই উজীরগণ অর্থাভাবে শাসনকার্য চালাইতে 
অপারগ হইলে খলীফা মৃহম্মদ ইবন রাইক নামক বসরা ও ওয়াসিতের 
শাসনকর্তাকে বাগদাদে আহ্বান করেন এবং তাহাকে “আমীরুল-উমারা' 
উপাধি দিয় সৈন্যবাহিনী ও রাজস্বের উপর সর্বক্ষমতা দাঁন করেন। 
অধিকত্ত এখন হইতে খুৎবায় খলীফার নামের সহিত তাহার নামও যুক্ত 
হইল। ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে আর-রাদীর মৃত্যু হর। তাহাকে শেষ প্রকৃত 
খলীফ! বলা হয়। কারণ তিনি জমার খুৎবা স্বয়ং পড়িতেন, আলিম- 
উলামার সঙ্গে সমস্যাবলী আলোচনা করিতেন, গরীব-দূঃখীদের মধ্যে দান- 
খয়রাত করিতেন এবং অত্যাচারী কর্মচারীদের নিষ্ঠুরতা লাঘব করিবার 
চেষ্টা করিতেন। তিনিই শেষ খলীফা, যাহার কবিতা রক্ষিত হইয়াছে । 
এই সকল কবিতায় গভীর ধর্মভাব, পাথিব সকল বস্তুর নশুরতা ও মানবীয় 
পদ-মর্যাদার স্থিতিহীনত৷ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
খলীফার পদ-মর্ধীদা ও প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। এখন হইতে 
আমীরুল-উমারা সকল কাজে সর্বেষর্বা হইলেন এবং ইচ্ছান্নত খলীকাকে 
সিংহাসনে বসাইতে ও সিংহাসনচ্যত করিতে লাগিলেন। 

রাদীর যৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা মৃত্তাকী খলীফা হইলেন। তাহার 
সময় আমীরুল উমারা পদ লাভের জন্য বু লোকের মধ্যে প্রতিযোগিতা 


৬ ইবনু জঙষী। 


শেষ আব্বাসীয় খলীফাগণ ২৮১ 


আরম্ত হয়; কারণ আমীরুল উমারা৷ হওয়ার অর্থ খলীফাকে হাতের মুঠিতে 
রাখিয়া যাবতীয় ক্ষমতা দখল করা। নিষ্ঠর তৃক আমীরুল উমার তজন 
ুস্তাকীকে অন্ধ 'ও সিংহাসনচ্যুত করেন (৯৪৪)। অতঃপর তৃজন মৃত্তাকীর 
ব্রাত৷ মৃস্তাকফীকে খলীফার পদে অধিষিত করিলেন। 


৩৯ 
স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব (১) পশ্চিমাঞ্চনে 


আব্বাসীর় যগে সমগ্র মুসলিম সাগ্রাজ্যে খলীফার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই। প্রথম হইতেই সায়াজ্যের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে । 
সাশ্লাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে যে"সকল রাজবংশের উত্তভব হয়, সেইগুলি ছিল 
প্রধানত আরব। অনুরূপ সাম্মাজে;র পর্বাঞ্চলেও বহু ছোট-বড় স্বাধীন 
রাজ্যের উৎপত্তি হয়। এইগুলি পারসিক অথব৷ তুকীঁ বংশের লোকদের 
ছারা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমর! প্রথমে পশ্চিমাঞ্চলের স্বাধীন রাজবংশগুলির 
উল্লেখ করিব। 

আববাপীয়গণের দামিস্ক অধিকারের (২৬শে এপ্রিল, ৭৫০ খীঃ) ঠিক ছয় 
বর পরে (১৪ই মে, ৭৫৬ খ্রীঃ) পতিত উমাইয়া রাজবংশের একজন 
যুবরাজ স্পেনে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। আমরা ৪১ অধ্যায়ে 
এই রাজবংশ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এইভাবে আব্বাসীয় 
বংশের জন্মকাল হইতেই বিকেন্দ্রণ আরন্ত হয়। 

ইদ্রিস ইবন আবদৃল্লাহ নামক হাসানের এক প্রপৌত্র ৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ 
মদীনায় বিদ্রোহী হইয়। মরকোতে পলায়ন করেন এবং সেখানে একটি রাজ্য 
বায্হূ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই ইতিহাসে প্রথম শীয়া রাজবংশ। 

দূই শতাব্দী ধরিয়া (৭৮৮--৯৭৪) ইদ্রিপীবংশ নামে অভিহিত 

এই রাজবংশ ফাস (ফেজ) হইতে রাজত্ব করিতে থাকে । স্পেনের খলীফা 
দ্বিতীয় হাকামের আমলে এই বংশের পতন ঘটে। 

উত্তর আফ্রিকার পঞ্চিমাঞ্চলে যেমন ইদ্রিসী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছিল, সেইরূপ ইহার পূর্বাঞ্চলে স্ন্নীগণ আগলবী বংশের প্রতিষ্ঠ। 
করিয়া স্বাবীনভাবে রাজত্ব করিতেছিল। প্রথমে হারূনর রশীদ 
ইবাহীম ইবন আগলবকে ৮০০ খ্রীস্টাব্দে ইক্রিকিয়ার গভর্নর 
নিযুক্ত করেন। ইবন আগলব স্বাধীনভাবেই ইক্রিকিয়া শাসন করিতে 
থাকেন) এই বংশের শাসনকর্তাগণ আমীর উপাধি গ্রহণ করিয়াই সত্তষ্ 
ছিলেন। তাহারা তীহাদের রাজধানী কায়রাওয়ান হইতে এক শতাব্দীর 
অধিককাল (৮০০--৯০৯) ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া 


স্পেন 


আগলবী বংশ 


স্বাধীন রাজবংশের উত্তব ২৮৩ 


গঠিত নৌবহত্রর সাহায্যে ইটালী, ফ্রান্স, কপিকা ও সাডিনিয়ার উপকলে 
নিজেদের ক্ষমত প্রদর্শন করেন | ৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ই'হারা সিসিলি অধিকার 
করেন। এই যুগে ঃসাহসিক মুসলমানগণ মাল্টা ও সাডিনিয়া অধিকার 
করে। এথেন্স প্রাপ্ত তিনটি লিপি হইতে জানা যায় যে, সেখানেও একটি 
আরব উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। এই বংশের জিয়াদাতুল্লাহ ও তাহার 
পুত্র দ্বিতীয় ইব্রাহীম কায়রোয়ানের বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণ করেন। 
আগলবী শাসনামলে ইক্রিকিয়া লাটন-ভাষাভাষী খীস্ট দেশ হইতে আরবী- 
ভাষাভাষী মৃঘলমান দেশে রূপান্তরিত হয়। আগলবী বংশের তৃতীয় 
জিয়াদাতুল্লাহ ৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফাতিমীয়দের আগমনের ফলে পলায়নপর 
হইলেন। তিনিই শেষ আগলবী আমীর | 

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবন তুলুন তৃক্ী ছিলেন। ৮৬৮ 
খীস্টাব্দে তিনি মিসরের গভর্নরের সহকারী হিসাবে বাগদাদ হইতে মিসরে 
গমন করেন। শীঘই তিনি সেখানে স্বাধীনভাবে শাসন করিতে 
আরম্ভ করেন। ৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ার গভর্নরের মৃত্যু হইলে 
আহমদ বিনা বাধায় সিরিয়া দখল করেন। তখন হইতে বহু শতাব্দী 
ধরিয়া! সিরিয়া মিসরের অধীন থাকে । আহমদ সেচ ব্যবস্থার উন্নতি 
বিধান করেন এবং রাজধানী ফৃম্তাতকে সুরম্য অট্টালিকায় সুশোভিত 
করেন। তীহার নলিমিত বিমারিস্তান (হাসপাতাল) ও জামে মসজিদ 
বিখযাত। আহমদের পুত্র খুমারাওয়াইহ একটি “সুবর্ণ ভবন' নির্মাণ করিয়া 
প্রাচীরগাত্রে তাহার নিজের ও পরিবারের অন্যান্য লোকদের পূর্ণাঙ্গ ছবি 
দ্বারা সুসজ্জিত করেন। এইস্প্রাসাদের চতুর্দিকে ছিল স্গন্থী ফুলের 
বাগন। তিনি একটি পশুশালা ও পক্ষীশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। 
তিনি খনীকা মতাদিদের সহিত তাঁহার মেয়ে কাতরুাদার (শিশির কণা) 
বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বংশের চতুর্থ শাসক শায়বানের সময় মিসর 
পুনরায় আববাসীয়দের শাঁসনাধীনে চলিয়া যায়। 

ইহ।র পর মিসর ও সিরিয়ায় ইখশীদী নামক অপর একটি তৃকাঁ বংশের 


শাসন প্রতিষ্ঠিত হর। এই বংশের স্থাপয়িতা মুহম্মদ ইবন তৃগজ ৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে 
রব খলীকা রাদীর নিকট হইতে ইরানী “ইখশীদ' উপাধি প্রাপ্ত হন। 

ইখশীদ অতঃপর সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের উপর নিজের প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর তিনি মক্কা ও মদীনা শহবদ্বয় তাঁহার রাজ্যের 
অন্তর্তৃক্ত করেন। যৃহন্দ ইবন তুগজ ইখশীদের উত্তরাধিকারী দূই পুত্রের 


ওুলুনী বংশ 


২৮৪ ইসলাম ও খিলাফত 


শাসনামলে হাবশী খোজ কাক্ুরই সকল ক্ষমতার মালিক হইলেন। তিনি 
মিসর ও সিরিয়াকে হামদানীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। শেষ ইখশীদী 
শাসক আবল ফাওয়ারিস আহমদ ৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফাতিমীয় সেনাপতি 
জওহরের হাতে পরাজিত হইলে তাহার রাজ্য ফাতিমীয়দের অধীনে চলিয়া যায়। 
হামদানী বংশ প্রথমে উত্তর মেসোপটেমিয়ায় স্থাপিত হয়| তখন ইহাদের 
রাজধানী ছিল মসুলে । ইহারা শীয়া ছিলেন। ৯০৪ খ্রীস্টাব্দে আবদৃল্লাহ ইবন 
হামদাঁন মস্গুলের গভর্নর নিযৃক্ত হন। তখন হইতে এই বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । এই বংশের আরও অনেকে উত্তর মেসোঁপটেমিয়া 
অঞ্চলে ছোটখাট জায়গার শাসনভার প্রাপ্ত হন। আবদল্লাহ 
তাহার পুত্র হাসানকে মস্থুলে তাহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। হাসান মস্থুলসহ দিয়ার রাবিয়া ও দিয়ার বকর শাসন করিতে 
থাকেন। তীহার ভ্রাতা আলী ৯৪৪ খীস্টাব্দে ইখশীদীগণের নিকট হইতে 
আনেপ্পো ও হিমস্‌ দখল করিয়া সেখানে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে 
থাকেন। বাগদাদে বওয়াইহী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পৃৰে 
বিভিন্ন দ:সাহসিক ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতার যুদ্ধ আবন্ত হইয়াছিল, তখন 
হাসান ও আলী বাগদাদ দখল করিয়৷ সেখানে তাহাদের প্রভৃত্ব স্বাপন 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ৯৪১ খ্ীস্টাব্দে তীহারা বাগদাদ দখল 
করেন এবং খলীফা মৃত্তাকী হাসানকে আমীরুল উমার নিযুক্ত করেন। 
তিনি হাসানকে নামিরুদ্দৌলাহ ও আলীকে সায়ফদ্দৌলাহ উপাধিতে 
ভূষিত করেন। কিন্তু তুক্কী আমীর তৃজ্ন হামদানী ভ্রাতৃদ্বয়কে বাগদাদ 
হইতে বিতাড়িত করেন। ৯৭৯--৮০ খ্রীষ্টাব্দে দিয়ার বকর, দিয়ার রবীয়া 
ও দিয়ার মদার বুওয়াইহী আবদুদৃদ্দৌোলা কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং সায়ফ্- 
দেৌলার পৌত্র সাঈদৃদ্দৌল৷ ফাতিমীয়গণের অধীনতা স্বীকার করেন 
(১০০৩ খীঃ)। রর 
এই বংশের সায়ফন্দৌলা গ্রীকদের সহিত যৃদ্ধে খ্যাতি অর্ন করেন । 
কিন্ত তিনি কবি, দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সমধিক 
প্রসিদ্ধ । দার্শনিক আল-ফারাবী, সাহিত্যিক আবল ফারাজ আল-ইম্পাহানী 
ও ইবন নুবাঁত, কবি মূতানাব্বী ও হামদানী তাহার দরবার অলংকৃত করিয়া- 
ছিলেন। ইম্পাহানী তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবূল-আগানী সায়ফুদ্দৌলার 
জন্যই রচন। করিয়াছিলেন। 


হামদানী 
বংশ 


৯১৯১ 


স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব : (২) পূর্বাঞ্চলে 


পূর্বাঞ্চলে প্রথম প্রায়-স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয় মামূনের বিশ্বস্ত সেনাপতি 
তাহির ইবন হুসায়ন কর্তৃক খুরাসানে। তাহির একচক্ষু বিশিষ্ট ছিলেন, 
কিন্ত তিনি তাহার উভয় হস্ত যুদ্ধের সময় এত নিপুণতার সহিত 
ব্যবহার করিতেন যে, খলীফা মামূন তীহাকে পিব্যসাচী' 
বলিয়া অভিহিত করেন এবং ৮২০ খ্বীস্টাব্দে তাহাকে বাগদাদের 
পর্ববতা সকল অঞ্চলের শাসনকততা নিযুক্ত করেন। তাহার উত্তরাধিকারি- 
গণ পাক-ভারত সীমান্ত পর্যস্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া নিশাপুর হইতে খলীফার 
নিয়োগপত্রের বলে কার্ধতঃ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। ৮৭২ 
খীস্টাব্দে সাফফারী বংশের ইয়াকব তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লন! 

এই বংশের স্থাপয়িতা ইয়াকৃৰ সিজিস্তানের (সিস্তানে) গভর্নর নিযুক্ত 
হন। তিনি ছিলেন কর্মকার (সাফফার £ তামকার)। তিনি সিজিস্তানে 
একদল দস্যশ্রেণীর লোকের নেতা হিসাবে তাহার দ্‌ঃসাহসিকতা ও সংগঠনী 
সাফৃফারী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন এবং সিজিস্তানের গতর্নর কর্তৃক 
বংশ সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে তিনি গভর্নরপদে নিযৃক্ত হন এবং 
হিরাত ও ফারস (শিরাজস্হ) স্বীয় অধিকারভূক্ত করেন। ৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 
ইয়াকব খুরাসান দখল করেন। তিনি তাবারিস্তানে একটি যুদ্ধাভিযা'ন প্রেরণ 
করিয়া আলীর (রাঃ) বংশের হাসান ইবন জায়দকে পরাজিত করিয়া খলীফা 
মৃতামিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি শিরাজ ও 
আহওয়াজ অতিক্রম করিয়! বাগদাদের দিকে অগ্রসর হন। কন্ত খলীফার 
ল্রাতা মুওয়াফফাক কর্তৃক পরাজিত হন! ৮৭৮ শ্বীস্টাব্দে ইয়াকৃবের মৃত্যু 
হয়। তাহার ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী আমর খলীফা কর্তৃক খুরাসান, 
ফারস, কদিস্তান ও সিজিস্তানের শাসনকর্তা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। 
কিন্ত তাহার ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া খলীফা সামানী বংশের 
ইসমাঈলকে তীহাঁর রাজ্য আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন (৯০০ খ্ীঃ)। 
ইহার ফলে আমর পরাজিত ও বন্দী হন। ইহার পর সাফফারীগণের 
শাসন সিজিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকে। 


তাহিরী 
বংশ 


২৮৬ ইসলাম ও খিলাফত 


বলখের অধিবাসী সামান নামক একজন সমন্রান্ত ব্যক্তি অগি উপাসকের 
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তীহার বংশধরগণ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বংশ ১২৫ বৎসর পর্বস্ত ট্র্য'ন্সঅক্িয়াঁনা ও 
সামানীবংশ পারস্য প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। সামানের পৌত্র নাসর 
(৮৭৪-৮৯২) এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা | ই'হার৷ সুন্ী মতাবলম্বী 
ছিলেন। নাসরের ভ্রাতা ইসমাঈল (৮৯২--৯০৭) সাফফারীয়গণের নিকট 
হইতে খুরাসান দখল করেন এবং 'দাশত কবীর (বৃহৎ পারসিক মরুভূমি) 
হইতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত এবং পাক-ভারত সীমান্ত হইতে বাগদাদের নিকট 
পর্যস্ত' অঞ্চলে তাহার ক্ষমতা বিস্তার করেন। দ্বিতীয় নাসরের সময় (৯১৩--৪৩) 
গুরগান, তাবারিস্তান এবং রাই অঞ্চলেও সামানীদের অধিকার স্থাপিত 
হয়। সামানীগণ খলীফার আন্গত্য স্বীকার করিলেও কার্ষতঃ স্বাধীন ছিলেন। 
সামানীদের সময় তাঁহাদের রাজধানী ৰুখারা ও প্রবীণ নগরী সমরকন্দ মসলিম 
সভ্যতার গৌরবময় কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাগদাদকেও মান ও 
নিষ্প্রভ করিয়। ফেলে। এই অঞ্চলে আরবী ও ফারসীর চর্চা সমভাবে চলিতে 
থাকে। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আর-রাজী এই বংশের একজন যুবরাজ আব. 
সালিহ মনস্রের নামে তাহার গ্রন্থ আল্মনসূরী উৎসর্গ করেন। খ্যাতনামা 
মনীষী ইবন সীনা এই বংশের শাসক দ্বিতীয় নহ (৯৭৬--৯৭) কর্তৃক বৃখারায় 
আহৃত হইয়। তখাকার সুবিশাল গ্রন্থাগারে আপন জ্ঞান-পিপাস৷ নিবৃত্ত করেন। 
সামানীদের রাজোর পশ্চিমে ও পশ্চিম-দক্ষিণে বওয়াইহীদের শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সামাঁনী বংশের ক্ষমতা খর্ব হয়। অন্যপক্ষে পারসিক 
সামানীগণ ক্রমাগত তৃকী সৈনিকদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। 
যদ্ষ, নদীর দক্ষিণ তীরব্তী অঞ্চলে ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গজনবী শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে তুব্ীস্তানের ইলক খান বখারা দখল করিলেন এবং 
নয় বৎসর পরে যদ্ষ, নর্দার উত্তরাঞ্চলেও মামানী বংশের শাসনাবসান 
ঘটাইলেন। 
এই শীয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মারদাবীজ ইবন জিয়ার কাস্পিয়ান সাগরের 
দক্ষিণে তীবারিস্তান ও গুরগাও'য়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠ৷ করিয়া বায়, 
হামাদান ও ইস্পাহান দখল করেন। বৃওয়াইহী ভ্রাতৃদ্ব় আলী ও 
হাগান (যাহার! পরে খলীফ। কর্তৃক ইমাদৃদ্দোলাহ ও কুকন্দ্দোলাহ্‌ 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ) মারদাবীজের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত হন। 


জিয়ারী বংশ 


স্বাধীন রাজবংশের উত্তব ২৮৭ 


মারদাবীজকে তাহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য একাধারে সামানীগণের 
বিরুদ্ধে ও খলীফার বিরুদ্ধে যৃন্ধ করিতে হইয়াছিল। মারদাবীজের স্বপ্সাধ 
ছিল খলীফার রাজধানী বাগদাদ দখল করিয়া পুরাতন পারস্য সাম্াজ্য পন: 
প্রতিষ্ঠা করা। কিন্ত তাহার অগণিত তুকী সেনাবাহিনী তীহার ব্যবহারে 
উত্যক্ত হইয়া তাহাকে “হান্নাখানায়' হত্যা করে (৯৩৪ খীঃ)। তীহা'র ভ্রাতা 
ও উত্তরাধিকারী ওয়াশমাগীর সামানীগণের স্শ্যতা স্বীকার করিয়া তাহাদের 
সাহায্যে বুওয়াইহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্ত তাহার রাজ্য তাবারিস্তান 
ও শুর্গাও য়ে সীমাবদ্ধ হয়। ওয়াশমাগীরের পুত্র বিস্তুন বৃওয়াইহী আদ- 
দৃদ্দৌলাহের নিকট আপন কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন 
করেন। বিস্তুনের পুত্র কাব্‌স বৃওয়াইহীদের নিকট পরাজিত হইয়া খরাসানে 
সামানী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আঠার বৎসর পর তিনি গুর্গাওয়ে 
পুনঃপ্রবেশ করেন। সামানী আমীর আলম্ুস্তাসির ইলক খান কর্তৃক 
বিতাড়িত হইয়া কাবূসের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কাব্‌স পত্র 
মিনুচিহরের নিকট শাসনতার দিয়া অবসর গ্রহণ করেন, কিন্ত তিনিও বিক্ষন্ধ 
সেনাদলের হাতে নিহত হন (১০১২)। কাবস আরবী ভাষায় স্্পপ্ডিত 
ছিলেন। গদ্যে ও পদ্যে তিনি সমভাবে দক্ষ ছিলেন। বিখ্যাতি মনীষী 
আবু রায়হান আল-বিরুনী কাবুসের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন এবং 
তাহার বিখ্যাত গ্রশ্থ আল-আসার কাবসের নামে উৎসর্গ করিয়াভিলেন। 
কাৰূসের পুত্র মিনুচিহর এবং পোত্র আনুশিরওয়ান গজনীর সুলতান মাহমূদের 
বশ্যতা স্বীকার করিয়া গুর্গাও'য়ে ও তাঝারিস্তানে রাজত্ব করিতে থাকেন। 
মিনূচিহর সুলতান মাহমূদের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সলজকদের 
শাসন উক্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই বংশের শাস্কগণ গুর্গাওয়ের 
পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য একটি ক্ষার রাজ্যের শাসক হিসাঁবে ১৩৯০ খীস্টাহদ 
পর্যস্ত রাজত্ব করেন। ত্র বৎসর হাসান সাবা*কর্তৃক এই বংশের অবসান 
ধঘটে। এই বংশের কায়কাউস নামক একজন শাসক তৎপুত্র গিলান 
শাহের জন্য একখানি উপদেশ গ্রন্থ 'কাবৃসনামা” লিপিবদ্ধ করেন (১০৮২)। 
এই গ্রন্থে পিতার উপদেশের মাধ্যমে তৎকালীন সামাজিক ও নৈতিক 
অবস্থা বিস্তারিত জান যায়। 

যে সব তুকাঁ ্মলৃক (ক্রীতদাস) সামনীদের অধীনে উঢচপদে নিবৃক্ত 
হইয়াছিলেন, তনাধ্যে আলপ্তগীন বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সামানীদের 
দেহরক্ষী হিসাবে প্রথমে নিযক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেহরক্ষী হিসাঁবে 


২৮৮ ইসলাম ও খিলাফত 


প্রথম নিযুক্ত হইয়! শীথই দেহরক্ষীদের প্রধান ও পরে খরাসানের 
শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন। কিন্ত প্রভুর বিরাগভাজন হইয়া 
গজনবী বংশ ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানের গজনী অধিকার করেন 
এবং সেখানে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। 
গজনবী বংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন আলপ্তগীনের মমলুক (দাস) ও 
জামাতা সবৃক্তগীন। এই বংশের পরবর্তী যোলজন উত্তরাধিকারী সকলেই 
সবৃক্তগীনের অধস্তন পূরুষ। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সবৃক্তগীনের 
পুত্র মাহমদ (৯৯৯--১০৩০)। 
মাহমৃদ সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি দিগ্সিজয়ী বীর, স্থুশাসক ও 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি যক্ষ, নদীর দক্ষিণ তীরে 
সামানীদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটাইলেন এবং বুওয়াইহীদের নিকট হইতে 
রায় দখল করেন এবং গুর্গাও য়ের জিয়ারী শাসককে তাহার বশ্যতা স্বীকার 
করিতে বাধ্য করেন| অন্যপক্ষে তিনি বাগদাদের খলীফা আল-কাদির 
বিল্লাহের নিকট আনুগত্য প্রকাশক পত্রাদি প্রেরণ করিয়া তাহার নিকট হইতে 
ইয়ামীনদ্দৌলাহ ও আমীনুল মিল্লাহ' উপাধি প্রাপ্ত হন। মাহমূদ ১০০১ 
ও ১০২৪ খীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পাক-ভারত উপমহাদেশে সতরবার 
যদ্ধাভিযানে আসেন এবং পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গজনী 
শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিশ্বের খ্যাতনামা সমরনায়কদের সম্‌- 
পর্যায়ভক্ত। তাহার রাজ্য পূর্বে পাঞ্জাব, পশ্চিমে রায়, গুর্গাও, উত্তরে 
খুরাসান, বলখ ও ট্র্যান্সঅক্সানিয়ার অংশ বিশেষ এবং দক্ষিণে সিজিস্তান 
লইয়া গঠিত ছিল। তিনি গজনীকে সুরম্য প্রাসাদে সুশোভিত করিয়া- 
ছিলেন এবং সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তীহার 
দরবারের শান-শওকত ও রাজসিক বদান্যতায় আকৃষ্ট হইয়৷ এশিয়ার বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে কবি ও পাঙুতগণ রাজধানী গজনীতে সমবেত হন। 
ব্রতিহাসিক বায়হাকী ও উত্বী, দার্শনিক আল-ফারাবী, এবং কৰি আসজাদী 
ও ফাররুকী তীহার দরবার অলংকৃত করিয়াছিলেন । 'শাহনাম।' বচয়িতা 
কবিশ্রেষ্ঠ ফিরদৌসী এবং বিখ্যাত মনীষী আল-বিরুনী মাহমুদের পৃষ্ঠ- 
পোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার রাজ্যে সুখ-শান্তি বিরাজমান ছিল 
এবং খরাসান হইতে লাহোর পর্যস্ত পণ্যবাহী কাফেলা ন্বিথে যাতীয়াত 
করিত। তিনি বিশ্বের নেতৃস্থানীয় রাজা-বাঁদশাহদের অন্যতম । কালক্রমে 
সলজকদের অভ্যুর্থানের ফলে মধ্য-এশিয়ায় গজনবী বংশের ক্ষমতার অবসান 


স্বাধীন রাজবংশের উদ্তব ২৮৯ 


ঘটে। পূর্বাঞ্চলে আফগানিস্তানের গোরবংশীয়গণের অভ্যতানের সাথে 
সাধ আফগানিস্তান ও তাহাদের হাত হইতে চলিয়া যায়। ১১৮৬ খীস্টাব্দে 
শেষ গজনবী শাসক খসরু মালিক মুহম্মদ গোরীর নিকট পরাজিত ও রাজ্য- 


চ্যুত হন। দুইশত বৎসরের অধিককাল গজনবীগণ বর্তমান পাকিস্তানে 
রাজত্ব করেন। 


বিস্তারিত পাঠ্য ভালিক। 


(৩০ ও ৩১ অধ্যায়ের জন্য ) 


হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাবস্‌ 
মফীজুল্লাহ্‌ কবীর, দি বুওয়াইহিদ ডায়ন্যাঞ্টি অব বাগদাদ 
লেইনপূল, দি যোহাম্মাডান ডায়ন্যাস্টিজ 
মফীজুল্লাহ্‌ কবীর, হিস্ট্রি অব দি জিযারিদৃস্‌ অব তাবারিস্তান এও গুর্গান, 
জার্নেল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬০ 
১». এ শি হিস্ট্রি অব পাকিস্তান, বুকট । 


১৪ 


৩৩ 


বুওয়াইহী বংশ 
(৯৪৬-১০৫৫) 


পি 


পূর্ববর্তী দৃই অধ্যায় আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলে 
উঞ্তত স্বাধীন রাজবংশসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এইভাবে 
উভয়দিক হইতে যখন সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেছিল, তখন খলীফা মস্তাকফীর 
আমলে শীয়৷ মতাবলম্বী বওয়াইহীগণ বাগদাদে আসিয়া খলীফার উপর 
নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন বন্তরন। সুন্নী খলীফা শীয়৷ আমীরদের হাতের 
ক্রীড়নক হইয়।৷ পড়িলেন। এক শতাব্দীর অধিককাল বাগদাদে বৃওয়াইহী 
অধিকার অন্ষণ্ু থাকে । বৃওয়াইহীগণ ছিলেন কাম্পিয়ান সাগরের তীরে 
অবস্থিত দায়লমের অধিবাসী । প্রথম যে তিনজন ব ওয়াইহী ভ্রাতা ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধি লাতি করেন, তাঁহারা ছিলেন আব. শুজ! বৃওয়াইহ নামক একজন 
সাধারণ মৎস্যজীবীর পৃত্র। পরবর্তীকালে ব্‌ওয়াইহীগণ প্রাচীন সাসানীয় 
রাজা বাহরাম গোরের বংশধর বলিয়৷ দাবী করিতেন। 

দশম শতাব্দীর প্রারন্তে কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে কয়েকজন দৃঃসাহসিক 
দায়লমী ও গীলানী সমরঘ্তনতার আবির্ভাব হয়। ইহারা একদিকে বাগ- 
দাদের খলীফা ও অপরদিকে খুরাসান ও ট্র্যান্সঅক্সানিয়ার সামানীদের 
সহিত আপন আপন শক্তি ও ক্ষমত৷ বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। 
প্রথম দুই ব্ওয়াইহী ভ্রাতা, আলী ও হাসান, জিয়ারী বংশের মারদাবীজের 
অর্ধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। কালক্রমে আলী ফারসে এবং হাসান রায় 
ও ইম্পাহানে প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাহাদের তৃতীয় ভ্রাতা আহমদ 
আহওয়াজ (খুজীন্তান) অধিকার করিয়৷ ওয়াসিতের দিকে অগ্রসর হন। 
ওয়াসিতের শাসনকর্তা আহমদকে বাগদাদ অধিকার করার জন্য উৎসাহিত 
করেন। আহমদ ৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জানয়ারী বিনা বাধায় বাগদাদে 
প্রবেশ করেন। যে-সকল তুকী সৈন্য বাগদাদে গোলযোগের স্থ্টি করিতে- 
ছিল, তাহারা বাগদাদ ত্যাগ করিল। খলীফা মৃস্তাকফীও ভয়ে আত্ম- 
গোপন করিলেন। পরে তিনি আহমদকে “মুইজদেোলাহ্‌” উপাধি দিয়া 
আমীরুল উমার! নিষক্ত করিলেন এবং তাহার ভ্রাতা আলী ও হাসানকে 


বৃওয়াইহী 'বংশ ২৯১ 


যথাক্রমে সন্মানসচক “ইমাদদ্ৌলাহ্‌* ও “কুকনূৃদ্দোলাহ্‌ উপাধিতে ভূষিত 
করেন। ইতিপূর্বে আমীরুল উন্মারাদের হাতে পড়িয়া খলীফার কি শোচনীয় 
অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এক্ষণে শীয়া বুওয়াইহীগণ 
বংশানক্রমে বাগদাদে আমীরুল উমারা নিযুক্ত হইয়া খলীফার যাবতীয় 
রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটাইলেন। তাহার ধর্মত; আব্বাসীয় 
খলীফাদের প্রতি আন্গত্য প্রদর্শনে বাধ্য ছিলেন না। এমন কি, মুইজু- 
দ্দৌলাহ একবার আব্বাসী খলীকাকে অপসারিত করিয়া একজন আলাবীকে 
উক্ত পদে নিযৃক্ত করার কথাও চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার হিতাকাওক্সী 
বন্ধগণ তীহান্তক উপদেশ দিলেন যে, বর্তমান খলীফার প্রতি তাহার ও তাহার 
অনূচর বর্গের বশ্যতা স্বীকার ধর্মতঃ বাধ্যতামূলক নহে; কাজেই তাহার 
অনূচরদের দ্বারা তিনি খলীফার প্রতি যনৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবেন ; 
এমন কি, খলীফাকে হত্যা করিতে বলিলেও তাহারা তাহা শুনিবে। কিন্ত 
কোন আলাবীকে খলীফ৷ নিযুক্ত করিলে উক্ত খলীফা এ সব অনুচরদেরকে 
প্ররোচিত করিয়৷ মইজদ্দৌলাকেই হত্যা করিতে পারে। অধিকত্ত বাগ- 
দাঁদে ও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে লুন্নীদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশী এবং 
আবক্বাসীদের খিলাফতের দাবী সহজে গ্রগ্রাহ্য করা যাইত না। 

যে যাহাই হউক, খলীফাকে নামেমাত্র রাখিয়া দিলেও তাঁহার মান- 
মর্ধাদা ক্রমাগত লোপ পাইতে থাকে। বুওয়াইহী আমীরগণ যাঁহাকে 
ইচ্ছা, খলীফার আসনে বসাইতেন এবং যখন ইচ্ছা, তাহাকে পদচ্যত 
করিতেন। বাগদাদে প্রবেশের মাত্র এগার দিন পর মুইজ্দ্দৌলাহ্‌ খলীফা 
সস্তাকফীকে পদচ্যুত করিয়। মৃতী'লিল্লাহ্‌কে খলীফা করিলেন। খলীফ। 
মাত্র একজন বেতনতুক কর্মচারী হইয়া রহিলেন। আমীরুল উমারা ইচ্ছা! 
করিলে এই বেতনও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। খলীফার নামের 
সহিত আমীরের নাম মুদ্রায় অস্কিত হইল। খুত্বায়ও খলীফার নামের 
সহিত আমীরের নাম উল্লেখ করিতে হইত। খলীফার প্রাসাদ-্বারে যেমন 
নহবৎ বাজান হইত, আমীরের প্রাসাদ ছ্বারেও সেইরূপ নহবৎ বাজাইবার 
প্রথা চালু হইল। বুওয়াইহী আমীর আনৃদৃদ্দৌলাহ, প্রাচীন সাসানীর 
শাহান শাহ” উপাধি গ্রহণ করিতেও বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবো করেন নাই! 

বওয়াইহীদের শাসনামলে ইরাক ও পারস্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা 
পুনঃ প্রতিষ্টিত হয়। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ আমীর ছিলেন আদৃদৃদ্দৌলাহ্‌ 
(৯৭৮--৯৮৩)। তাঁহার আমলে বৃওয়াইহীদের ক্ষমতা চরমোৎকর্থ লাভ 
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করে। রূকনুদ্দৌলাহ্‌র পুত্র আদৃর্দক্মৌলাহ প্রথমে তাহার পিতৃব্য ইমাদুদ্দৌলাহ 
কর্তৃক ফারসের শাসনকর্তা নিষৃক্ত হন। পরে তিনি তাহার অপর পিতৃব্য 
মুইজ্দদৌলাহ্‌র পুত্র বখতিয়ারকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 
ইরাক দখল করেন। তীহার ভ্রাতা মু'আইয়িপৃদ্দৌলাহ্‌ তীহার পক্ষে জিবাল, 
রায় ও ইম্পাহান শাসন করিতেন। তিনি কদিস্তানের বিদ্রোহী নেতাগণকে 
পরজিত করিয়৷ এঁ অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি হামদানী বংশের 
নিকট হইতে মন্জল, দিয়ার বকর ও দিয়ার রাবিয়া অধিকার রেন। এই- 
ভাবে উত্তরে কাম্পিয়ান সাগরের তীর হইতে দক্ষিণে পারস্ঠোপসাগর পর্যস্ত 
এবং পূর্বে বৃহৎ পারসিক মরুভূমি (দাশ্‌ত কবীর) হইতে পশ্চিমে ফরাত নদীর 
অপর পাশ্শ পর্যস্ত অঞ্চলে তিনি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইয়ামনন ও 
সিজিস্তানের শাসকগণ তাহার বশ্যত৷ স্বীকার করিতেন এবং সুদূর সিন্ধু 
অঞ্চলে তীহার নামে খুতব। পাঠ করা হইত। পর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, আদদ মসলমান শাসকদের মধ্যে সর্ব প্রথম প্রাচীন পারসিক শীহান শাহ' 
উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার সমসাময়িক মুসলমান-অমৃসলমান বাঁজা- 
বাদশাহর1 তাহার সহিত দূত বিনিময় করিয়াছিলেন। মিসরের ফাতিমী- 
বংশের খলীফা আল-আজীজ এবং বাইজান্টাইন সশ্াট, বাসিল ও 
কনস্টান্টাইন, তাহার দরবারে দত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল দত্তকে 
বছ জাকজমক ও আড়ম্বরের সহিত সন্বর্ধনা জানান হয়। ফাতিমী খলীফা 
আল-আজীজের দত বাগদাদে আসিলে আদৃৃদ্দৌলাহ এক বিশেষ দরবারের 
আয়োজন করেন এবং খলীফা আততায়ী আদদকে রাষ্রের সর্ব ক্ষমতা 
সমর্পণ কর্তরন। খলীফা! বলেন, “আল্লাহ আমার হাতে যে-সকল কর্তব্য 
ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহার সমুদয় আমি আপনাকে সমর্পণ করিতে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছি অর্থাৎ পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে আমার প্রজাগণের সকল ব্যাপার 
এবং আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মালমাত্তা ও গৃহাভ্যন্তরের জিনিসপত্র 
ব্যতীত সমদয় রাজ্যের ব্যবস্থাপনা |” এই ঘোষণা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ 
হয় যে, রাষ্ট্রের প্রকৃত কোন ক্ষমতাই খলীফার হাতে রহিল না। আদৃদ 
তাহার এক কন্যাকে খলীফার নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন এবং আশা করিয়া- 
ছিলেন যে, এই মেয়ের ঘরে কোন ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে 
খলীফা করিয়৷ বওয়াইহী বংশের সহিত আব্বাসী বংশের সংযোগ ঘটাইবেন। 

আদুদ রাজ্যের সমুদয় কাঁজ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতেন। 
বড় বড় রাজা-বাদশাহদের মত তিনি একটি সুনিদিষ্ট সময়-তাঁলিকা৷ অনুস।রে 
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গুরুতর রাস্থীয় দায়িত্বের সহিত চিততবিনোদনকারী লঘু আনন্দ-উৎসবের 
সমতা বিধান করিতেন। তিনি দানশীল ছিলেন। তাহার দরবারে বনু 
জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। যে-সকল পণ্ডিত 
তাহার দরবার অলংকৃত করিয়াছিলেন, তনাধ্যে ব্যাকরণবিদ আব আলী আল- 
ফারিসী, জ্যোতিবিদ আবদূর রহমান সুফী, জ্যোতিষী শরীফ 'ইবনূল-আলাম, 
অঙ্কশীস্রবিদ আবুল কাসিম এবং বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী আলী 
ইবন আব্বাস (হালী আব্বাস) সমধিক প্রসিদ্ধা' আলী ইবন আববাস 
আদূদের জন্য তাহার বিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ কিতাবল-মালিকী 
(15961) 11967 6199 ) রচনা করেন। আদুদ বাগদাদে “বিমারিস্তান-ই- 
আদৃদী” নামক একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে রাজ্যের 
বিভিন্ন অংশ হইতে চব্বিশজন খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদকে শিযক্ত করেন। 
শিরাজে তিনি একাটি বিরাট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক 
বিষয়ে লিখিত যাবতীয় পৃস্তক সেখানে সংগ্রহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। বিখ্যাত কবি মৃতানাব্বী আদৃদের প্রশস্তি রচনা করিয়া- 
ছিলেন। তীছার সভাকবি আস-সালামী ইরাকের সমসাময়িক কবিদের 
প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইতেন। বিখাত এঁতিহাসিক আবু আলী 
মিসকাওয়াইহ আদুদের সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাহার 'তাজাবিরুল 
উমাম' বৃওয়াইহী আমলের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। অপর এঁতিহাসিক ইবাহীন 
ইবন হিলাল আস-সাবী “কিতাবৃত-তাজী' নামক বৃওয়াইহী বংশের একখানা 
ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকটি এখন আর পাওয়া যায় না; 
তবে পরবর্তী যুগের অনেক এতিহাসিক এই গ্রন্থ হইতে বছ উদ্ধৃতির 
ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইব্রাহীম আদদের দবীর ছিলেন এবং তাহার 
লিখিত এতিহাপসিক চিঠিপত্রের সংগ্রহ হইতে তাহার ভাষার পারিপাট্য ও 
লিখনভঙ্গীর নিদর্শন পাওয়া যায়। 

আদৃদ নিজেও যথেষ্ট পড়াশুনা! করিতেন । তিনি ইউক্লিড ও আৰ আলীর 
ব্যাকরণ বই মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন । আবুল ফারাজ ইম্পাহানীর 
'কিতাৰল আগানী' ঘরে-বাইরে তাহার চির সহচর ছিল। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি- 
গণের সহিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি কবিতা রচনা করিতেন 
এবং তাহার কবিতার নমুনা “ইয়াতিমা' নামক গ্রন্থে সংরক্ষিত রহিয়াছে। 

তিনি স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বাগদাদের বাড়ীর ও 
রাস্তাঘাট তাহার আদেশে পৃননিমিত হয়। লোকজনকে তাহাদের বাড়ীঘর 
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নুন্দর করিয়! নির্মাণের জন্য খণ দান করা হইত। পূর্ব-বাগদাদে তিনি 
এক কোটি দিরহাম ব্যয়ে একটি নূতন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
ভৌগোলিক মূকাদ্দাসীর মতে, শিরাজ শহরে নিমিত আদৃ দের প্রাসাদ প্রাচ্যে ও 
প্রতীচ্যে অতুলনীয় ছিল। ইহাতে ৩৬০টি প্রকোষ্ঠ ছিল এবং গঠন- 
নৈপৃণ্যে অথবা সাজ-সজ্জায় যে-কোন দৃইটি প্রকোষ্ঠ এক প্রকার ছিল না। 
তিনি শীয়ী ইমামদের সমাধি সৌধগুলির সংস্কার সাধন করেন। আলী (রাঃ) 
ও হযায়নের সমাধি এবং সপ্তম, নবম, দশম ও একাদশ ইমামদের সমাধি 
তাহার চেষ্টায় নতনভাবে নিমিত হয়। 
তিনি হজ যাত্রীদের জুযোগ-স্থবিধার জন্য রাস্তা-ঘাটের সংস্কারে মনোযোগ 
দেন। তীর্থ যাত্রীদের উপর যে-সকল অন্যায়-কর ধার্য হইত, তাহা তিনি 
তুলিয়া দেন। পথে পানির ব্যবস্থা করা হয়। আদৃদ কাবা-শরীফের 
জনা অনেক উপঢটৌকণ পাঠাইতেন এবং মক্কা ও মদীনার সঃক্রস্ত পরিবার- 
সমূহের জন্যও সেখানকার দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অনেক টাকা-পয়সা 
পাঠাইতেন। ইহ। ছাড়া মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী দরিদ্র ও আগন্তক 
ব্যক্তিগণের জন্য এবং মসজিদের মুয়াজ্জিন, ইমাম ও কারীদের জন্য তিনি 
অকাতরে দান করিতেন। আদ্‌দ তীহার খীস্টান প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল 
ছিলেন। তাহার উজীর নসর ইবন হারুন ও সেনাপতি আবুল আলা উবায়দূলাহ 
খ্রীস্টান ছিলেন। তিনি তীহার উজীর নসরকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, 
খীস্টানদের যে-সকল গির্জা ও মঠ পুরাতন ও জীর্ণ হইয়! গিয়াছে, সেগুলির 
যেন সংস্কার কর। হয়| খ্ীস্টানদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত, 
তাহাদের মধ্যেও অর্থ সাহায্য বিতরণ করার জন্য তিনি আদেশ করিয়াছিলেন। 
আদৃদ বাগদাদ ও ইরাকের সমুদয়সেচ ব্যবস্থা ও নদীনালা সংস্কার 
করেন। নগরীর বহু খাল-বিল ভরাট হইয়৷ গিয়াছিল। বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছিল এবং তাহার ফলে বন্যার সময় লোকদের অপরিসীম কষ্ট ও 
দর্নশা! হইত। আপুদ এই সকল বাধ সংস্কার করেন, নৃতন বাঁধ নির্মাণ 
করেন এবং খাল-বিলগুলির পুননিমাণে মনোনিবেশ করেন। ইরাকের 
সাওয়াদ এলাক। ইহার ফলে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি লাভ করিল। আদুদ ইস্তাখর 
নামক স্থানে একাট লেক নির্মাণ করেন এবং শিরাজের নিকট বন্দ-ই-আমীর 
নামক একটি কাধ নির্মাণ করেন। এই দুইটি কাজ তখনকার দিনের 
ইঞ্জিনিয়/রিং কৌশলের পরাকাষ্ঠ। বলিয়া মনে করা হয়। আদৃদের এই কীতি 
একটি পারসিক প্রবাদের জনাদান করিয়াছে । বলা হয় যে, “তিনি সাগরে 


বৃওয়াইহী বংশ ২৯৫ 


একটি পর্বত নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং পর্বতে একটি সাগর খনন 
করিয়াছিলেন ।” 


বৃওয়াইহী যুগের উজীরগণ বড় বড় বিদ্বান ছিলেন এবং বিশ্বানের 
সমাদর করিতেন। মুইজুদ্দোলাহ্‌র উজীর মুহাল্লাবী, রুকনুদ্দৌলাহর উজীর 
আবুল ফজল ইবনুল আমীদ, মুয়াইয়িদুর্দৌলাহ্‌ ও ফফরুদ্দৌলাহ্‌র উজীর 
সাহিব ইবন আব্বাস ও বাহাউদ্দৌলাহ্‌র উজীর ফখরুল মুলক ও সাবৃর। 
সকলেই সাহিত্যিক ছিলেন এবং বিশ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাদর করিতেন। 
সাবর বাগদাদে একটি জ্ঞানকেন্দ্র ও গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া সেখানে ১০,৪০০ 
বই সংগ্রহ করেন। আনূদের পুত্র শরফদ্দৌলাহ বাগদাদে একাট মানমন্দির 
নির্বাণ করিয়াছিলেন। সেখানে তাহার জ্যোতিবিদ ইবন রুস্তম আল-কহী 
গ্রহ-নক্ষব্রদি অবলোকন করিতেন। শরফৃদ্দৌোলাহ্‌্র দরবারে খ্যাতনামা 
অঙ্কশান্ত্রবিদ আবুল ওয়াফাও ছিলেন। বিখ্যাত বদ্ধিজীবী গোষ্ঠী “ইখওয়ানুস 
সাফ।' এই বূগে বসরায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বুওয়াইহী আমীর জালালুদ্দোলাহর 
সময় রাষ্্ীবিগ্রান বিধরক দইটি গ্রন্থ মাওয়ারদী ও ইবন আবী ইয়া'লা কর্তৃক 
লিখিত হয়। উভন্রগ্রন্থকারের পৃস্তকের নাম 'আহকামূস-স্থলতানিয়া'| এই 
গ্রন্থে খলীফ৷ ও অন্যান্য রাজ-কর্মচারীঘনর কর্তব্য সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে। 

শতাব্দীর অধিক কাল বাগদাদে বওয়াইহী শাসন স্ুন্নীগণকে অসস্তষ্ 
ও উত্যক্ত করিয়! তুলিয়াছিল। বৃওয়াইহী শাসকগণও দর্বল ও শজিহীন 
হইয়। পড়িয়াছিলেন। বুওয়াইহীগণ বাগদাদে দূইটি শীয়ী ধর্মীয় অন্ষ্ঠান 
চালু করেন: একটি হইল ১০ই মুহরমের শোকানুষ্ঠান। ইহাকে 
আশুর। নল হয়। অপরটি হইল "গাদীবের আনন্দোৎসব | জিলহজ মাসে 
এই উৎসব পালন কর৷ হয়। শীয়াদের মতে এ দিবসে হজরত মৃহন্মদ (সঃ) 
হজরত আলীকে (রাঃ) তাহার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়াছিলেন। এই 
দুই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়। প্রতি বৎসর বাঞ্থদাদে শীরী-সুন্ী দাক্গা বীধিয়া 
যাইত। খলীফা আল-কায়িম অবশেষে সলজুকদের নেতা! তৃগ্রিলবেগকে 
বাগদাদে আসিতে আহ্বান করিলেন। ১০৫৫ খীস্টাব্দ তুগ্রিলবেগ বাগদাদে 
আসিয়া শেষ বুওয়াইহী আমীর মালিকুর-রহীমকে পদচ্যুত ও বন্দী করিয়! 
বাগদাদে শীয়ী-বুওয়াইহী শাসনের অবসান ঘটাইলেন। 


বিস্তারিত পাঠ্য 


মফীজুল্লাহ. কবীর, দি বওয়াইহীদ ডায়ন্যাস্টি অব বাগদাদ । 
2 আউটলাইন অব ইসলামিক হিস্ট্রি। 


৩৪ 
সলভ্ুক বংশ 


সলরজক বংশের অভ্যুর্থান ইসলামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় | 
একাদশ শতাব্দীর প্রারন্তে মুসলিম সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয৷ 
পড়িতেছিল। বুওযাইহী ও গজনবী বংশের ক্ষমতা দুর্বল হইয়া পড়িয়া- 
ছিল এবং তাহাদের স্থানে বছ ক্ষদ্র ক্ষদ্র স্বাধীন রাজ্যের উন্তব হইল। 
স্পেনে উমাইয়াগণ, মিসর ও উত্তর-আ'ক্রিকাঁয় ফাঁতিমীয়গণ বছ পূর্ব হইতে 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিল। উত্তর সিরিয়ায় ও মেসোপটেমিয়ায় বু 
বিদ্রোহী-আঁবব নেতার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহারা কয়েকটি স্বাধীন 
রাজ্যেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পারস্যে বৃওয়াইহী বংশের বিভিষ্ন 
শীখা ও অন্যান্য বংশেব ছোট-খাট রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই শতধা- 
বিচ্ছিন্ন ও বহুধা-বিতক্ত খলীফার রাজ্যে এক নতুন বাজশক্তির আবিভাব 
হইল। ইহারাই সলজ্ক নাষে অভিহিত। 

সলজ্কগণ জাতিতে তৃর্কোমান ছিল এবং তাহাদের নেতা সলভকেব 
নামানুসারে তাহাদিগাকে সলজুক (বা সলজ্কীষ) বলা হয়। সল্জুক 
তাহার তৃকৌোমাঁন দলবলসহ তৃকীম্তানের কিরগিজ অঞ্চল হইতে দশম 
শতাব্দীর মাঝামাঝি বৃখারায় আসিযা বসতি স্থাপন করেন। এখানে 
সলজ্কগণ সুন্নী মতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয। কালক্রমে সলজ্ক ও তাহাৰ 
পত্রগণ ইলকখান ও সামানীদের রাজ্যের মধ্য দ্যা নিজেদের পথ কবিযা 
লইতেছিলেন। সলজকের পৌত্র তুগ্রিলবেগ ও চাগরীবেগ প্রচুর শক্তি সঞ্চয 
করিয়া খুরাসানের উপর আপতিত হইলেন এবং একের পবৰ এক যৃদ্ধে 
গজনবী বংশের আমীরগণকে "পরাজিত করিয়া খুবাসানের প্রধান নগরসমূহ 
অধিকার করিলেন। ১০৩৭ খীস্টান্দে চাগরীবেগের নামে মার্ভের মসজিদ- 
সমূহে খুতবা পঠিত হয় এবং তাহার ভ্রাতা তৃথ্রিলবেগের নামে নীশাপুরে খুতবা 
পঠিত হয়। অচিরেই সলজকগণ বলখ, গুর্গাও. তাবারিস্তান এবং খাওযা- 
রিজম অধিকার কবে। জিবাল, হামদোন, দিনাওযার, ছলওয়ান, রায় 
এবং ইম্পাহানও অবিলম্বে তাহাদের অর্ীনে আসে। শতাধিক বৎসরের 
পুরাতন বৃওয়াইহী বংশ তাহাদের বিজয়াভিযানের সন্দুখে ধ্লায় লুষ্ঠিত 
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সালিশ অগাৎ 


সনদূুক বংশ ২৯৭ 


হইয়া পড়িল। পরিশেষে ১০৫৫ খীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খলীফা আল- 
কায়িম তুগ্রিলবেগকে বাগদাদে আসিতে আহ্বান করিলেন। শেষ বৃওয়াইহী 
আমীর মালিকর-রহীমের প্রধান সেনাপতি ছিলেন একজন শীয়ী। তীহার 
নাম ছিল বাসাসীরী। তৃথ্রিলের আগমনে বাসাসীরী রাহবা নামক স্থানে 
গিয়। ফাতিমী খলীফ! মুন্তানসিরের নামে খুতবা পড়িলেন। 

তুগ্রিলবেগ খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয় তাহার আনুগত্য প্রকাশ 
করিয়া পত্র লিখিলেন এবং খলীফা মসজিদেব খতীবদের নিকট আদেশ 
জারী করিয়া পাঠাইলেন যে, খুতবায় যেন খলীফার নামের পরে এবং যালিকৃর 
রহীমের নামের পর্বে তুগ্রিলের নাম পড়া হয়। খলীফার উজীর তৃগ্রিলের 
সপ্ধর্বনার জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহিত নগরীর বাহিরে গেলেন এবং 
8৪৭ হিজরীর ২৫শে রমজান (ডিসেম্বর, ১০৫৫) সলজু'ক বাহিনী বাগদাদে 
প্রবেশ করিল। তৃগ্রিলের বাগদাদ প্রবেশের কিছুদিন পরেই জনসাধারণ 
তর্কোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। ইহাতে মালিকৃর-রহীমেৰ 
হাত আছে, এই অজহাতে তাহাকে বন্দী করা হইল। তখন তীহার নামে 
খত্ব। পাঠ বন্ধ করিষা দেওয। হইল। তিনি বন্দী অবস্থায ১০৫৮--৫৯ 
খীস্টাবেদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

ইছ'র পর তুগ্রিল কিছুদিন বাহিন্তব অবস্থান করিয়া বাগদাদে ফিবিবা 
আসিলেন। এইবার তাহার সম্মানে রাজকীয় সন্বার্নার আয়োজন কর। 
হইল। খলীফা হজবত রসূনুল্লাহর (সঃ) পোশাক পবিয়। ও লাঠি লইয়া যব- 
নিকার অন্তরালে আসন গ্রহণ করিলেন। তৃগ্রিলের আগমনে এই পর্দা 
উত্তোলিত হইল। তুগ্রিল আসন, গ্রহণ করিয়। দোভাষীর মধ্যস্থতার 
খলীফার সহিত কথোপকখন করিলেন। খলীফা তৃগ্রিলকে প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের রাজা” বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং তাহাকে “স্থলতান_ উপাধি 
দান করিলেন। ৫১৯৯ 

তগ্রিল বেগ তাঁহ।র ভ্রাতা ইব্রাহীম ইনালের বিদ্রোহ দমন করিবার 
জনা বাগদাদের বাহিরে গেলে ১০৫৮ খীস্ট।ব্দের ডিসেম্বরে শীয়ী সেনাপতি 
বাসাসীরী বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং বাগদাদের সকল মসজিদে ফাতিশী 
খলীফা মৃস্তানগিবের নামে খুতবা প্রবতিত করিলেন। আব্বাসীয় খলীফা 
আল-কারিমকে খিলাফতের সকল দাবী পরিহার করিয়। ফিলাফর্তের নিদর্শ ন- 
সমৃহ, যথা- পোশাক, পাগড়ি ও মিষ্বর, কায়রোতে খাতিমীয় খলীফার নিকট 
প্রেরণ করিতে হইল । বাসাসীরী বাগদাদের প্রধান কাজী এবং আলাবী ও 
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আব্বাসী নেতাঁগণকে মুস্তানসিরের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে 
বাধ্য করিলেন। খলীফা কায়িমে বঙ্সী করিয়া রাখা হইল। এক বৎসর 
পর্যন্ত বাগদাদে ফাতিমীয় খলীফার নামে শাসন চলিল। অবশেষে ১০৫৯ 
সাথের ডিসেম্বরে তৃগ্রিল বেগ বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বাসা- 
সীরীকে যৃদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন এবং খলীফা! আল-কায়িমের শাসন 
পূনঃপ্রতিষ্টিতি করেন। সলজ্কদের শীসনাধীনে পূর্বে আফগানিস্তানের 
সীমান্ত হইতে পশ্চিমে এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাজ্যের সীমাস্ত এবং মিসরের 
ফাতিমীয় রাজ্যের সীমান্ত পর্যস্ত বিস্তৃত সমগ্র পশ্চিম-এশিয়া আব্বাসীয় 
খলীফার আনুগত্যে পৃনমিলিত হয়। ইহাদের সামরিক কার্যকলাপের 
ফলে মূসলিম জগতের পূর্বাঞ্চলে রাজনৈতিক এক্য স্থাপিত হয় এবং এই 
রাজনৈতিক এঁক্যের ফলে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নৃতন যুগের সূচনা 
হয়। তুথ্িলের সময় (১০৩৭--৬৩) হইতে আরন্ত করিয়া তীহার ভ্রাতু- 
হপূতর আলপূু আরসালান (১০৬৩-৭২) ও আলপৃ আরসালানের পুত্র 
মালিক শাহের রাজত্বকাল পর্যস্ত (১০৭২-৯২) সলজক শাসনের গৌরবময় 
যৃগ। 
গ্রীকগণ খিলাফতের ক্রমবর্ধমান দর্বলতার নুযোগ গ্রহণ করিয়া খলীফার 
রাজ্যে তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতেছিল। ইহার ফলে দশম শতাব্দীর 
শেষতাগে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য দক্ষিণে এটিয়ক ও পূর্বে আমিনিয়া পর্যন্ত 
বিস্তৃত হইল। ১০৬০ খ্বীস্টাব্দে সুলতান তুগ্রিলবেগ বাই- 
আন্‌ জান্টাইনদের বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে 
আরসানান নু 
(১০৬৩-৭২) কাপাডোসিয়া ও ক্রিজিয়৷ হইতে বিতাড়িত করিলেন। 
কিন্ত তাহার শ্রাতুষপুত্র ও উত্তরাধিকারী আলপৃ্‌ আরসালান 
এই সকল অঞ্চল স্থাপ়ীতাবে জয় করেন। সুলতান তৃথিলের মৃত্যুর পর 
আলপু আরসালান সলজ্কদের সর্বাধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মহানূভব, 
ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী, ধামিক, সাহসী ও বিক্রমশীল ছিলেন। তিনি জজিয়া 
ও আমিনিয় চূড়ান্তভাবে জয় করার পর আজারবাইজানের খোই নায়ক 
স্বানে অবস্থানকালে সংবাদ পাইলেন যে, গ্রীক সমাট রোমানাস ডায়োজিনিস 
অধুনা বাইজান্টাইন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দূই লক্ষ সৈন্যের এক 
বিশাল বাহিনী লইয় বাগদাদ নগরী ধ্বংস ও সমগ্র পশ্চিম-এশিয়৷ গ্রীকদের 
পদানত করিবার উদ্দেশ্যে এশিয়া মাইনর আক্রমণ করিয়াছেন। কনস্টার্টি- 
নোপল হইতে ইতিপূর্বে এত বৃহৎ ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী আর কখনও 
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বাহির হয় নাই। বিশাল বাইজান্টাইন বাহিনীর অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
মুসলমানগণ পশ্চাদপসরণ করিয়া মালাজকার্দে সৈন্য সমাবেশ করিল। 
যুদ্ধে মুসলমানগণ গ্রীকদের সংখ্যাধিক্যে অভিভূত হইয়া পড়িল, কিন্তু বীর 
বিক্রমে বছক্ষণ ধরিয়! যুদ্ধ করার পর তাহার! গ্রীক সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ 
পরাজিত করিয়৷ সম্নাট ডায়োজিনিসকে সভাসদসহ বন্দী করিল। আলাপ- 
আলোচনার পর স্থির হইল যে, রোমানাস তাহার কন্যাগণকে আলপৃ আর- 
সালানের পুত্রদের সহিত বিবাহ দিবেন এসং বন্দীদের উদ্ধারের জন্য দশ 
লক্ষ এবং বাৎসরিক রাজস্ব স্বরূপ তিন লক্ষ ঘাট হাজার স্বর্ণমূদ্র। দান করিয়া 
সান্ধ স্থাপন করিবেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, রোমানাস কনস্টান্টিনোপলের দিকে 
প্রত্যাবতন করিবার পর্বে পদচ্যত হইলেন এবং গ্রীকগণ তাহাকে বন্দী ও 
অন্ধ করিয়! পরে নিহত করে। মালাজকার্দের যৃদ্ধ এশিয়ায় বাইজান্টাইন 
ক্ষমতার অবসান ঘটাইল। এশিয়া মাইনরের মালভূমি এক্ষণে স্থায়ীভাবে 
'দারল ইসলামের” অন্তর্ভু হইল হইল এবং ইহার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব আলপ 

আরসালানের | আলপের পিতৃব্যপৃত্র সুলায়মান ইবন কলতুমিশ এশিয়া 
মাইনরের জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ১০৭৭ খীস্টাব্দে রমে সলজুকদের 
স্ুলতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তীহার রাজধানী ছিল নাইসিয়া শহরে | 
প্রথম ক্র সেডের সময় মসলমানগণ এ শহর হইতে বিতাড়িত হইলে রাজধানী 
আইকোনিয়ামে (কোনিয়ায়) স্থানান্তরিত হয়। সিরিয়ায় আলপের পুত্র 
তৃতৃশের শাসনাধীনে আরও একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। আলপ্‌ স্বয়ং 
আলেপ্পো অধিকার করেন। তিনি ফাতিমীয়দের অগ্রগতি রোধ করেন 
এবং তাহাদের নিকট হইতে মক্কা ও মদীনা উদ্ধার করেন। 

১০৭৩ খীস্টবেদ আলপৃ আরসালানের মৃত্যু হয়। তাহার শাসন ন্যায়- 
পরাণ ও জনকল্যাণকর ছিল। তাহার রাজত্বকালে নিজামূল-সুলুক 
উপাধিধারী বিখ্যাত খাজা হাসান তাহার উজীর ছিলেন। বে-সামরিক 
শাসনের সমুদয় ক্ষমতা উজীরের হাতে ন্যস্ত ছিল। আলপু আরসালানের 
মৃত্যুর পর তীহার পুত্র মালিক শাহ জালালুদ্দৌলাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া 
সুলতান হইলেন । 

প্রথম দুইজন সলজ্‌ক সুলতান বাগদাদে বসবাস করিতেন না। তাহারা 
একজন সামরিক শাসনকর্তার সাহ।য্যে বাগদাদ শাসন করিতেন। তৃগ্রিল- 
বেগ যার্ভে থাকিতেন। আলপৃ আদৌ কখনও বাগদাদে আসেন নাই। 
তিনি ই্পাহানে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেন! মালিক শাহ্‌ তাহার 
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রাজত্বের শেষ ভাগে বাগদাদে রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। খলীফা 
মালিক শাহ ক্রমান্বয়ে সুলতানের হাতের ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। 
(১০৭২-১০৯২) পূর্ববর্তী বৃওয়াইহী যুগের সহিত সলজুক যুগের পার্থক্য 
সলজক শর্তির এই যে, এই যুগে সুলতানগণ সুন্নী ছিলেন এবং তীহার! 
রিট খলীফাকে যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শন করিতেন। তবে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা বলিতে তাহার আর কিছুই বাকী রহিল না। সলজ্ক 
শক্তি দূর্বল হুইয়৷ পড়িলে খলীফা তাহার লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

মালিক শাহের রাজত্বকালে সলজক ক্ষমতা চরম উন্নতি লাভ করে। 
“তাহার রাজ্য দের্ধে তুকীস্তানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত কাশগড় হইতে 
জেরুজালেম পর্যস্ত এবং প্রস্থে কনস্টান্টিনোপল হইতে কাম্পিয়ান সাগর 
পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল।” মালিক শাহের রাজত্বের প্রথম ভাগে কয়েকটি 
বিদ্রোহের ফলে রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। তীহার ভ্রাতার নেতৃত্বেও 
একাটি বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। ইবন খাল্িকান বণিত এই সময়ের 
একটি কাহিনী হইতে মালিক শাহের চরিত্র সন্বদ্ধে সুষ্পষ্ট বারণ করা যাঁয়। 
তুল নগরীতে উজীর নিজামল-মূলক সমভিব্যাহারে তিনি একাট মসজিদে 
নামাজ পড়েন ও প্রান করেন। প্রার্থনার শেষে তিনি উজীরকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, তিনি কি প্রার্থনা করিয়াছেন। উজীর উত্তর করিলেন যে, 
তিনি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন তিনি স্থুলতানকে বিদ্রোহী 
ভ্রাতার উপর জয়দান করেন। কিন্তু মালিক শাহ বলিলেন, “আমি এই জণ্য 
প্রার্থনা করি নাই। আমি আল্লাহ্‌র নিকট চাহিয়াছি যে, আমাদের দূইজনের 
মধ্যে যে মুসলমানদিগকে শাসন করিবার জন্য বেশী উপযৃক্ত এবং যাহার 
শাসন প্রজাগণের জন্য বেশী উপকারী, তিনি যেন তাহাকেই জয়ী করেন।” 

মালিক শাহ্‌ শুধু যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, তাহাই নহে, 
তিনি বহু জনহিতকর কাজ করিয়৷ ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া 
রহিয়াছেন। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, হাসপাতাল 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। হজযাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি রাস্তার পার্শে 
অসংখ্য সরাইখানা নির্মীণ করিয়া দিয়াছিলেন | তিনি দ্বাদশবার বিশাল 
সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া অভাব-অভি- 
যোগ শ্রবণ করিতেন এবং উহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন। মৃগয়ায 
তাহার বিশেষ আশঙক্তি ছিল। মুগয়! ব৷ প্রমোদ ভ্রমণের সময়েও তিনি 
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অভাবগ্রস্তদের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ করিতেন। তীহা'র বিশাল সায়াজ্যের 
সর্বত্র শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল] ট্রান্সঅক্বিয়ানা হইতে সিরিয়া 
পর্যন্ত বাণিজ্য কাফেলা, এমন কি দূই একজন পথযাত্রীও নিধিথে চলাফের৷ 
করিতে পারিত। এই সকল কারদ্্ণ শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হয় । এই সময় বাগদাদে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। শহরের হান্মামখানাগুলি হইতে ময়ল। 
পানি নিফাশনের জন্য বিশেষ নালার ব্যবস্থা করা হয়। মাছের অশাইশ 
ছাঁড়াইধার জন্যও বিশেষ স্থান নিদিষ্ট করিয়। দেওয়া হয়। 

সলজ্কদের সময় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। মালিক 
শাহ্‌ বিছজ্জানের সমাদর করিতেন। তাহার উজীর নিযামূল-মূলক একজন 
খাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। মালিক শাহ ১০৭৪-৭৫ খ্রীস্টাব্দে পারসিক 
পঞ্জিকার সংশোধনের জন্য জ্যোতিবিদগণের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। 
এই সংশোধিত পঞ্জিকার নাম দেওয়। হইল “জালালী পঞ্জিক।” | জালালদশিন 
মালিক শাহের নামানূসারে এই নামকরণ করা হয়। বিখ্যাতি জ্যোতিধিদ উমর 
ইয়াম এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। উমর খাইয়ামসহ এই 
সকল জ্যোতিবিদ মালিক শাহ্‌ কর্তৃক স্বাপিত একটি মানমন্দিরে গবেষণা- 
রত ছিলেন। এই পঞ্জিকা গ্রীগরীর পঞ্জিকা হইতে অধিকতর বিশুদ্ধা। 
গ্রীগরীয় পঞ্জিকায় ৩৩৩০ বৎসরে ১ দিন ভূল হয়, আর জালালী পঞ্জিকায় 
৫00০0 বৎসরে এক দিনের প্রমাঁদ ঘটে। জ্যোতিবিদ ও গাণিতিক ছাড়াও 
উমর খইয়াম কবি এবং দার্শনিকও ছিলেন । 

স্ুপণ্ডিত নিজামূল-মূলক বিদ্বান ও বিছ্বানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
একবার মালিক শাহ. রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি স্বদ্ধে পুস্তক রচনার জন্য পণ্ডিত 
লোকদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলেন । এই বিষয়ে 
লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিজামূল-মূলক রচিত “সিয়াসতনামা” সর্ব শ্রেষ্ঠ 
বলিয়৷ বিবেচিত হয়। ৫০ অধ্যায়ে সমাপ্ত এই পৃস্তকে রাষ্ট্র পরিচালনার 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাদশাহের জন্য এ্রতিহাসিক দৃষ্টান্ত সম্বলিত উপদেশীবলী 
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এই পৃস্তত্রকর শেষ ভাগে নিজামুল মূলক চরম- 
পন্থী ও নাস্তিক্যবাঁদী ধর্মসংপ্রদায়, বিশেষ করিয়া বাতিনী ও কারমাতী সংপ্রদায়- 
সমূহের রাষ্ট্রদ্রোহী কার্ষকলাপ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন এবং কঠোর 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। 

নিজামূল-মূলক ইসলামের ইতিহাসে তাহার আর একটি উল্লেখযোগ্য 


৩০২ ইসলাম ও খিলাফত 


কীতির জন্য বিখ্যাত। তিনি বলখ, মার্ভ, ইম্পাহান, বসর1 এবং বাগদাদে 
মাদ্রাস। ও উচচ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল মাদ্রাসা 
নিজ|মুল-মূলকের উপাধি অনুসারে নিজামীয়া নামে খ্যাত। ইহাদের মধ্যে 
বাগদাদের নিজামীয়া৷ সর্বাপেক্ষা প্রসিষ্ধ। ইহা বতমান যুগের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সহিত তুলনীয়। ১০৬৫-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়া! এই শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান শাফিয়ী মজহাব ও আশআরী মাতবাদ প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে মুসলিম 
জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল এবং ১৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃন্তানসিরীয়া 
নামক মাদ্রাসার সহিত মিশিয়! গিয়াছিল। ১০৯১ হইতে ১০৯৫ খীস্টব্দ 
পর্যস্ত চারি বৎসর ইমাম গাজ্জালী এই নিজামীয়ার অধ্যাপক ছিলেন। ইসলামের 
প্রতি এই মনীষীর দান অপরিসীম। এই যুগের অন্যান্য লিখকের মধ্যে 
নাসির-ই-খসরুর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বিখ্যাত পরিব্রাজক ও ইস- 
মাঈলী প্রচারক ছিলেন। তাহার “সফরনামায়” তদানীন্তন মসলিম জগতের 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র নিখ'ততাবে অঙ্কিত হইয়াছে। 

মালিক শাহের রাজত্বের শেষভাগে না স্তিকতাবাদী_ ঘাতিক সম্প্রদায়ের 
( /5555510 ) আবির্ভাব ঘটে। নিজামূল-মুলকের সহপাঠী হাসান 


পা পপ পরপর কস“. 


সাবাহ্‌ কর্তৃক এই দং দল লন গঠিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনে হাসান 'সাঁকাহ 
িস্রাকার্থে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগে বঞ্চিত হইয়া হিংসা ও ধবংসাডূক 
কার্ধকলাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তীহার সম্প্রদায়ের লোকেরা বিষ ও 
ছোরার সাহায্যে যন্ত্রচালিতের মত নেতার আদেশক্রমে বিরুদ্ধবাদীদিগকে 
ঘায়েল করিত। ইহার! মৃজান্দারনের পার্বত্য অঞ্চলে দুভেদ্য আল।মৃত 


ছি. পিস পপি পপি শী এ 


দুর্গে খাটি স্থাপন করিয়াছিল। মালিক শাহ্‌ ইহাদের শক্তি খর্ব করিতে 
ব্যর্ঘকাম হন। ১০৯২ খ্বীস্টাব্দে ইহাদের জনৈক গুপ্তধাতক কর্তৃক নিজামূল- 
মলক নিহত হন। ইহার অল্লকাল পরে মালিক শাহেরও মৃত্যু হয়। 
নিজামুল-মূলক ও মালিক শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সলজুকদের গৌরবের 
যুগের অবসান ঘটে। মালিক শাহের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গৃহয্‌দ্ধের 
ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দর্বল হইয়া! পড়ে। গৃহযৃদ্ধ ছাড়া অন্যান্য কারণেও 
সলজক সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়ে । ১০৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সলজবগণ 
সামরিক সামস্ত প্রথা! প্রবর্তন করে। এই প্রথান্যায়ী সামস্তগণ নিজ নিজ 
অঞ্চলে বংশানক্রমিক শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। ইহার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে 
স্বাধীন ব৷ অর্ধ-স্বাধীন বংশ গড়িয়া উঠে। ইহারা কালক্রমে পারস্যের 
কেন্দ্রীয় সলজক শাখার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই বিভিন্ন স্বাধীন 
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শাখার নাম যথাক্রমে ইরাক ও কর্দীস্তানের শাখা, কিরমানের শাখা, সিরিয়ার 
শ!খা এবং রূসের শাখা । রুমের শাখা ( [০০100 ) ১৩০০ খীস্টাব্দের 
দিকে উসমানী তুকীঁদের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। শমমাশী 
তুকীগণ ইসলামের বিজয় বৈজয়িস্তী ইউরোপে উড্ডীন করে। | 
_ বাগদাদের র খলীফাগণের উপর সলজক কর্তৃত্ব ১০৫৫ খীস্টাব্দে খলীকা 
আল-কায়িমের আমলে আন্ত হইয়া খলীফা আন-নাসিরের আমলে ১১৯৪ 
হীস্টাবদ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। 


বিস্তারিত পাঠ্য ভালিকা 


হিটি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্‌ 

লেনপুল, মৃহান্নাডান ডায়ন্যাস্টিজ 

মর, কলিফেট 

আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেবৃ্‌, 
হ্যাউন, লিটারারি হিস্ট্রি অব পার্সিয়া 
লেম্ঘটন, ল্যাও এণ্ড পিজেন্ট ইন পাপিয়৷ 
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ধিল/ফতের গৌরবোদ্ধারের শেষ প্রচে1 £ 
খলীফ! আন্-নাসির লি দীনিল্লাহ. 


(১১৮০-১২২৫ ) 


খিলাফতের পতনের ষূগে ৩৪তম আব্বাসীয় খলীফা আবুল আব্বাস 
আহমদ “আন-নাসির লি দীনিল্লাহ' খিলাফতের পূর্ব-গৌরব পৃন:প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য বন্ধ পরিকর হইলেন। এই হৃতগৌরবের মধ্যে ছিলি 
খলীফার পাথিব ক্ষমতা । শীয়ী বৃওয়াইহী ও সুন্নী সলজুকদের শাসনামলে 
খলীফা কেবল নামেমাত্রই খলীফ। রছিলেন। রাজ্য-রাঁজত্ব, যৃদ্ধ-বিগ্রহ, 
সন্ধি, অর্থ-সম্পদ ও শান-শওকত, সবকিছুরই মালিক ছিলেন বওয়াইহী 
আমীর ও সলজক স্থলতানগণ। সলজুক শক্তি যখন গৃহ-বিবাদ ও আত্ম- 
কলহে ধ্বংসোন্মূখ, তখন স্থযোগ বূঝিয়া খলীফা ক্ষমতার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া 
পড়িলেন। কিন্ত সলজক ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য তিনি প্রথমে সলজ্ক- 
দের সুমন্ত খাওয়ারিজম শাহের সহিত সহযোগিতা করিলেন। আবার 
খাওয়ারিজম শীহের শক্তি যখন তাঁহার আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া গেল, তখন 
তিনি তীহাঁর বিরুদ্ধে মোঙ্জলগণকে উস্কাইয়া দিয়া পরিশেষে নিজের বংশের 
পতন ত্বরাথিতি করিলেন। 

খলীফা নাসিরের প্ররোচণায় খাঁওয়ারিজম শাহ তাক!শ ইরাক-ই- 
আজমের শাসনকর্তা সুলতান দ্বিতীয় তুগ্রিলকে ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আক্রমণ 
করেন এবং পরাজিত ও নিহত করেন। নাসির মনে করিয়াছিলেন যে, 
সলজকদের সমস্ত রাজ্য তিনিই দখল করিবেন। কিন্ত তাকাশ তাহার 
রাজ্য বৃদ্ধির এই সুযোগ ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি এখন নিজেকে 
সলজকদের স্বলবতী মনে করিয়া খিলাফতের যাবতীয় পাঁথিব ক্ষমতার 
উত্তরাধিকারী হইতে চাহিলেন। তিনি বাগদাদ অধিকার করিয়৷ সলজকদের 
মত খলীফার সকল কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিতে চাহিলেন এবং খলীফাকে 
নাগ্রষমাত্র খলীফা করিয়া! রাখিতে চেষ্টা করিলেন। তাকাশ যখন পর্বাঞ্চলে 
যদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সুযোগে খলীফা তাহার উজীরের সাহায্যে 
খৃদ্দিস্তান ও অন্যান্য অঞ্চল দখল করিয়া লইলেন (১১৯৬)। কিন্তু 
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খিলাফতের গৌরধোদ্ধারের শেষ প্রচেষ্ট। ৩০৫ 


তাকাশ ফিরিয়া আসিয়া খলীফার সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া খুজিস্তান 
ব্যতীত আর অন্যান্য স্থান পূনরাধিকার করিলেন। তাকাশের পুত্র ও 
উত্তরাধিকারী আলাউদ্দীন মহন্মদের আমলেও খলীফার সহিত এই 
ক্ষমতার ছন্দ অব্যাহত থাকে । খাওয়ারিজম শাহ আলাউদ্দীন মৃহম্দ 
পারস্যের সমগ্র অঞ্চল দখল করিয়া বখারা ও সমরকন্দ অধিকার করিলেন 
(১২১০)। ১২১৪ সালে তিনি আফগানিস্তানে প্রবেশ করিয়া গজনী 
দখল করিলেন। ইহার পর তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটাইয়া 
একজন আলাকীকে খলীফার পদে নিযৃক্ত করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি 
তাহার আলিমদের ছারা একটি ফতোয়া জারী করিয়া নাসিরকে খিলাফতের 
অনুপযুক্ত ঘোষণা করিলেন এবং তিরমিজের আলাউল মলক নামক একজন 
আলাবীকে খলীফা৷ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই নতন খলীফার নামে 
খুতবা পাঠ করা হইল এবং মুদ্রায় তাহার নাম অস্কিত হইল। খলীফা 
নাসির আপোষের আলাপ-আলোচনা চালাইয়া ব্যর্থ হইলেন! তখন তিনি 
মোঙ্গল নেতা চেঙ্গীজ খানকে খাওয়ারিজম শাহের রাজ্য আক্রমণ করিবার 
জন্য আহ্বান করিলেন। 


ইতিমধ্যে আলাউদ্দীন মুহম্মদ হামাদান হইতে বাগদাদের দিকে যাত্রা 
করিলেন এবং আব্বাসীয় খিলাফতকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত 
করিতে অগ্রসর হইলেন। তীহাকে' বাধা দানের কোন ক্ষমতাই খলীফার 
ছিল না, কিন্ত নিয়তি তাহার সহায় হইলেন। কঠোর শীতের আবির্ভাবে 
খাওয়ারিজম শাহ্‌ বাধ্য হইয়৷ খুরাসানে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পর বৎসর 
আবার বাগদাদ অধিকারের সংকল্প করিলেন। 


ইতিমধ্যে চেঙ্গীজ খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ গোবী মরুভূমির উত্তরাঞ্চলে 
অবস্থিত মঙ্গোলিয়া হইতে বহির্গত হইয়৷ মসলিম জগতের উপর আপতিত 
হইল। তাহাদের আক্রমণের সন্মুখে বিখ্যাত শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ 
ধূলিসাৎ হইয়া! পঁড়িল। বলখ, বৃখারা, হিরাত ও সমরকন্দ ববংসস্তূপে 
পরিণত হইল। অগণিত নর-নারী, শিশু ও বৃদ্ধ নিহত হইল। মান্ঘের 
রক্তগ্সোতে ধরিত্রী রঞ্জিত হইয়া উঠিল । ৬০,০০০ মোকগলদের প্রচণ্ড 
আক্রমণের সন্মথে খাওয়ারিজম শাহ্‌ আলাউদ্দীন মৃহন্মদ পরাজিত হইয়া 
কাম্পিয়ানের একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানেই শোচনীয়- 
ভাবে তাহার মৃত্যু হয় (১২২০)। 

২০--- 


৩০৬ ইসলাম ও খিলাফত 


মোঙ্গলগণ কিছুকালের জন্য চলিয়৷ গেলে খাওয়ারিজম শাহ আলা- 
উদ্দীনের পৃত্র ও উত্তরাধিকারী জালালুদ্দীন মংবারদী খলীফা নাসিরকে 
আক্রমণ করিয়া তাহার নিকট হইতে খুজিস্তান ছিনাইয়া লইলেন। 
খলীফা নাসির সর্বক্ষণ পূর্বাঞ্চলে মনোনিবেশ করায় সাম্রাজ্যের 
পশ্চিমাঞ্চলের ঘটনাবলির প্রতি তিনি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করিরাছিলেন। 
বিশ্ববিশ্্ত মুসলিম বীর সালাহদ্দীন এই সময় ক্রুসেডারদের সহিত যৃদ্ধে 
ব্যাপৃত ছিলেন। খলীফার নিকট আকুল আবেদন করিয়াও তিনি নিতান্ত 
অকিঞ্চিৎকর সাহায্যপ্রীপ্ত হইলেন। খলীফা নাসির মতবাদের দিক 
হইতে ইমামী শীয়। সংপ্রদায়ের প্রতি উদার ভাবাপন্ন ছিলেন এবং আলাবী- 
গণকে তীহার দরবারে ডাকিয়া আব্বাসী ও আলাবী বংশের সমঝোতার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। চারিশত বৎসর পূর্বে খলীফা মামুন অনুরূপ চেষ্টা করিয়া 
ব্যর্ঘ হইয়াছিলেন। তিমি আলামর্তের ঘাতক সমংপ্রদায়ের সহিত রাজনৈতিক 
বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সমঝোতায় পৌছিয়াছিলেন। ১২১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে 
ঘাতক সংপ্রদায়ের প্রধান গুরু তৃতীয় হাসান খলীফার আনুগত্য স্বীকার 
করিয়াছিলেন। 

নাসির ফতুওয়া নামক একটি ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠ। করেন। বহু রাজা- 
বাদশাহ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা ইহার মাধ্যমে খলীফাকে তীহাদের 
নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়৷ লইয়াছিলেন। বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও 
বিশেষ পোশাক পরিধান করাইয়া নৃতন সদস্যকে দীক্ষিত করা হইত। এই 
ন্লাত্সংঘে নাসির অবাধে হজরত আলীর (রাঃ) বংশধরগণকে গ্রহণ করিতেন। 
কাজেই এই ল্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠায় খলীফার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হিদ্ধিই যে 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহা স্পষ্ট বঝা যাইতেছে। 

সত্তর বৎসর বয়সে ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ নাসিরের মৃত্যু হয়। তিনি 
আব্বাসীঘ খলীফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সময় খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। তীহার ৪৭ বৎসরের দীর্ঘ খিলাফত দৃর্যোগপূর্ণ ও সংকটবছল 
ছিল। খিলাফতের গৌরব পৃনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি না-কাম হইয়।ছিলেন। 
কারণ তীহার সামরিক শক্তি ও অর্থবল তৎকালীন অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের 
তুলনায় নগণ্য ছিল। ইহার ফলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি যে 
ক্টনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সফলতার সন্তাবনা ছিল খুব 
কম। এই নীতি অন্সরণ করিয়া তিনি মোঙ্গলগণকে আহ্বান করিয়া 
আব্বাসীয় খিলাফতের পতনই ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন। তব্ও তাহার 


খিলাফতের গৌরবোদ্ধারের শেষ প্রচেষ্টা ৩০৭ 


সময়ে বাগদাণে শাস্তি বিরাজমান ছিল। জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল। তিনি 
মাদ্রাসা-মক্তব ও কৃতুবখানা (লাইব্রেরী) প্রতিষ্ঠায়, দরিদ্রের প্রতি বদান্যতীয় 
ও জণহিতকর কাজে মনোযোগী ছিলেন। তাহার সময়ের স্থাপত্য- 
কার্ষের দূইটি নিদর্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য | তনুধ্যে একটি বাগদাদের 
তাবিজ ফটক' ও অপরটি সামাররায় প্রতিষ্ঠিত “মাহদীর অদৃশ্য স্থান' | 
তাবিজ ফটকের উপবে দৃইটি ড্রাগনের : মধ্যস্থলে খলীফার ধলীফার প্রতিমূতি রহিয়াছে। 
খলীফা উহাদের চোয়াল বিযৃক্ত করিয়া জিহ্বা ধরিয়া অ আছেন। সম্ভবতঃ 
ড্রাগন দুইটি আলামূতের প্রধান গুরু তৃতীয় হাসান ও খাওয়ারিজম শাহ 
আলাউদ্দীনকে বৃঝাইতেছে। প্রথমোক্তজন খলীফার প্রতি আনুগত্যের 
শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষোজজন খলীফার বিরোধিতা করিয়। 
অবশেষে মোঙ্গলগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া কাম্পিয়ানের একটি দ্বীপে 
বৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। 


বিস্তারিত পাঠ্য তািকা 


এনসাই ক্লোপেডিয়া অব ইসলাম 
হিটি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্‌ 
লেনপুন, মোহান্মাডান ডায়ন্যাস্টিজ 


তত 


রর বাগঘধাদের পতন 


সাফুফাহ : কর্তৃক ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত. খিলাফত ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 
দর্র্ষ মোগল নেতা হালাণ্ড খানের আক্রমণে বিধ্বস্ত ২ হইয়া গেল। কিন্তু 
পাঁচশত বৎসরের অধিককাল স্থারী ও সীইন্রিশজন খলীফা হ্বারা শাসিত 
এই রাজ্যে বহুকাল পূর্বে ভাঙ্গন ধরিরাছিল। পূর্ববতী অধ্যায়সমূহে আমরা 
এই রাজ্যের অধোগতির কথা বিস্তারিত আলোচন৷ করিয়াছি। হালাগু 
খানের আক্রমণ ও বাগদাদের পতন বহু শতাব্দীর আভ্যন্তরীণ দর্বলতা ও 
বছধাবিভক্ত রাজ্যের শেষ পরিণতি মাত্র। এক শতাব্দীকাল পূর্ণ শক্তিতে 
ও পূর্ণ গৌরবে রাজস্ব করার পর মনসূরের বংশধরগণ দূর্বল হইয়া পড়িলেন। 
বিখ্যাত এতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইব্‌ন খলদূনের মতে, একক ব্যক্তি- 
ভিত্তিক বংশান্ক্রমিক শাসন শতাব্দীর অধিককাল পর্ণতৈজে চলিতে 
পারে না। একই বংশ হইতে উদ্ভুত শাসকগণের মধ্যে বিলাস ও আরাম- 
আয়েশের ফলে দর্বলতার সঞ্চার হয়। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি আব্বাসীয় 
খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি আমরা খলীফা- 
গণকে সামাররায় তৃকী সৈন্যদের হাতের ক্রীড়নক হিসাবে দেখিতে পাই । 
দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি শীয়৷ দায়লামী সম্প্রদায় বাগদাদে আসিয়া খলীফার 
উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিল। তাহার। যাহাকে ইচ্ছা খলীফা করিত, যাহাকে 
ইচ্ছা সিংহাসন হইতে টানিয়া নামাইত। ইতিমধ্যে সাগ্াজ্যের পৰে 
ও পশ্চিমে বহু স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইল। ইহারাও 
পরস্পর অন্তর্ঘন্দে ও আত্মকলহে লিপ্ত ছিল এবং পরস্পরের সহিত যৃদ্ধে 
নিজেদের শক্তি ক্ষয় করিতেছিল। খিলাফতের এই সকল আভ্যস্তরীণ 
দূর্বলতা ইহার পতনকে আসম্প করিয়া তুলিয়াছিল। ১২৫৮ সালের 
হালাগুর আক্রমণ ছিল একটি উপলক্ষ মাত্র । 

বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের উত্তব এবং তাহাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই 
আভ্যন্তরীণ দৃবলতার একটি দিক মাত্র। খলীফার সাম্াজ্যে মুসলমান ও 
অমুসলমানদের মধ্যে এবং মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে কোন এঁক্যের 
বন্ধন ছিল না। যে ধর্ম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করিয়া জাতি ও 


বাগদাদের পতন ৩০৯ 


বর্ণ নিবিশেষে মানবীয় মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল, সেই ধর্মের 
অনূসারিগণ পরষ্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষে লিপ্ত হইল। আরবগণ উত্তর ও 
দক্ষিণ এই দূই শাখায় বিভক্ত হইয়া পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হইত। 
পারসিকগণ, তুকীঁগণ এবং উত্তর আফ্রিকার বার্বারগণ আরবগণের সিত 
মিলিত হইয়৷ মুসলিম এ্রক্যের বন্ধন স্ুূট করিতে চেষ্টা করে নাই। 
ইরানের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি যুগে যূগে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দো- 
লনের জন্ম | দিয়াছিল। সিরিয়াবাসিগণ উমাইয়াদের প্রতি তাহাদের প্রাণের 
টান কখনও ভলিতে পারে নাই। এইসব জাতিগত ও বর্ণগত বিরোধের 
সহিত ধর্মীয় বিরোধ যৃক্ত হইয়া ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সথষ্ট 
করিল। ইহাদের মধ্যে শীয়া, কারমাতী, ইসমাঈলী ও এসাসিন (ঘাতৃক) 
প্রভৃতি সমপ্রদায় প্রধান। এই সকল ধর্মসমপ্রদায়ের উন্মেষ, বিস্তার ও কার্য- 
কলাপ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে বৃঝা যাইবে যে, ইহাদের অনেকেই 
পূরাতন জাতীয়তাবাদের পৃনরুথান সচিত করে কিংবা সামজিক ও অর্থনৈতিক 


অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বঝায় | 
সামাজিক ও নৈতিক অধোঁগতি আব্বাসীয় রাজবংশের পতনের অপর 


কারণ । খলীফাগণ অপব বিলাস-ব্যসমে ও আরাম-আয়েশে জীবন যাপন 
করিতেন। তীঁহারা তাহাদের অন্তঃপূরে অসংখ্য দাস-দাসী রাখিতেন। 
অসংখ্য খোজা-প্রহরী অন্তঃপূর পাহারা দিত। আরব-অনারব রক্তের 
সংমিশ্রণে রাজশক্তি ক্রমাগত দর্বল হইয়। পড়িল। খলীফাঁগণের মদ্যপান, 
সঙ্গীতানরাগ ও রাজকার্ষে অনাক্তি সুযোগ সন্ধানী সামরিক নেতাদের 
মধ্যে ক্ষমতার ছন্দের স্থ্টি করিল। খলীফার দরবার এই সকল দ্বন্দের 
ফলে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্্ীর কলহের ক্ষেত্রে পরিণত হইল। ইহার সহিত 
যুক্ত হইল উত্তরাধিকারের জন্য স্ুনিদিষ্ট নিয়মের অভাব । আব্বাসীয় 
শাসনের শেষের দিকে খলীফ। প্রথমে তুকাঁ সৈন্যদের পরে শীয়া দায়লামীদের 
এবং সর্বশেষে সুন্নী সলজ্কগণের হাতের ক্রীড়নক. হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
সামাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাও ক্রমাগত শোচনীয় হইতে থাকে। 
প্রদেশসমূহ স্বাধীন হইয়। যাওয়ার পর খলীফার কোষাগারে ঘাটতি দেখা 
দেয়! প্রাদেশিক বংশগুলির মধ্যে অনেকেরই উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের 
নিকট যত খুশী রাজস্ব আদায় করা। নূতন নৃতন রাজবংশের অভ্যর্থানের 
ফলে প্রজসাধারণের অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় হইতে থাঁকে। বিভিন্ন 
রজিবংশের মধ্যে যদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়। 


৩১০ ইসলাম ও খিলাফত 


পড়ে। তদূপরি দাজলা-করাত উপত্যকা অঞ্চলে প্রায়ই বন্যা লাগিয়াই 
ছিল। দৃ'ভিক্ষে বছলোক মারা যাইত। বিভিন্ন ন্ন প্রকারের অসুখ, ব্যাধি 
ও মহামারীর সম্মুখে সেই ফূগের মানুষ নিতান্ত অসহায় ছিল।। মুসলিম 
ইতিহাসিকগণ ভি করেন। রাভধানী বাগদাদে বছরের পর বছর 
ধরিয়া বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে খাদ্যদ্রব্যের অগ্রিমূল্য ও জন- 
সাধারণের শোচনীয় দুর্গতি এবং খাদ্যাভাবে মৃত্যু প্রভৃতি শ্রতিহাসিকদের 
ঘটনাপক্রীতে বছরের পর বছর উল্লেখিত হইতে থাকে । 

এই সকল রাজনৈতিক, সামাজিক! অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয়ের 

ফলে মুসলমানদের স্ষ্টিধ্মী ধতিভা? ধরব ও নিস্তেজ হইতে 'থাকে। এই 
জরাজীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা ও এই প্রাণহীন রাহ্্রীয-সংস্থা বাহির হইতে সামান্য 
আধাতে চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়৷ পড়িবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মোঙ্গল 
আক্রমণ এই আধোগতির চূড়ান্ত পরিণতি মাত্র। হিটি বলেন, “রগ 
ব্যক্তি পূর্বেই স্ত্যুশয্যায় শায়িত ছিল; তখন 'ঁধেল চোরেরা দরজা ভাঙ্গিয়া 
চকিল এবং রাজকীয় উত্তরাধিকার হইতে তাহাদের অংশট্ক ছিনাইয়া 
লইয়া গেল।১ 

চেঙ্গীজ খানের পৌন্র হালাগুখান ১২৫৩ খীস্টাব্দে এক বিশাল মোজল- 
বাহিনী লইয়। মঙ্গোলিয়া হ হইতে পূনরায় ধ্বংসযজ্ঞের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। 
হালাগ্ড শেষ আব্বাসী খলীফা মৃস্তাসিমকে (১২৪২--১২৫৮) ইসমাঈল্রী 
এসাসিনদের বিরুদ্ধে ফৃদ্ধে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাইয়া পত্র 
লিখিলেন। ১২৫৬ খীস্টাব্দে মোঙ্গলগণ এসাসিনদের আলামূতের প্রধূন 
ঘাটি-সমেত সকল পার্বত্যকেন্ত্রগুলি, দখল করিয়া ইহাদের সন্ত্রাসজনক 
কার্ষ-কলাপের অবসান ধটাইলেন। পর-বৎসর হালাগুখান খলীফাকে 
একটি চরমপত্র প্রেরণ করিয়া বাগদাদ নগরীর বহি:প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিবার 
দাবী জানাইলেন। ১২৫৮ খীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাগদাদ আক্রমণ 
কর৷ হইল। উভীর ইবনূল কামী একদল প্রতিনিষিসহ হা হালাগুর দর্শন 
প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন। মুসলমানদের মধ্যে খিলাফত 
সম্পর্কে যে-অন্ধ বিশ্বাস বহুকাল ধরিয়৷ প্রচলিত ছিল, হালাণ্ড খানকে তাহা 
বলা হইল,_“যদি খলীফাকে হত্যা করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র বিশ্ব 
(বিশৃঙ্খলায় ভরিয়৷ উঠিবে, সূর্য তাহার মুখ লুকাইবে, বৃষ্টপাত বন্ধ হইবে 
এবং গাছপালা আর গাইবে “না 1” কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞের নায়ক ইহাতে ভীত 


বাগদাদের পতন ৩১১ 


হইবার পাত্র ছিলেন না। ফেব্ুয়ারীর ১০ তারিখে মোঙ্গলবাহিনী 
নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ লাত করিল। খলীফ৷ তাহার তিনশত কর্মচারিসহ 
হালাগুর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে নৃশংসভাবে 
হত্যা করা হইল। নগরীতে লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ চলিতে লাগিল । 
খলীফার পরিবারবর্গসহ নগরীর অধিকাংশ জনসাধারণ ধরাপৃষ্ঠ হইতে 
নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। মসলিম জগতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম এমন 
অবস্থার স্থষ্টি হইল যে, জমার খৃত্বাঁয় উচ্চারণের নিমিত্ত কোন খলীফাই 
রহিল না। আব্বাসীয় খিলাফতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে খিলাফতের 
প্রাথমিক অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


বিস্তারিত পাঠ 


হিষ্ট, হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্‌ 
ম্যর, কলিফেট 


৩৭ 
আব্বাসীয় শাসনপন্ধতি 


আব্বাসীয় খলীফাগণ যে-শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করেন) তাহ পরবর্তী- 
যুগে বিভিন্ন মূসলিম রাষ্রে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই শাসন- 
পদ্ধতির বিবর্তনে ইসলামের অনুশাসন, বিভিন্ন খলীফার ব্যক্তিগত চরিত্র 
এবং বিশেষ করিয়া শাসনকার্ষে নিযুক্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টা 
কার্ধকরী হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আব্বাসীয় যুগে অনারব মুসলমানদের 
মধ্য হইতে বছ রাজনৈতিক প্রতিভার আবির্তাব ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে 
ইহাদের নিযুক্তির ফলে বহু পারসিক ও অনারব প্রথাও আব্বাসীয় শাসন- 
পদ্ধতির অন্তর্ভক্ত হয়। সব কিছুর সমনৃয়ে যে-শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে, 
তাহার স্ুদ্‌রপ্রসারী প্রভাব আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পরেও বিভিন্ন 
দেশে মৃসলিম শাসনকে প্রভাবিত করিয়াছিল । 

রাষ্ঠরের প্রধান ছিলেন খলীফা | তিনি বে-সামরিক, সামরিক ও বিচার 
বিভাগীয় কার্য তিনজন উচচপদস্থ কর্মচারীর উপর ছাড়িয়া দিযছিলেন। 
ইহারা হইলেন উজীর, প্রধান সেনাপতি ও কাজীউল কৃজাত। খলীফার 
দূইজন ব্যক্তিগত কর্মচারী ছিলেন। একজনের নাম হাজিব। তিনি দত 
ব! অন্য দর্শনাীদিগকে খলীফার সান্লিধ্যে হাজির করিতেন। অপরজনের 
নাম জল্লাদ। ইনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত লোকদিগকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। 
খলীফার দেহরক্ষীদের প্রধানও রাষ্টে বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন । 

খলীফার পরেই রাষ্ট্রে সবাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন উজীর। 
এই পদটি পারসিক শাসনব্যবস্থা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। খলীফা 
হারূনর রশীদের সময় পারসিক বারমাকী বংশের ইয়াহিয়া সর্ব- 
প্রথম উজীর পদে নিযূক্ত হইয়/ছিলেন। আল-মাওয়ারদী উজীরকে 
দই শ্রেণীতে বিতক্ত করিয়াছেন। যাহারা সর্বক্ষমতার অধিকারী, তাহা- 
দিগকে উজীর-তাফবীজ এবং যাহারা সীমিত ক্ষমতার অধিকারী, 
তীহাদিগকে উজীর-তানফিদ বলা হইত। কিন্তু এই শ্রেণী-বিভাগ বাস্তব- 
ধর্মী নয়। কারণ খলীফা ও উজীরের মধ্যে কি সম্পর্ক হইবে, তাহা 
কোন নিযক্তিপত্রে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। খলীফা 


উজীর 


আব্বাসীয় শাসনপদ্ধতি ৩১৩ 


শক্তিশালী হইলে উজীরের ক্ষমতা সীমিত হইতে বাধ্য ছিল, কিন্ত খলীফা 
অমনোযোগী ব| দর্বল হইলে উজীরগণ অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী 
হইতে পারিতৈন। উজীরের প্রধান কাঁজ ছিল, সকল বিভাগীয় প্রধানদের 
কার্ধের তদারক করা। এই বিভাগীয় প্রধানগণ প্রায়শঃ উজীর কর্তৃক 
নিযক্ত হইতেন। কোন কোন সময় এই বিভাগীয় প্রধানগণকেও উজীর 
আখ্যায়িত কর! হইত ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা উজীর ছিলেন না। 

আববাসীয় শাসন বিভাগকে দীওয়ান বলা হইত। এই সকল দীওয়ানের 
মধ্যে নিমুলিখিতগুলি প্রধান £ (১) দীওয়ানল-খারাজ-_রাঁজস্ব বিভাগ, 
সরক্ষারী কার্ধ (২) দীওয়ানূল নাফাকাহ--ব্যয় নির্বাহ বিভাগ, (৩) 
বিভাগ বা দীওয়ানূল-জনদ- সৈন্য বিভাগ, (8) দীওয়ানূল মাওয়ারী ওয়াল 
গা গিলমান-- ক্রীতদাস ও মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সংক্রান্ত বিভাগ, (৫) 
দীওয়ানল-বির ওয়াস-সাদাকাত--বদান্যতা বিভাগ, (৬) দীওয়ানৃত-তওকী-_ 
নালিশ বিভাগ, (৭) দীওয়ান্ন-নাজর ফিল-মাজালিস--নালিশের বিচার- 
বিভাগ, (৮) দীওয়ানূল-বারীদ ওয়াল-আখবার-ডাক ও গুপ্তচর বিভাগ, 
(৯) দীওয়ানৃশ-শুরতা- পুলিশ বিভাগ, (১০) দীওয়ানূল-ফদ ওয়।ল খাতাম__ 
পত্রাদির সিলমোহর-করা ও খোলার বিভাগ, (১১) দীওয়ানজ ভিমাম 
ব। আঁজিম্মা-_হিসাঁব-পরীক্ষা বিভাগ । 

আব্বাপীয় যগে রাজস্ব-ব্ভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বিভাপ্দের 
প্রধানকে সাহিব দীওয়ানূল খারাজ বা সাহিবূল খারাজ ধলা হইত । উজীরের 
দীয়ান ল পরে তিনিই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। বস্তুতঃ রাজস্ব 
খারাজ বা ব্যতীত খলীফার শাসণ চলিতে পারিত না, কাজেই উজারের 
রাজম্ব- প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব-সচিবের সহযোগিতায় রান্ত্রীয় তহবিল 
পিএ পূর্ণ করা । রাজস্ব পূর্ববর্তী উ্ধাইয়৷ যুগের মতই জাকাত, জিরা, 
খরাজ হইতে সংগৃহীত হইত। জাকাত মূ.সলমানদের জন্য অবশ্য দেয়। 
ইহা। হা আবাদী. জমি, গৃহপালিত পণ্ড, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং - পণ্য ..দ্রব্যেরউপূর্‌ 
ধার্ধ হইত। এই উপায়ে সংগৃহীত অর্থ মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র, ইয়াতীম, 
নিন্বাশ্রয় ও ধর্মযদ্ধে যোগদানকারী স্বেচ্ছা-স্বকদের জন্য ব্যয়িত হইত। 
মূসলমান দাস-দাসী ও যৃদ্ধবন্দীদের যুক্তির জন্যও এই অর্থ ব্যয় কর। 
হইত। অনুসলমাঁনদের নিকট হইতে জিজিয়া ও ভূমি-রাজস্ব আদায় করা 
হইত। ইহা ছাড়া মুদ্ধবিরতির শর্ত হিসাবে এককালীন অর্থও আদায় কর! 
হইত। তবে ভমি-রাঁজস্বই (খারাজ) ছিল আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। 


৩১৪ ইসলাম ও খিলাফত 


ভূমি রাজস্ব প্রধানতঃ তিন পদ্ধতিতে সংগৃহীত হইত। ইহাদের নাম 
মুকাতামা, মিসাহা। ও মুকাসামা | যুকাতামা বড় বড় জমার ক্ষেত্রে জমিদার 
বা তৎসমতুপ্য জোতদারগণের নিকট হইতে গৃহীত রাজস্মবের নাম । মিসাহ! 
প্রকৃত চাষকত জমির উপর মাপের পদ্ধতিতে গৃহীত রাজস্বের নাম। 
মুকাসামা প্রকত চাষকৃত জমির উপর ফসলের অংশবিশেষ (যেমন &%, ঠ বা 8) 
হিসাবে ধার্য-কর। ইহা ফসল মাড়াইয়ের সময় ফসলের সাহায্যে কিংবা 


ফসলের মূল্য দ্বারা পরিশোধ্য ছিল। 
আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসংরের ফলে 


রাজস্ব আদায়ের নূতন নৃতন কর চালু হয়। এই সকল কর অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে নূতন বলিয়া ইহাপ্দিগকে ধর্ষানুমোদিত মনে করা হইত না। তাই 
এই সকল করকে ধর্মীয় ভাষায় মুক্স ব! বে-আইনী কর বলিয়া ধরা হইত। 
খলীফাদের একাধিক অনুশীসনে এই সকল করকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা 
করা হইলেও রায় করের তালিকায় এই সকল করের পুনরাবৃত্তি এ-কথাই 
প্রমাণিত করে যে, ব্যবহারিক জীবনে এই সকল কর সব সময় আদায় করা 
হইত এবং ভূমি-রাজস্বের পর এই জাতীয় কর হইতে আদায়কৃত অর্থের 
পরিমাণই খুব বেশী ছিল। এই সকল করের মধ্যে সর্বপ্রধান 
ছিল আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের উপর ধার্য শুন্ক। এই শুহ্কের নাম ছিল 
“মাআসির' | এই নামের উৎপত্তি শিকল বা! রজ্জ হইতে। নর্দীতে নৌক। 
ইত্যাদি যাহাতে কর ফাঁকি দিয়া পাঁর হইয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য 
স্থানবিশেষে এইগুলিকে আগলাইয়া রাখার জন্য যে-শিকল বা রজ্জ 
ব্যবহার কর! হইত, তাহার নাম মা'সার। পরে এই করকেই এই নাম 
দেওয়া হইয়াছে। এই ধরনের আর একটি করের নাম ছিল জলকর। 
নদীর যে-কোন রকমের ব্যবহারের জন্য এই কর ধার্য করা হইত। দোকান 
বা ঘর-ব।ড়ির উপর যে-কব ধার্য হইত, তাহার নাম ছিল মৃস্তাগাল্লাত। বিভিন্ন 
শিল্পজাত দ্রব্যের উপর আবগারী শুন্ধ ধার্য হইত। বিক্রিত দ্রব্যের উপর 
বিশেষত: কাপড়ের উপর বিক্রয় কর বসান হইত। বিভিন্ন খনির উপর 
এবং বনের উপরও কর বসান হইত। মালুল-জাহবাজ। নামক এক প্রকার 
অতিরিক্ত কর রাজস্ব আদায়ের খরচ কিংবা অপূর্ণ অথব৷ ভাঙ্গাচোব৷ মদ্রার 
সাহায্যে রাজস্ব দেওয়ার সময় ক্ষতি পূরণ বাবদ গৃহীত হইত। এই সকল 
নিয়মিত কর ছাড়া রাষ্ট্রের অনিয়মিত আয়ের মধ্যে প্রধান ছিল মৃত লোকের 
পরিত্যক্ত লাওয়ারিশ সম্পত্তি এবং উজীর ও অন্যান্য উচচপদস্থ সরকারী 


আব্বাসীয় শাসনপদ্ধাতি ৩১৫ 


কর্মচারির মৃত্যুর পর তাহাদের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি। এই সকল কর্ম- 
চারির পদচ্যুতির পর তীহাদের সম্পত্তি প্রায়: বাজেয়াপ্ত করা হইত। 
প্রয়োজনবোধে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করা 
হইত। শীস্তিতক্ষের জন্য কোন বিশেষ এলাকার উপর পাইকারী জরিমানা 
ধার্ষের দৃষ্টাস্তও এই যুগে দেখা যায়। আব্বাসীয় যুগের বিভিন্ন সময়ে 
সমগ্র সাগ্নাজোর মোট রাজস্বের একটি তালিকা পাদটীকায় দেওয়া 
হইল ।& 

রাষ্ট্রের আয়ের সম্বন্ধ যেমন মোটামুটি ধারণা করা যায়, ব্যয় সন্বন্ধে 
তেমন ধারণা কর! সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ উৎসব অথব৷ অনুষ্ঠান 
উপলক্ষে খলীফা, তীহার উচচপদস্থ কর্মচারী কিংবা অন্যান্য শাসকগণের 
বদান্যতার বহু দ্টান্ত এ্রতিহাসিকগণের বর্ণনায় পাওয়। যায়। বিবাহ-শাদী 
উপলক্ষেও বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইত। দরবারের শান-শওকতে, দালান- 
কোঠা নির্মাণে ও আসবাবপত্র এবং সাজ-সজ্জায় বু অর্থ খরচ হইত। 
বাইজান্টাইনদের সহিত যুদ্ধে ও বিদ্রোহ দমনে প্রচূর টাকা-পয়স। ব্যয় করা 
হইত। আব্বাসীয়গণের শাসন-বিভাগ ও উহাদের কর্মচারির সংখ্যা ছিল 
বিপূল। এই সকল কাজেও অনেক অর্থের প্রয়োজন হইত, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। এতদসত্ববেও প্রাথমিক যুগের খলীফাগণ যৃত্যুর সময় রাজকোষে 
প্রচুর অর্থ জম! রাখিয়া যাইতে পারিতেন। মনস্রের মৃত্যুর সময় রাজকোৌষে 
৬০,০০.০০,০০০ দিরহাম এবং ১,৪০,০০,০০০ দীনার ছিল; হারনুর 
রশীদের তহবিলে ৯০,০০,00,000 দিরহাম পাওয়া যায় এবং মুকতাফীর 
মৃত্যুর সময় (৯০৮ খীঃ) এই সংখ্যা ছিল ১০,০০,০০,০০০ দীনার | 

অন্যান্য শাসন বিভাগের মধো নালিশের বিচার-বিভাগ (নজর ফিল 


* শাসকের নাম অথবা সময় মোট রাজস্ব 

হারনুর রশীদ ৫৩০,৩১২,০০০ দিরহাম (ক্রেমার)। 
মামুন ৩৩১,৯২৯,০০৮ ১, ছেবনখলদৃন)। 
মুতাসিম ৩৮৮,২৯১,৩৫০ +, (কুদামা)। 
মুকতাদির ১৪,৫০১,৯০৪ দীনার (ক্রেমার)। 
৯১০খী:--৯৬০ খী£ ২৯০,০৩৮,০৮০ দিরহাম 


২৯৯,২৬০৫১৩৪০ » (ইবনখরদাজবিহ)। 
বৃওয়াইহী আদুদুদ্দৌলা ৩৬০,০০০,০০০ ৮ (ইবনুল-জওজী) | 


৩১৬ ইসলাম ও খিলাফত 


মাজালিম), পৃলিশ-বিভাগ (দীওয়ানুশ-শুরতা), ডাক ও গুগ্তচর-বিভাগ 
(দীওয়ানূল বারীদ ওয়াল আখবার) এবং বিচার-বিভাগ প্রধান। “নজর- 
ফিল-মাজালিম' সরকারী কর্মচারিদের বিরুদ্ধে খলীফার নিকট সরাসরি 
নালিশের ভিত্তিতে এই সকল বিষয়ে খলীফার রায় প্রদানের নাম। 
উমাইয়া খলীফা৷ আবদুল যালিক প্রজাসাধারণের নালিশ শুনিবার 
রি জন্য নিদিষ্ট দিনে দরবারে বসিতেন। খলীফা দ্বিতীয় উ্রও 
এই রীতি চালু রাখিয়াছিলেন। আববাসীয় খলীফাদের মধ্যে 
মাহদী প্রথম এই প্রথা চাল করেন। হাদী, হান ও মামুন এই বীতি 
অন্সারে জনসাধারণের নিকট হইতে অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। খলীফ৷ 
মৃহতাদীর সময় (৮৬৯--৭০) পর্যস্ত এই প্রথা চাল ছিল। নরম্যান রাজা 
দ্বিতীয় রগার (£.০৪৩:) সিসিলিতে এই প্রথা প্রবর্তনের পর ইহা ইউরোপে 
প্রসার লাভ করে। 
প্লিশের কর্তীকে সাহিব্শ-শুরতা বল! হইত। প্রত্যেক শহরেই 
পূলিশবাহিনী থাকিত। পুলিশের প্রধানগণ রাজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
পুরিশ- বিভাগ ভূমিকা পালন করিতেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তাহার দায়িত্ব 
ছিল অপরিসীম | ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, যথা-জয়াখেলা, সুদ 
গহ'ণ, মদ্যপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাজ হইতে লোকজনকে বিরত রাখা, 
বাজারে সাঠিক ওজন বলবৎ কর! প্রভূতির কাজের ভারপ্রাপ্ত অনা বিশেষ 
পলিশের নাম ছিল মৃহতাপিব। জনসাধারণের নৈতিক মান উচ রাখা ও 
গহিত ক।জ বারণ কর। তীহার প্রধান কাজ। আব্বাসীয় বগে ডাক বিভাগের 
প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই বিভাগের প্রধানকে সাহিবল- 
বারীদ বল। হইত। উমাইর৷ যুগে মু'আবিয়া এবং আবদুল 
ম।'লিক ডাক বিভাগের বনিয়াদ কায়েম করেন। আব্বাসীয় খলীফাদের 
মধ্যে হারনর-রশীদ ডাক-বিভাগের সমপ্রসারণ করেন। রাজধানীকে 
সায়াজ্যের বিভিন্ন শহরের সহিত রাস্তা-ঘাটের সাহায্যে সংযুক্ত কবিয়া 
দেওয়া হইত । এই সকল পথে ঘোড়া, গাধা ও খচচর অদল-বদল করিয়। 
ডাক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইত। পারস্যে গাধা ও ঘোড়ার 
প্রচলন ছিল বেশী, আর সিরিয়ায় ও আরবদেশে উটের সাহায্যে ডাক আনা- 
নেওয়া হইত। সরকারী কাজেই ডাক-বিভাগের ব্যবহার বেশী হইত; তবে 
সাধারণ লোকেরাও চিঠিপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পাঠাইবার জন্য 
মাশুল দিযা সীমিততাবে এই বিভাগের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পাঁরিত। 


ডাক-বিভাগ 


আব্বাসী শাসনপদ্ধতি ৩১৭ 


চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য পোষমানা৷ কবুতরের ব্যবহার এই যুগে 
জানা ছিল। নাস্তিক বাঁবকের পরাজয় ও বন্দী হওয়ার সংবাদ বাগদাদে 
খলীফা মুতাসিমের নিকট কবৃতরের সাহায্যে প্রেরণ করা হয়। 

আব্বাসীয় যগে বাগদাদে ডাক-বিভাগের সদর দফতরে সায়্াজ্যের 
বিভিন্ন অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট, যাত্রীদের সুবিধার জন্য স্থাপিত স্টেশন ও দুই 
স্টেশনের মধ্যকার দূরত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রামাণ্য বিবরণ রাখিয়া দেওয়া 
হইত। এই সব বিবরণীর দ্বারা পথচারী, সওদাগর ও তীর্ঘযাত্রীদের 
বিশেষ উপকার হইত। এই সকল বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়। ভৌগোলিক- 
গণ অনেক পৃস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। “আল-মাসালিক ওয়াল- 
মামালিক' নামক গ্রন্থ রচয়িতা ইবন খুরদাজবিহ একজন পোস্ট-মাস্টার 
(সাহিবল-বারীদ) ছিলেন এবং সরকারী রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়। 
তাহার পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল পৃস্তক হইতে তদানীস্তন 
আব্বাশীয় সাশ্লাজ্যের প্রধান প্রধান পথ-ঘাটের সম্বন্ধে ধারণা করা৷ যায়। 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পথ ছিল খুরাসান পথ । এই পথ বাগদাদ হইতে 
হামাদান, রায়, নিশাপুর, তুস, যার্ত, বৃখাঁরা, সমরকন্দ হইয়া চীনের সীমান্ত 
পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। এই রাজপথের উপর অবস্থিত প্রধান প্রধান শহর 
ও নগর হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে বছ শাখাপথ চলিয়া গিয়াছিল। আর 
একটি প্রধান পথ বাগদাদ হইতে দাজলার তীর ধরিয়। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 
অগ্রসর হইয়া ওয়াসিত, বসরা ও খুজিস্তানের মধ্য দিয়া শিরাজে চলিয়া 
গিয়াছে। এই রাজপথ হইতে বহু শ্বাখা পশ্চিমে ও পূর্বে চলিয়া গিয়াছে। 
এই সকল পথে তীর্ঘথযাত্রী ও বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করিত। তীর্থ- 
যাত্রীদের জন্য ও পথচারী মুসাফিরদের জন্য রাস্তার পাশ্ৰে বহু সরাইখানা, 
পানির ফোয়ারা ও কপের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত। তৃতীয় প্রধান 
রাজপথ বাগদাদকে উত্তর-পশ্চিমের শহর মঙ্গল, আমিদ এবং অন্যান্য 
সীমাস্তবতাঁ এলাকার সহিত সংযক্ত করিয়াছিল। বাগদাদ হইতে আর একটি 
রাজপথ পশ্চিমে আনবার ও রাকা হইয়৷ দামিস্ক পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। 

ডাক ব্যবস্থার তত্তাবধান ব্যতীত প্রধান পোস্ট-মাস্টারের আর একটি 
গুরুত্বপর্ণ কর্তব্য ছিল। তিনি গুপ্তচর বিতাগেরও প্রধান ছিলেন। 
প্রাদেশিক পোস্ট-মাস্টারগণ হয় তাহার নিকট কিংবা খলীফার নিকট সরাসবি 
স্থানীয় সরকারী কর্মচারিদের কাজ-কর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে রিপোর্ট 
দাখিল করিতেন। ই'হারা গভর্নরের আচার-ব্যবহার সম্পর্কেও রিপোর্ট 
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পাঠাইতেন। গুপ্তচর-বৃত্তির জন্য সওদাগর, ফেরিওয়ালা কিংব। ভ্রমণক।রীর 
বেশে লোক শিষুক্ত করা হইত। মামুনের গোয়েন্দ-বিভাগে বহু বহিয়সী 
রমণী কাজ করিতেন। 

ম্‌সলিম রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা একটি ধর্মীয় কতব্য বলিয়া 
বিবেচিত হইত। এইজন্য খলীফা ফকীহ্‌ (আইনজ্ঞ) শ্রেণীর লোকদের 
মধ্য হইতে কাজী নিযুক্ত করিতেন। এই বিভাগের প্রধানকে 
কাজীউল-কজাত বলা হইত। বিখ্যাত আইনজ্ঞ ইমাম আবু 
ইউসুফ সর্বপ্রথম কাজীউল কৃজাত উপাধিপ্রাপ্ত হন। তিনি মাহদী ও 
তাহার দূই পুত্র হাদী ও হারূনের সময় উক্ত পদ অলংকত করেন। কাজীর 
যোগ্যতা ও গুণাবলির মধ্যে করআন ও সুন্নার জ্ঞান, ইজমা অথাৎ সাধারণ 
সম্রতির অবগতি এবং ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার যোগ্যতার (ইজতিহাদ) উপর 
বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এতন্ব্যতীত কাজীকে পূরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক, 
সুস্থ-মস্তিক, স্বাবীন (গোলাম নহে), মুসলমান, চরিত্রবান, দৃষ্টি ও শ্রবণ- 
শক্তিসম্পূ্ন হইতে হইবে। অমুসলমানগণ সাধারণতঃ তাহাদের ধমীয় 
গুরু ব! ধমীয় সংস্থার আওতাধীন ছিল। আল-মাওয়ারদী দুই প্রকার 
বিচারকের মধ্যে পার্ধক্য করিয়াছেন__সাধারণ ও ব্যাপক ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
(কাজী মতলক) এবং বিশেষ ও নির্বারিত কার্ষে নিযুক্ত কাজী (কাজী খাস)। 
প্রথম শ্রেণীর কাজীগনের কর্তব্যের মধ্যে বিতরাধ নিষ্পত্তি, ধর্মীয় বিধি- 
নিষেধ লংঘনের জন্য শীস্তি বিধান (ছদৃদ), দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্তাবধান, 
মৃতের উইল ইত্যাদি যথাযথ প্রতিপালনের ব্যবস্থা, ইয়াতীম, নাবালক ও 
অন্যান্য অসহায়দের তত্বাবধান ইত্যাদি প্রধান। কাজীগণ তাহাদের কার্য 
নির্বাহের জন্য নায়েব (সহকারী) নিযুক্ত করিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া 
তীহার একজন কাতিব (দবীর), হাজিব এবং একজন খাজিন (কোষাধ্যক্ষ) 
থাকিত। ইহারা সকলেই সরকারী বেতনভূক ছিলেন। এই যুগের 
ফকীহদের মধ্যে সরকারের অধীনে কাজী পদে নিযুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে 
একাটি সাধারণ অনিচ্ছা দেখা যায। অধিকাংশ ফকীহ কাজী হইতে 
চাহিতেন না। যদিও-বা কেহ অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর রাজী 
হাইতেন, তবে তিনি এই শর্তে রাজী হইতেন যে,তিনি সরকারী তহবিল 
হইতে কোন বেতন গ্রহণ করিবেন না! এবং তাঁহাকে কোন শরীযত বিরোধী 
কাজ করিতে বাধ্য করা হইবে না। ইহাদের কেহ কেহ খেলাতাদি 
(উপঢৌকণ, পোশাক ইত্যাদি) গ্রহণ করিতেও পরাঙমুখ ছিলেন। 


বিচার-বিভাগ 


আব্বাসীয় শাসনপদ্ধতি ৩১৯ 


আব্বাসীয় যূগে খলীফাদের দেহরক্ষী-বাহিনী খুব শক্তিশালী ছিল। 
ইহারা প্রথমে খুরাসানী, পরে তুকী ও দায়লমী ছিল। দেহরক্ষীর প্রধান 
কার রা, ক্ষমতাশালী ছিলেন। সৈন্যবাহিনী দৃই প্রকারের ছিল। 
যাহারা নিয়মিত চাকুরীতে ছিল এবং সরকারী তহবিল হইতে 
বেতনপ্রাপ্ত হইত, তাহাদিগকে বলা হইত ুরতাজিকা' | আর যাহারা 
যুদ্ধের সময় সৈন্য-বিভাগে যোগদান করিত এবং রেশন ও ভাতা প্রাপ্ত 
হইত, তাহাদিগকে বলা হইত “মৃতাতাওইয়া' অর্থাৎ স্বেচ্ছাবাহিনী। দেহ- 
রক্ষীবাহিনী ভাল বেতন পাইত এবং উত্তম সাজে সজ্জিত থাকিত। 
আব্বাসীয় যগের প্রথমদিকে একজন পদাতিকের বেতন ছিল বাৎসরিক ৯৬০ 
দিরহাম । ইহ] ছাড়া সে রেশন ও অন্যান্য ভাতা পাইত। অশ্বারোহী- 
সৈন্য পদাতিকের দ্বিগুণ বেতন পাইত। খলীফা মামুনের সময় ইরাকের 
সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল ১,২৫,০০০। সৈনিকদের বেতন অন্য লোকের 
বেতনের তুলনায় খুব বেশীই ছিল। দৃষ্টাস্তস্ববূপ বলা যায় যে, মনসূরের 
সময় একজন ভাল রাজমিস্বীর বেতন ছিল দৈনিক এক দিরহাম এবং 
একজন শ্রমিকের বেতন ছিলি মাত্র & দিরহাম | 

নিয়মিত সেনাবাহিনীর মধ্যে পদাতিক (হারবিয়া), ধানুকী (রামিয়া) 
এবং অশ্বারোহী (ফরসান) এই তিন প্রকার সৈন্য ছিল। পদাতিক্গণ 
বর্শা, ঢাল ও তরবারি দ্বারা সজ্জিত ছিল। ধানুকিগণ ঢাল-তরবারির 
সহিত তীর-ধনুক রাখিত। অশ্বারোহিগণ শিরস্ত্রাণ ও উরম্ত্রাণ পরিহিত 
খাকিত এবং দীর্ঘ বর্শা ও সমর-কৃঠার রাখিত। ধানুকীদের সাহিত অদাহ্য 
পোশাক পরিহিত একদল নেপথা-নিক্ষেপক (নাফফাতুন) থাকিত। ইহারা 
শত্রুদের প্রতি নেপথা ব। অগ্সিগোলা নিক্ষেপ করিত। অবারোধ যন্ত্রপাতি- 
সহ (যেমন মানজানিক) একদল ইন্রিনিয়ারও সেনাবাহিনীর সহিত যদ্ধ- 
ক্ষেত্রে গমন করিত। এইরূপ একজন বিখ্যাত ইঞ্জিশিয়ারের নাম ইর়াক্ব 
ইবন সাবির আল-মানজানিকী। তিনি খলীফা আন-নাসিরের সময়কার 
ছিলেন। নিয়মিত সেনাদলে কর্মজীবন আরম্ভ করিয়া তাঁন পরে ইঞ্জি- 
নিয়ারদের প্রধান হইয়াছিলেন। যদ্ধ-কৌশল সম্পকিত “উমদাতুল 
মাসালিক' নামক একখানি পুস্তকের লিখক হিসাবে তাহার যথেষ্ট খ্যাতি 
রহিয়াছে। এই পস্তকে যুদ্ধের শ্রেণী-বিন্যাস, দূর্গ দখল, দূর্গ নির্মাণ, 
অশ্বারোহণ কৌশল, কারিগরি বিদ্যা, দূর্গ অবরোধ, অশ্বের কৃচকাওয়াজ, 
অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা, সামরিক কলকজজ! প্রস্তত, সম্মুখ যুদ্ধ, বিভিন্ন 
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প্রকারের অশ্ব ও অশ্বারোহির গুণাবলী প্রভৃতি বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে। 

যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সহিত একদল ডাক্তার এবং প্রয়োজনীয় 
ওউধধপত্রসহ একটি হাসপাতাল থাফিত। এই হাসপাতালের সহিত উ্র- 
পৃষ্ঠে স্বাপিত শিবিকার আকৃতি গ্যার্থুল্যান্সও থাকিত। হারূনুর রশীদের 
সময় যদ্ধক্ষেত্রে এই সকল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। তাহার ও তীহার 
পুত্র মামূনের সময় হাসপাতালের সাজ-্সরঞ্জাম, যথা তাবু ইত্যাদি এবং ওষধ- 
পত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বহনের জন্য বু উট ও খচচরের 
প্রয়োজন হইত । এই প্রথা খিলাফতের পত্তনের যুগেও চালু থাকে এবং 
সেলজক সুলতান মাহমুদের সময়ও হাসপাতালের জন্য 8০0টি উটের 
বোঝাই মালপত্রের প্রয়োজন হইত ।| রাজকীয় সেনাবাহিনী ও দেহরক্ষী- 
দল ব্যতীত আরও এক প্রকার সেনাদলের কথা জানা যায়। ইহারা ছিল 
ভূত্যের পর্যায়ভুক্ত এবং ক্রীতদাসগণের মধ্য হইতে অল্পবয়স্ক বালকদিগকে 
স্শিক্ষি। দান করিয়া ইহাদিগকে প্রাসাদে রাখিয়৷ দেওয়া হইত। ইহারা 
'সিবয়ানুদ্দার' বা “গিলমানুদ্ধার' নামে অভিহিত হইত। 

সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরবিন্যাস সম্পর্কে সব সময় একরকম নিয়ম 
প্রচলিত ছিল না| মাসউদীর মতৈ, দশজন লোকের উপর একজন আরিফ, 
একশতজন লোকের উপর একজন নকীবৰব এবং দশজন নকীবের উপর 
অর্থাৎ এক হাজার লোকের এক দলের উপর একজন কায়িদ থাকিত। 
দশ হাজার লোকের একদল সেনাবাহিনী একজন আমীর দ্বারা পরিচালিত 
হইত। সেনাবাহিনীর প্রধানকে রঈসুল-জায়শ, সাহিবল-জায়শ কিংবা 
পরবর্তী যগে ইসপাহসালার (সিপাহসালার) বলা হইত। 

সৈন্যদল গতানুগতিক পাঁচটি দলে বিভক্ত হইয়া যদ্ধ করিত-_অগ্র, 
পশ্চাৎ, কেন্দ্র, ডান ও বাম। আরব সৈন্যদের যদ্ধযাত্রার দৃশ্য দর্শককে 
বিস্বায়ে অভিভূত ও ভয়ে বিশৃঢ় করিয়া তুলিত। সম্মুখভাগে অশ্বারোহী- 
দল ভ্রত গমন করিত, উভয় পার্ৰরে তীরন্দাজ বাহিনী তাহাদিগকে রক্ষা 
করিযা চলিত। ইহারা ঘোড়ার সঙ্গে তাল রাখিয়া দৌড়াইতে পারিত। 
পশ্চাতে অগণিত সংখ্যায় অপর্ষ নিয়ম-শৃঙ্খলার সহিত পদাতিকবাহিনী 
গমন করিত। ইহাদেরই মধ্যস্থলে খাদ্য, ত:ৰ ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উটের 
সারি চলিয়া যাইত। পশ্চান্তাগে চলিত অগণিত উট, খচচর ও অশ্ব, 
এ্যান্বল্যান্স, ক্ষেপণাস্ত্র, প্রস্তর-নিক্ষেপক-অস্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ও মাল-মাস্তা 


আব্বসীয় শাসন পদ্ধতি ৩২১ 


লইয়া । খলীফা অথব। শাহজাদাগণ বুগ্ধাভিযানে গমন করিলে জাঁকজমক 
আরও বাড়িয়া যাইত। দেহরক্ষীদের জমকাল ইউনিফরম, স্বর্ণখচিত 
রাজকীয় পতাকা, সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের জীকজমকপূর্ণ পরিচ্ছদ 
নয়নাভিরাম ও চিত্তাকর্ষক হইত। অগ্রগামী সেনাদল নিদিষ্ট স্থানে পৌছিবা- 
মাত্র পরিখা খনন করিয়া অতাকিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা ভবলম্বন 
করিত। ইহার পর মূল সৈন্যদল পেৌছিলে তীবৃগুলিকে এমন স্ুবিন্যস্ত- 
ভাবে সংস্থাপন কর। হইত, যেন সচরাচর শহরের মভ রাস্তাঘাট, হাট-বাঁজার 
ও প্রাঙ্গণ থাকে । সমস্ত কীভ নিয়ম-শৃঙ্খলার সহিত সমাধা হইত। তারপর 
রসদ বিতরণ করা হইত্ত, শিবিরাগ্সি প্রজ্জলিত করা হইত, উনুনে পাত্র 
চড়াইয। দেওয়। হইত এবং সান্ধ্যভোজনের পর এশার নামাজ পাঠাস্তে 
সৈন্যগণ চক্রাকারে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ বা দূঃসাহসিক অভিযানের গল্প 
শুনিত কিংবা বীণা ও বাঁশীর সহিত গীত বা কবিত৷ পাঠ শ্রবণ করিত। 
শত্রুর মূকাবিল। করিবার সময় পদাতিক সেনাবাহিনী বর্গক্ষেত্র গঠন 
করিত এবং তাহাদের বর্শাফলক সম্মুখে কাঁকাইয়। মাটতে প্রোথিত করিত। 
তারপর হাঁটু গাড়িয়া মাটিতে ঢাল নামাইয়া শত্রুর মৃকাবিলার জন্য প্রস্তত 
থাকিত। পদাতিকগণের অব্যবহিত পিহুনেই ধনূর্ধর ও তীরন্দাজগণ থাকিত। 
ইহাদের উভয় পাশ্বে অশ্বারোহীর। থাকিত। শক্রর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
তীরন্দাজগণ ঝাঁকে ঝাকে অজস্রধারায় তীর নিক্ষেপ করিত। পদাতিক 
দল তাহাদের স্বস্থানে থাকির। বর্শার ব্যবহার করিত। যুগপৎ অশ্বারোহীর। 
সম্মুখে অগ্রপর হইয়া শক্রদিগকে »্আক্রমণ করিত। যেই মৃহতে শক্রগণ 
পশ্চাদপসরণের কোন নমূনা দেখাইত, তৎক্ষণাৎ মূল বাহিনী কিংবা কোঁন 
বাহিনী সংরক্ষিত থাকিলে উহার সাহায্যে প্রচ আক্রমণ করা হইত । 
শত্রু সৈন্যকে অনুসরণ করিয়া বহুদূর যাইতে হইলে অশ্বারোহী বাহিনী এবং 
তীরন্দাজদের মধ্যে যাহার! অশ্বারোহী ছিল, তাহারাই এই কার্য সমাধা করিত ! 
'আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু যে কেবল তাহাদের উন্নত কলা-কৌশলের 
মধ্যেই নিহিত ছিল, তাহা নহে; আরবগণ অপেক্ষাকৃত দ্রতবেগে স্থানাস্তর 
গমন করিতি পারিত। গ্রীক বাহিনী খচচর, গাধা অথবা ঘোড়ার সাহায্যে 
মালপত্র টানিত, কিন্ব আঙ্লবগণ এই উদ্দেশ্যে উঠে ব্যবহাল কারিভ। 
সৈন্য, খাদ্যদ্রব্য, লটবহর ও যদ্ধাত্্র উটের পিঠে দিয়! আরবপণ অভি অল্প 
সমরে একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিত। পার্বত্য যদ্ধেও আরবগণ 
পটু ছিলি। বাবকের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে আব্বাসীয় বাহিনী দক্ষতা 
২১--__ 


৩২২ ইসলাম ও খিলাফত 


ও নিপুণতার পরিচয় দেয়। অবরোধের অন্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল শর-নিক্ষেপক 
যন্ত্র, প্রস্তর নিক্ষেপক মানজানিক ও প্রাচীর ভাঙ্গিবার দাঁববাবা | 

প্রাথমিক যুগে আরব নৌ-বহর রাজ্য জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিক৷ গ্রহণ 
করিলেও আব্বাসীয়দের সময় নৌবহর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 
নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের তীরবতী স্বাধীন মুসলিম র্াজ্যগুলির একচেটিয়া 
হইয়৷ পড়ে । স্পেনের উমাইয়াগণ ও মিসরের ফাতিমী শাসকগণ উন্নতমানের 
নৌবাহিনীর অধিকারী ছিলেন। পাঁচ রকমের যুদ্ধ জাহাজের নাম এই যগে 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে, যথা-- (১) আশশুউনা--বড় যুদ্ধ জাহাজ-_ইহাতে 
করিয়। অস্ত্রশস্ত্র বহন করা যাইত, (২) হাররাকা--ইহাতে ন্যাপথা ও অন্যান্য 
বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করা হইত, (৩) তাবরাদা--ক্ষিপ্রগতি ছোট নৌকা, 
(8) ইশারিয়াৎ ও (৫) সালান্দাৎ|। নৌবাহিনীর প্রধানকে আমীরুল বাহর বলা 
হইত। এই নাম হইতেই এ্যাডমিরাল (£:001751) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 

খলীফা মুকতাদিরের সময় আববাসীয়গণের সামরিক শক্তি হাস পাইতে 
থাকে। এই সময় হইতে সৈন্যগণ রাজকীয় কোঘাগার হইতে সরাসরি 
বেতন পাইত না। তাহার! প্রাদেশিক শাসনকর্তা অথবা আঞ্চলিক সৈন্যা- 
ধ্যক্ষের নিকট হইতে বেতন প্রাপ্ত হইত। এই উদ্দেশ্যে উচচপদস্থ কর্ম- 
চারিগণকে জায়গীর হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চল প্রদান করা হইত। এই সময় 
কতকগুলি প্রদেশ হইতে কোন রাজস্ব আদায় হইত না। কোন কোন প্রদেশ 
হইতে পর্ববর্তী রাজস্বের অংশ বিশেষ মাত্র আদায় হইত। মকতাদির 
তাহার সভাসদগণকে এই শর্তে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার প্রদান করিলেন 
যে, তীহার। যেন নিজ দায়িত্বে রাজস্ব আদাঁয় করিয়। যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ 
করেন ও সৈন্যদের বেতন দান করেন এবং পরিশেষে একটি নিদিট অঙ্ক 
বাগদাদে প্রেরণ করেন। এই প্রথা ইকতা (জায়গীর) নামে অভিহিত 
হয়। বুওয়াইহী আমীরগণ সৈন্যদিগকে বেতনের পরিবর্তে জায়গীর 
দানের প্রথা ব্যাপকভাবে চালু করেন। এই জায়গীর প্রথা সনজকদের 
আমলে নিয়মিত প্রথা! হিসাবে প্রবতিত হয়। এই সময় হইতে গভর্নর 


ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ শহর, অঞ্চল ও প্রদেশ পর্যন্ত জায়গীর হিসাবে শাসন 
করিতে থাকেন। ই'হার! প্রকত প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে আপন আপন এলাকা 
শাসন করিতে থাকেন। এই সামস্ত রাজগণ নিদিষ্ঠহারে ব।ৎসরিক 
জুলতানকে কর দান করিতেন এবং যুদ্ধের সময় নিদিষ্ট সংখ্যক সৈন্য 
লইয়া স্থুলতানের পতাকার নীচে ুদ্ধযাব্রা করিতেন। এই সকল 
সৈন্যের সাজ-সরঞ্রাম ও ভরণপোধণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাহাদের ছিল। 


আধ্ব'সীয় শাসন পদ্ধতি 
প্রাদেশিক শাসন: গভর্নর 


উমাইয়। খলীফাদের সময় প্রাদেশিক বিভাগগুলি যেমন ছিল, আববাসীয়- 
দের সমর তাহার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। আব্বাসীয়গণের 
সময় প্রদেশের সীমানা মাঝে মাঝে কিছু কিছু রদবদল হইত এবং ভৌগো- 
লিকগণ কর্তৃক বণিত নামের তালিকার সহিত রাজনৈতিক এলাকাগুলির 
হুবহু মিল সব সময় ছিল না বলিয়। মনে হয়। তবে প্রাথমিক যুগের 
প্রদেশ বিভাগগুলির নাম মোটামুটি দিমনরূপ ছিল £ 


(১) আফ্রিকা ও সিস্িপি, (২) মিসর, (৩) সিরিয়া-প্যালেস্টাইন, (8) 
ছিজাজ ও ইয়ামামা, (৫) ইয়ামন, (৬) বাহরাইন ও উম্ান, রাজধানী বসরা, 
(৭) সাওয়াদ বা ইরাক, (৮) জজীরা, (৯) আজরবাইজান, (১০) দ্িবাল 
(245018), (১১) খুজিস্তান, (১২) ফারস (শিরাজ), (১৩) কিরমান, (১৪) 
মাকরান, (১৫) সিজিস্তান বা সিস্তান,(১৬-২০) কৃহিস্তান, কমিস, তাবারিস্তান, 
গুরগান ও আমিনিয়া, (২১) খুরাসান, উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানসহ, (২২) 
খাওয়ারিজম, (২৩) সুগুদ (বৃখার। ও সমরকন্দ শহরসৃহ), (২৪) ফরগন! । 

প্রাদেশিক শাসনকর্তা উজীরের সুপারিশক্রমে নিষক্ত হইতেন এবং 
উজীরের অপসারণের শঙ্গে সঙ্গে অপসারিত হইতেন। তীহাকে আমীর 
বল! হইত এবং প্রদেশের সামরিক ব্যাপার, রাজস্ব আদায়, শাম্তিরক্ষা, 
ধর্মীয় অনুশীসন কার্যকরীকরণ, পূজিস বাহিনী গঠন ও জমার নামাজের 
ইমামতি করা ইত্যাদি তীহ!র কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইত। প্রদেশের 
শাসনকর্তাগণ খলীফার দুর্বলতার স্থযোগে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন 
এবং দরবতাঁ অঞ্চলের আমীরগণ এই শাসন কর্তৃত্ব নিজেদের পরিবারে 
বংশানুক্রমিক করিবার চেষ্টা করিতেন। বিচার বিভাগের মোটামুটি দায়িত্ব 
আমীরের হাতে খাকিলেও কাজীগণ খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন বলিয়। 
মনে হয়। গভর্নরগণ প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে যাবতীয় ব্যয় িবাহের পর 
উদ্বত্ত অর্থ খলীফার নিকট রাজধানীতে প্রেরণ করিতেন । 


বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা 
ছিটি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্‌ 
কবীর, দি বওয়াইহিদ ডায়ন্যাস্টি অব বাগদাদ 
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্স্‌ 
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৩৮ 
আব্বাসীয় যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন 


আব্বাসীয় যূগে পুরাতন রক্ষণশীল সামাজিক ব্যবস্থা বছলাংশে পরি- 
বতিত হইয়াছিল । আব্বাসীয়গণ পারসিকদের ও অনারবদের সহায়তায় 
ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন। খলীফাগণ অনারব রমণীদের 
পাণিগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার অনেকেই জাতিতে 
পারসিক, গ্রীক, তু ও আমিনীয় ছিলেন। খলীফাগণ দরবারে পারসিক 
ও তুকী দেহরক্ষী, পারসিক' উজীর ও কর্মচারী পরিবেষ্টিত হইয়া কালাতি- 
বাহিত করিতেন | উমাইয়া যুগের পুরাতন অভিজাত শ্রেণী ক্ষমতাচ্যত 
হইল এবং তাহাদের স্থলে নতুন অনারব অভিজাত শ্রেণী ও শাসকমগ্ডলী 
গাড়িয়। উঠিল। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধনিক ও বণিক শ্রেণী 
সমাছে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিল। এখনকার অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে 
আমরা ধনাঢ্য ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাই। জীবনযাত্রার মান 
অনেক বাড়িয়া যায় এবং ধনী ব্যক্তিগণের বেশ-ভূষায়, সাজ-সরপ্জামে, আসবাব- 
পত্রে, খানাপিনায় ও বিলাস-ব্যসনে পূর্ববর্তী যগ হইতে বছ পার্থক্য পরি- 
লক্ষিত হয়। 

'আব্বাসীয় খলীফাগণ মহ] আড়ম্বরে ও জীকজমকে জীবন যাপন করিতেন। 
চকমকে ইউনিফরম পরিহিত দেহরক্ষীরা তাহাদিগকে ধিরিয়া থাকিত। 
খনীফাদের খলীফা জানর নিম পর্স্ত কাব! পরিধান করিয়া মণিমুক্তা"খচিত 
জীবনযাত্রা কোমরবন্দ কোমরে বাঁধিয়া, কীধের উপর মূল্যবান চাদর জড়াইয়া 
কালান্সুয়া নামক চোখা-মাথাবিশিষ্ট টুপি পরিধান করিতেন। এই 
কালানৃজ্য়। মনসূর কর্তৃক প্রবতিত হয়। বিশেষ দরবার উপলক্ষে খলীফা 
সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। দেহরক্ষিগণ খোল। তরবারি হাতে তাহার 
চতুদিকে দণ্ডায়মান খাকিত। উচচপদস্থ, ব্যক্তি ও ষুবরাজগণ সিংহাসনের 
ডাইনে ও বামে সারিবদ্ধ খাকিতেন। খলীফা প্রথমে পরদার অন্তরালে 
থাকিতেন। পরদা উত্তোলিত হইলে উপস্থিত ব্যক্িগণের নাম উচচারিত 
হইত। তাহার! অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিতেন। এতদুপলক্ষে 
ভাবী উত্তরাধিকারী খলীফার পাশ্রে একটি আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। 


সমাজ 
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সভাসদগণ সিংহাসনের উভয় পাশে বংশ ও পদমর্ধাদানুষায়ী দুই সারিতে 
উপবেশন করিতেন। ঈদূল ফিতর উপলক্ষে খলীফা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে 
ভোজে আপ্যায়িত করিতেন। 

অভিদ্াত ও সমন্্ান্ত ব্যক্তিগণ বেশ-ভূঘায় খলীফাঁর অনুকরণ করিতেন । 
ধর্ীনেতা ও আইনজ্ঞগণ মাথায় কাল পাগড়ি এবং “তায়লাসান নামক রুশাল 
পরিধান করিতেন। এই যগে টিলা পায়জামা (সারাউইল), কামিজ, 
নীচের জামা, জ্যাকেট (কফতান), কাবা, সর্বোপরি পরিহিত আবা বা 
জববা এবং কালান্সুয়া টপি ভদ্রলোকের সাধারণ পোশাক ছিল। অবস্থাপন্ন 
লৌকেরা মোজা ব্যবহার করিত। পুরুষেরা জুতা ও বৃট-জূতা উভয়ই 
ব্যবহার করিত। 

এই যুগে রমণীদের বেশ-ভূঘায় অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ধনাঢ্য 
মহিলার! মণিমুক্তা-খচিত গুস্বজাকৃতি টুপি পরিধান করিতেন। এই টুপির 
নিমুভাগে মণি-বসানো বন্তাকার মালা থাকিত। হারিনুর রশীদের বৈমাত্রেয় 
ভগ্ী উলাইয়া৷ এই টপির প্রচলন করেন। হাতে বালা (আসাবীয়) ও 
পায়ে মল (খলখল) সচরাচর ব্যবহৃত হইত। গগুদেশ ও ওষ্ঠ রপ্রিত করার 
পদ্ধতি পাঁরসিকদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইরাছিল। সৌন্দৰ 
বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম ফোটার ব্যবহার আরবদের মধ্যে বরাবর প্রচলিত 
ছিল। নৃওয়াইবীর মতে আদর্শ স্ুন্দরীকে খঁজুদীর্ঘ দেহ, পূর্ণচন্দের 
মত বদনমণ্ডর, ঘোর কষ্ণবর্ণ কেশ, তিল বিশিষ্ঠ গোলাপী গণ্ড, মূগের 
মত ডাগর কাল চোখ, . নিদ্রান্ক' চক্ষপূট, ক্ষত্র মুখগহবরে মুক্তা সদশ 
সুসজ্জিত দস্তপাটি, উন্নত বক্ষ, প্রশস্ত নিতথ্ব এবং ক্রমাগত ক্রীয়মান ও 
হেনারপ্রিত-প্রস্ত অঙ্গলীর অধিকারিণী হইত হইবে। 

আব্বাসী যগের প্রথম দিকে স্ত্রীলোকগণ তাহাদের উমাইয়া ভগ্মীদের 
মতই অব]ধে চলাফেরা করিতে পারিত। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষের 

দিকে ক্রমান্বয়ে অবরোধ প্রথা চালু হইতে থাকে। প্রাথমিক 
সমাতে যগে অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা বিশেষতঃ রাজপরিবারের 
মহিষী ও শাহজাদীগণ সমাজে বিশেষ সম্মানিতা ও সমাদৃত 

ছিলেন। মনসুরের সময় দুইজন শাহজাদী বর্ম পরিহিতা হইয়।৷ বাই- 
জান্টাইনদের সহিত যুদ্ধে গমন করেন। সাযরাজ্জী জ্বাঁয়দা প্রতিভাশালিনী 
রমণী ও গুণসম্পন্না কবি ছিলেন। তাহার জনহিতকর কার্ষের কথা 
পূর্বেই বণিত হইয়াছে। তিনি হান্ষনুর রশীদের সময় ও পুত্র মামুনের 


৩২৬ ইসলাম ও খিলাফত 


সময় রাজকার্ষে অংশ গ্রহণ করিতেন। মামুনের পত্বী বুরানও গুণবতী 
ও দানশীল। ছিলেন। হান্সনূর রশীদের মাতা খায়জরান, তীহার ভগী 
উলাইয়। রাষ্ট্র ও সমাজে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। মুকতাঁদিরের 
মাতা দরবারে বসিয়া সভাসদ ও বৈদেশিক রাজদৃততগণকে সাক্ষাৎকার 
প্রদান করিতেন, দরখাস্তকারীদের আবেদন শ্রবণ করিতেন এবং পুরুষের 
মত রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। সাধারণ আরব রমণিগণও যৃদ্ধে যোগদান 
করিতেন, সৈন্য পরিচালনা করিতেন, কবিতা-কাব্যে পুরুষদের সঙ্গে প্রতি- 
যোগিতা করিতেন এবং বিশেষ করিয়া গান-বাজনায় সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন 
করয়াছিলেন। খলীফ! মুতাসিমের আমলে তবলাবিশীরদ উবায়দা নিপুণ 
তবলাবাদিক। হিসাবে “উবায়দা আত-তাধুরীয়া' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার খ্যাতি সর্বজনবিদিত ছিল এবং তিনি সঙ্গীতও রচনা 
করিতে পারিতেন। মুতাওয়াক্কিলের আমলে ফযল নার্মী এক কৰি 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। শায়খা শুহদা নামী এক মহিলা ছাদশ 
তাব্দীতে বাগদাদে ইতিহাস ও সাহিত্যে বক্তৃতা দান করিতেন। তিনি 

খুশখতের জন্যও খ্যাতি অন করেন। জয়নব উন্মুল মু'আইয়িদ আইন 
শিক্ষা লাত করিয়া যোগ্যতার সনদ লাভ করিয়াছিলেন। তাকিয়াহ হাদিস- 
বিশারদ ও কবি ছিলেন। 

মূনলিম সমাজে সর্ব যুগে বিবাহ একটি ধমীয় কর্তব্য এবং পারিবারিক 
ভীবন-আদর্শ বলির বিবেচিত হইত। সন্তানের জন, বিশেষতঃ পত্র 
সন্তানের জন আল্লাহর নিয়ামত বনিয়৷ গ্রহণ করা হইত। গৃহকর্, 
স্বামী ও সম্ভতানের পরিচষ স্ত্রী-জাতির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল। 
সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মাতার উপর ন্যস্ত ছিল। মেয়েরা 
সৃত৷ কাটিয়া ও তাত বূনিয়া অবসর বিনোদন করিত। 

আরব লেখকদের মতে, ভদ্রলোট্কর (জরীফ) সংজ্ঞ। নিমনূপ : তীহার 
বাবহার নম, তিনি নিতাঁক ও সাহসী, তীহার আচরণ মাজিত, তিনি ঠা্টা- 
পরিহাস থেকে বিরত থাকেন, সু-জনের সঙ্গ ভালবাসেন ; তিনি 
সত্যকথনে অত্যন্ত, প্রতিজ্ঞা পালন দৃঢ়, গোপন কথা রক্ষায় 
যত্ববান:; তিনি পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করেন, জীর্ণ পোশাক পরিহার 
করেন, খাওয়ার টেবিলে অল্প অল্প আহার মূখে তোলেন, অল্প কথা বলেন, 
অল্প হাসেন, খাবার ধীবে ধীরে চিবান, অঙ্গলী লেহন করেন না, রস্ুন- 
পেঁয়াজ বর্জন করেন এবং সর্বসাধারণ্যে দস্তকীলক ব্যবহার পরিহার করেন। 


তত্রলোক 


আব্বসীর যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ৩২৭ 


এই যুগে দীওয়ান বা সোফার প্রচলন হয়। এই সোফা কামরার 
তিন দিকে স্থাপিত হইত। উমাইয়াদের সময় বসিবার জন্য চেয়ারের 
৪ প্রচলন হইয়াছিল, কিন্তু চতুফ্ষোণ গদী (কশন) মেঝের উপর 
আসবাবপত্র রাখিয়া উহার উপর আরামে বসাই বেশী জনপ্রিয় ছিল। ঘরের 
মেঝে কার্পেটে ঢাকা থাকিত। দীওয়ান অথবা কৃশনের 

সন্তুখে ছোট টেবিল রাখিয়া উহার উপর পিতলের তৈরী বড় বড় গোল 
ট্রেতে খাবার দেওয়া হইত। অবস্থাপন্ন গৃহে ট্রে রৌপ্যের তৈয়ারী হইত 


এবং কাঠের টেবিল আবলুস, ঝিনুক অথবা কচ্ছপের খোল খচিত করিয়। 
সুসজ্জিত করা হইত। 


চিনির পানিতে তৈয়ারী মিষ্ট শরবৎ, ফলের সিরাপ কিংবা গোলাপ 
পানির সাহায্যে সুগন্ধধুক্ত করিয়া পরিবেশন করা হইত। কিসমিস ঝ! 
পানীয় খেজুর ছারা প্রস্তুত নবীজ নামক পানীয়ও প্রচলিত ছিল। 
মদ্যপান উচ্চস্তরের সমাজে প্রচলিত ছিল। খলীফা, উজীর, 
নাজীর, উচচপদস্থ কর্মচারী, সকলেই মদ্যপান করিতেন । সঙ্গীতের 
জলদার, নাচগানের আসরে মদ্যপান বহুল-প্রচলিত ছিল। এইসব জলসায় 
খলীকাগণের বিশেষ সহচর থাঁকিত ১ তাহাদিগকে “নাদীম বলা হইত। 
কবির এই যুগে মন্যপান সম্পকিত 'খামরীয়াৎ রচনা করিতেন। 
এই যুগে মূসলিম সমাজে হান্মামের প্রচলন খুব বেশী ছিল। স্ুবিখ্যাত 
ইতিহাপিক ধতীবের মতে মুকতাদিরের রাজত্বকালে (৯০৮--৩২খীঃ) বাগদাদে 
২৭০০ সাধারণের ব্যবহারোপযোগী হান্নামখানা ছিল। এ একই ধতিহাসিকের 
মতে অন্য সময় ইহার সংখ্যা ৬০,০০০ পর্যন্ত ছিল। এই সংখ্যা 
অতিরঞ্জিত মনে হইলেও ইহা৷ দ্বারা হান্নামের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে 
বেশ ধারণা করা যায়। হান্নামখানা অনেকগুলি কামর লইয়া গঠিত 
ছিল। ইহার মেঝে মোজাইক করা এবং আভ্যন্তরীণ দেওয়াল মার্বেল 
পাথরে মোডা ছিল। আভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠটি গুজে ঢাকা থাঁকিত এবং 
এ ওস্বজের রডীন কচ ব। পাথরের মধ্য দিয়। ধরে আলোক প্রবেশ করিতে 
পারিত। এই কামরাটকে উত্তপ্ত পানির বাশের সাহায্যে গরম করা 
যাইত। কোন কোন হাম্বামখানায় গরম ও ঠাণ্ডা উভয় রকম পানির 
ব্যবস্থা থাকিত। 
আব্বাসীয় আমলে পূর্ববর্তী উমাইয়৷ যুগের ন্যায় খলীফা ও শাহজাদা- 
গণের নিকট বৃগয়। অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আমীন সিংহ শিকার করিতে 


হাল্মাম 


৩২৮ ইসন।'ম ও খিলাফত 


ভালবাসিতেন। চিতার সাহায্যে শিকার মৃতাসিমের খুব প্রিয় ছিল। 
বাজপাখ্ীর সাহায্যে বা পোষা পাখীর সাহায্যে অন্য পাখী শিকার 
পুরাতন পারসিক প্রথা । আরবদের মধ্যে ইহার বহুল প্রচলন 
ঘটে। শিক্ষাপ্রাপ্ত বাজপাখীর সাহায্যে হরিণ, খরগোশ, বনোহস 
প্রভৃতি শিকার করা হইত। বড়'শিকারের জন্য বাজপাখীর সাথে সাথে পোষা 
ককরের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। শিকার যাত্রীরা সময় সময় কোন বিশেষ 
স্বানে বৃত্তাকার ব্যহ রচনা করিয়া! শিকার করিত। ইহাকে হালকা? 
বল! হইত। মৃতাসিম দজল। নদীর সহিত ঘোড়ার মালের আকৃতি দেওয়াল 
তৈয়ার করাইয়া তাহার ভিতরে শিকারগুলিকে ঢুকাইয়া লইতেন। অন্যান্য 
বহিষ্থার ক্রীড়ার মধ্যে ছিল তীর-ধনূ, পোলো, বর্শা নিক্ষেপ ও ঘোঁড়দৌড় 
ইত্যাদি। এই সময়ে কিছু গৃহাভ্যন্তরীণ খেলা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 
ইহাদের মধ্যে দাব। ও পাশ! খেলা প্রধান। হারনূর রশীদই সবপ্রথম 
দাব। খেলা প্রবর্তন করেন। দাব। (শতরঞ&) একটি ভারতীয় খেলা। 
অভিজাত মহলে পাশার পরিবর্তে দাবা খেলা বিশেষ চাল্‌ হয়। হারনুর 
রশীদ শালিমানের নিকট যে উপটঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন, তণাধ্যে একাটি 

দাবার বোর্ড ছিল। 
সাম়াজ্োর প্রসার, জীবনযাত্রীর মানোন্নয়ন, বিভিন্ন বিলাস সামগ্রীর 
প্রয়োজনীয়তা, আঁব্বাসীয় যুগে অপেক্ষাকৃত শীস্তি পরিবেশ এবং সাশ্নাছ্যের 
বিভিম্ন অঞ্চল প্রাপ্ত বিপুল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং সাম়াজ্যের 


খেলাধুল। 


নী বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বিপুল উৎপর় দ্রবা ও শিল্পজাত দ্রব্য 
ক দূর-দৃরান্তের রাজ্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সম্পক ও আন্তর্জীতিক 


বাণিজ্যের পথ স্প্রশস্ত করিয়াছিল। বাগদাদ, বসর।, সীরাফ, 

কাঁয়রে। এবং আলেকজান্দ্রিয়া জল ও স্থলপথের প্রধান বাঁণিজ্যবেন্্র ছিল। 
পাক-ভারত উপমহাদেশ ও চীন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পকের বিনে তৃতীয় 
মসলিম শতাব্দীর মৃসলমাঁন বণিকদের সমুদ্রযাব্রা, যেমন সুলায়মান আাত্তা- 
জিরের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ হইতে জানা যায়। পারস্যোপসাগরের সামৃদ্রিক 
বন্দর সীরাফ, বসরা ও উবল্লা হইতে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে 
আদন ও লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত বন্দরসমূহ হইতে সুসলমান 
সওদাগরগণ সমুদ্রপথে পাক-ভারত . উপমহাদেশ, সিংহল, পূর্ব-ভারতীয় 
দ্বীপ ও চীনদেশে চপরিয়া ধাইত। স্বপথে সমরকন্দ ও চীন 
ুষিদ্তান হ ইছইয়া যে বাণিজ্যপথ চলিয়া গিয়াছিল, ইহাকে “বৃহৎ রেশম পঞ্চ 


আব্ব'সীর যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ৩২৯ 


বলা হইত। চীনদেশের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে রেশম প্রধান ছিল। এইজন্য 
এই বাণিজ্যপথের নাম “রেশম পথ' হইয়।ছিল | এই পথে বাণিজ্য কাফেলার 
অদল-বদল হইত: কোন এক কাফেলা সারাপথ পরিভ্রমণ করিত না। 
চীনদেশ হইতে আনীত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ছিল রেশম, রেশমের তরী 
ক।পড়, তৈজপপত্র, কাগজ, কালি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ও দারুচিনি । 
পাঁক-ভারত উপমহাদেশ হইতে আসিত চন্দন কাঠ, আবলুস কাঠ, নারিকেল, 
চিতাবাবের চামড়া এমন কি' বাঘ, হাতী ও চিতাবাঘ । খীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 
চীনদেশের সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল । মুসললান 
সওদাগরগণ তাহাদের সঙ্গে লইয়। যাইতেন খেজর, চিনি, সতী ও পশমী বস্ত্র, 
ইম্পার্তের যন্ত্রপাতি ও কাচের জিনিস। 

স্ক্যাণ্ডিন্যাভিয়৷ অঞ্চলে বিশেষতঃ সুইডেনে সপ্তম শতীব্পী হইতে 
একাদশ শতাব্দীর তারিখ অঙ্কিত হাজার হাজার মুসলিম মুদ্রা পাঁওরা 
গিয়াছে। এইগুলি মূললিম বাণিজ্য বিস্তারের পরিধি সূচিত করে। ভল্গা 
নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বহু মৃদ্রার প্রাপ্তি এই যুগের সাহিত্যে উল্লিখিত মুসলিম 
সাম্াজ্যের সহিত বাল্টিক অঞ্চলের বাণিজ্য সম্পর্কের বিবরণী সত্য বদির! 
প্রমানিত করে। এই বাণিজ্যপথ ধম্পিরান সাগর, কৃষ্ণ সাগর ও রুশিয়ার 
নব্য দিয়। বাভ্টিক সাগর অঞ্চপুল চলির। যাইত । এই সকল অঞ্চল হইতে 
আরবগণ চামড়া, পশম এবং আদ্বর (কুগদ্ধি) আনিত। বাণাড লুইস বলেন, 
সম্ভবতঃ আরবগণ লিজের। স্কাত্িন্যাভিয়া অঞ্চল পর্যন্ত যাইত না] এই 
সক উত্তরাঞ্চলের লে।কের। রুশিয়ার তাহাদের মলে সাক্ষাৎ করিত। কিংবা 
তলগা অঞ্চলের খাজার ও বূলগারগণ উত্তরাঞ্চলের দোকদের সহিত আরবদের 
নব্যস্থ হিসাবে কাজ করিত। এই অঞ্চলে আরব বাণিজ্যের প্রভাব হিসাবে 
দইটি জিনিসের উল্লেখ কর। হর। সুইডেনের সর্বপ্রাচীন মুদ্রা আরবী 
নিরহামের ওজনে তৈরী হইত এবং প্রাচীন আইসল্যাণ্ডের সাহিত্যে বহু 
আরবী শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে । আক্রিকার সহিতও আরবগণ স্বলপাথ 
ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত এবং এই অঞ্চল হইতে তাহার! স্বর্ণ ও 
ক্রীতদাস আমদানী করিত। পশ্চিম ইউরোপের সহিতও আরবদের 
ব্যবন।-বাণিজ্য চলিত। এই ব্যবসায়ে ইছদীগণ মধ্যস্থ হিসাবে কাজ 
করিত। এই ইছর্দীরা আরবী, ফারসী, গ্রীক, ফ্রাঙ্ক, স্পেনীয় ও শ্লাভ 
তাষা জানিত | ইহার! জল ও স্ল পথে পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং পশ্চিম 
হইতে পূর্বে যাতায়াত করিত। পাশ্চাত্য হইতে তাহারা খোজা, ভ্রীতদাসী, 
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ক্রীতদাস, বঝুকেড, পশম, তরবারি প্রভৃতি আমদানী করিত। তাহারা 
পশ্চিম তৃমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে জাহাজে মিসরের ফারাম৷ নামক স্থানে 
অনতরণ করিয়া উদ্টীযোগে লোহিত সাগর পর্যস্ত যাইত সেখান হইতে আবার 
জাহাছযোগে সিন্ধু, দক্ষিণ ভারত, ও চীনদেশে চলিয়া যাইত। আর এক 
দল পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এট্টিয়কে অবতরণ করিয়। স্থলপথে জাবির। 
নামক স্থানে গমন করিয়া সেখান হইতে বাগদাদ ও উবল্লা হইয়া উমান, 
সিশ্ধু, দক্ষিণ-ভারত ও চীনদেশে চলিয়া যাইত। 

সুদূরপ্রসারী ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে নবম শতাব্দীতে আরবদের মধ্যে 
ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। রৌপ্য-ুদ্রা দিরহাম এবং স্বর্ণ-ুদ্রা দীনারের 
মধ্যে আনুপাতিক মূল্যের তারতম্য ঘটায় এক শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়কারীর 
(সাররাফ) উত্তব হয়। নবম শতাব্দীতে ইহারাই ব্যাপকভাবে ব্যাঙ্কের 
ভূমিক। পালন করিতে আরম্ভ করে। বড় বড় ব্যবসায়িগণ তাহাদের 
মূলধন ইহাদের নিকটি জম! রাখিত। এই সময়ে বাগদাদে প্রধান কেন্দ্র 
ও অন্যান্য শহরে শাখা অফিসসহ ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠে। এই সকল ব্যাঙ্ক 
হইতে চেক ও ক্রেডিটপত্র (15661 01 0151) দেওয়া হইত। 
এই ব্যবস্থা এত স্ুচাররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, বাগদাদ হইতে একটি 
চেক লইয়া মরক্কোতে উহ্না ভাঙ্গানো যাইত। বসরাতে ব্যাক্ষ-ব্যবস্থা 
এত প্রসার লাভ করে যে, প্রত্যেক সওদাগর ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিতেন এবং 
বাজারে চেকের সাহায্যে লেন-দেন করিতেন, কখনও নগদ টাকার সাহায্যে 
লেনদেন করিতেন না। দশম শতাব্দীতে আমর। বাগদাদে সরকারী 
ব্যাঙ্ক দেখিতে পাহইী। এই ব্যান্ক হইতে সরকারকে অনাদায়ী রাজস্বের 
বিনিময়ে বহু নগদ অর্থ ধার দেওয়া হইত। মুসলমানদের মধ্যে সুদ গ্রহণ 
বে-আইনী হওয়ার এই সকল ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ প্রায় সকলেই ইহুদী ও 
খীস্টান ছিলেন। 

সেই যুগের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি তৎকালীন সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় প্রতি- 
ফলিত হইয়াছিল। এই যুগের সাহিত্যে আদর্শ সওদাগরের চিত্র অস্কিত 
হইয়াছে । সমাজে সওদাগরদের স্বান বহু উত্চচ ছিল। পুরাতন আরব 
অভিজাত শ্রেণীর পরিবর্তে আমরা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক 
দেখিতে পাই। এক শ্রেণী ধনিক ও বণিক, অপর শ্রেণী শিক্ষিত সংপ্রদায়। 
ধনিক সংপ্রদায়ের প্রাচর্য সম্পর্কে ধারণা করিতে হইলে দৃই একটি উদাহরণ 
দিতে হয়। বাগদাদে খলীক! যুকতাদিরের আমলে ইবনুল-জাস্সাস নামক 
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এক জছরীর ১৬,০০০,09০০ দীনার মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়া্ড করার পরও 
তিনি বেশ ধনী ছিলেন। বসরার বিখ্যাত ব্যবসারিগণের কয়েকজনের 
প্রত্যেকের বাৎসরিক আয় ১,০০০,০০০ দিরহামের অধিক ছিল। একজন 
মিল-মালিকের পক্ষে একশত দীনার দৈনিক' দান-সদকার ব্যয় কর! সম্ভব 
ছিল। সীরাফে একজন সওদাগরের বাড়ী তৈয়ার করিতে গড়ে ১০,০০০ 
দীনার লাগিত। কাহারও বাড়ী ৩০,০০০, আবার কাহারও বাড়ী ৪,১০০০,০০০ 
দীনারেরও ছিল। সীরাফের এই সকল সওদাগর সারাজীবন সমুদ্রপথে 
কাটাইত। 

বাবসা-বাণিজ্যের এত ব্যাপক সমংপ্রসারণ কখনও সম্ভব হইত না, 
যদি সাম্রাজ্যের মধ্যে কৃষিজাত ও শিল্পজাতি দ্রব্যের প্রাচুর্য না থাকিত। 
শি্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কাপড়-চোপড় প্রধান ছিল। বয়নশিল্লে 
সর্বাপেক্ষা বেশী লোকজন খাটিত এবং অন্যান্য শিল্পের তুলনায় 
এই শিল্পের উৎপাদনও বেশী ছিল। কাপড়-চোপড়ের মধ্যে কাটা-কাপড়, 
জামা-কাপড়, বটিদার কাপড়, গৃহসজ্জার সামগ্রী, কৃশন ও কার্পেট ইত্যাদি 
প্রধান ছিল। সূতী, সিন্কের তৈরা'রী ও পশমী সব রকমের কাপড়ই তৈরী 
হইত। যিসার লিনেন কাপড় তৈরী হইত। সুতা প্রথম পাক-ভারত 
উপমহাদেশ হইতে আমদানী হইত। পরে পূর্ব পারস্য হইতে আরন্ত 
করিয়৷ পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত সমগ্র মৃসলিম রাজ্যে তুলার চাষ হইত। 
বাইজান্টাইন ও সাপানীয় আমল হইতে পারস্যে সিক্কের কাপড় তৈরী 
হইত । পারস্যের পিক্কের কাপড় “টাফেটা' না ইউরোপে প্রপিগ্ধিলাভ 
করে। গুর্গাও্ ও সিস্তানে সিক্কের কাপড় বেশী তৈরী হইত। কার্পেট 
সর্বত্র তৈরী হইত, তবে তাবারিস্তান ও আমিনিয়ার কার্পেট সর্বে।ৎকৃষ্ট ছিল। 
বিভিন্ন স্থানে তৈরী বিশেষ বিশেষ কাঁপড় এঁসব স্বানের নামানুসারে পরিচিত 
হইতৃ। বাগদাদে তৈরী এক প্রকার ড্রিদার কাপড় বাগদাদের এক এলাকার 
নামানুসারে “আত্তাবী' নামে অভিহিত হইত। অনুরূপ কাপড় স্পেনে তৈরী 
হইয়া “তাবী” নামে ইউরোপে বিশেষ প্রসার লাত করে। কৃফায় প্রস্তত 
সিল্কের রুমাল এখনও কফীয়া নামে পরিচিত। এই রুমাল মাথায় বাঁধা 
হয়। ফারসের বিভিন্ন শহরে কয়েকটি উচ্চমানের কারখানায় কার্পেট, 
এষ্বুয়ডায়রী, যকেড (দীবাজ) ও রাজ-রাজড়াদের জন্য সম্মানের পোশাকে 
(ধিলাত) ব্যবহৃত কাপড় (তীরাজ) প্রস্তত হইত। তীরাজ কাপড়ে 
সুলতানের বা খলীফার নাম বা সংকেত লিখিত থাকিত। এই. তীরাজ 


শিল্প 
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কাপড় তৈরীর জন্য অনেক সময় সরকারী কারখানাও থাকিত। এই সকল 
কাপড় শাসকর। নিজে ব্যবহার করিতেন এবং বিশেষ উৎসব উপলক্ষে পদস্থ 
অফিসার ও সেনাপতিগণকে যৌতুক দেওয়া হইত। খজীস্তানে এক- 
প্রক।র বৃটদার কাপড় প্রস্তৃত হইত, যাহ। 'দামাস্ক' নামে পরিচিত ছিল। 
এই বুটিদার কাপড় প্রথমে দামিস্ে প্রস্তুত হইত বলিয়া ইহার এই নামকরণ 
কর। হয়। বৃখারা জায়নামাজের জন্য বিখ্যাত ছিল । গিডন, টায়ার ও 
অন্যান্য সিরীয় শহরে প্রাচীন ফিনিশীয় কাচ-শিল্প মুসলমানদের আমলে 
সৃক্ষাতায় ও স্বচ্ছতা বিশেষ উন্নতি লাভ করে| ক্রসেডের সময় প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের যোগাযোগের ফলে সিরিয়ার রঙ্গীন কীচ ইউরোপে নীত হয়। 
পরে এই ধরনের রঙ্গীন কাচ গির্জাসমূহে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে 
থাকে। সি্িরার কাঁচ ও ধাতু-নিমিত ফলদান নিত্যব্যবশ্গায ও শৌখীন 
উভয় প্রকারের উপাদান হিসাবে প্রসাদ্ধ লাভ করে। রবীন অন্লিপি 
সমন্মিত কাচের ঝাড় মসজিদে ও প্রাসাদে শোভা পাইত। পারস্যের 
কাশান অঞ্চতল রঙীন টাল শিমিত হইত বলিয়া এই শিল্পকে 'কাশানী' 
বল। হইত। দামিস্কে বহুকাল যাবি এই শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল | 
মৃদলমানদের মধ্যে কঁগজের ব্যবহার এবং ব্যাপক উৎপাদন বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । অষ্টম শতাব্দীর মারঝামীঝি চীনদেশ হইতে সমরকন্দে 
কগজ আমদানী হয়। উক্ত শতাব্দীর অবসানের পূর্বেই বাগদাদে প্রথম 
ক।গজের কল স্থাপিত হয়। ইছার পর হুইতে মসলিম শাম্াজ্যের সর্বত্র 
বহু কল স্থপিত হয়। মিসরে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তারও পর্বে, 
মরকেতে ১১০০ খ্বীস্টাব্দে, স্পেন ১১৫০ খীস্টাব্দে ক'গজের কল চাল 
হয় এবং সাদ ও রডীন উভয় প্রক।র কাগজ প্রস্তত হইতে থাকে । হল্রযাণ্ডের 
বিখ্যাত লাইডেনা বশ্ববিদ্যালয়ের লাইবেরীতে সংরক্ষিত ৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের 
হস্তলিখিত পৃস্তক “গরীবুল-হাদীস' সর্বপ্রাচীন কাগজের নিদর্শন। বটিশ 
মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আর একট প্রাচীন পুস্তক একজন খ্রীস্টান লেখকের 
দ্বার। ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল । মুসলিম অধ্যাষত ষ্পেন ও ইটালী 
হইতে স্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাগজ শিল্প ইউরোপে প্রসার লাভ 
করে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্রেরে আবিষ্কারের ফলে কাগজ সর্ব- 
সাধারণের জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্ত করে। মুসলিম জগতে বিখ্যাত কাগজ 
উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল সমরকল্দ, বাগদাদ, দামিস্ক, ত্রিপলী, কায়রো, ফেজ 


ওঁ ভেলেন্সিয়া। 


আবব।সীয় যগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ৩৩৩ 


এই ঘগে ধাতিব শিল্পও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। মুসলিম সামাজ্যের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ধাতুর খনি ছিল! পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে, বিশেষতঃ হিন্দুক্শ 
অঞ্চলে রৌপ্য পাওয়৷ যাইত। নৃবিয়। ও সুদান অঞ্চল হইতে স্বর্ণ আসিত। 
ইম্পাহানের নিকটে তায্নখনি ছিল । এই তাশ্রখনি হইতে ৫০০০ দিরহাম 
' সরকারী রাজস্ব পাওয়। যাইত। পারস্য, মধ্য-এশিয়া ও সিসিলিতে নৌহ 
পাওয়া যাইত। পারস্যোপসাগর হইতে মৃক্তা এবং সায়াজ্যের বিভিন্ন 
অঞ্চল হইতে মূল্যবান প্রস্তর সংগৃহীত হইত। এই যগে জহরীর শিল্প 
বিশেষ নৈপণ্য অর্জন করে। হীরা, মুক্তা, চুনি, পান্না ও নালকান্তমণি 
রাদা-বাদশাহদের বড় প্রিয় ছিল। হারূনর রশীদ একটি চনি 80,000 
দীনার ব্যয়ে অর্জন করিয়াছিলেন। খলীফা মকতাঁফীর ২০,900,000 
দীনার মূল্যের অলংকার ও স্ুগন্ধিদ্রব্য ছিল। 

প্রথম ঘূগেয আব্বাসীয়দের আমলে কৃষির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়| 
ইরাকের “সাওয়াদ' নামে অভিহিত উর্বর পলিমাটি অঞ্চল কৃষির পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী ছিলি । আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদ এই 


কৃষি 
৩. অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি রাষ্রের নিয়মিত 
কষিজাত দ্রব্য ্ 

আরের পথ জুগম করিয়াছিল | আব্বাপীয় খলীফাগণ দজলা-ফুরাত 


উপত্যকার নিমু অঞ্চলের কৃষির উন্নর্তির প্রতি বিশেষ যত্ববান ছিলেন। 
তাহার। এই এলাকায় পরাতন খালের সংস্কার সাধন করেন এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে নূতন খাল খনন করেন। মনসুরের সময় সংশোধিত নিহর- 
ঈস।' নামে অভিহিত একটি খাল ফরাত ও দজলাকে আনবার ও বাগদাদের 
নিকটে যক্ত করিয়াছে। অন্যান্য প্রধান খালের মধ্যে নহরে সরসর, 
নহর মালিক, নহর কৃসা, নহর সারা, নহর দূজাইন ও নহর সিলাহের নাম 
উল্লেখ কর যাইতে পারে। এই সকল খাল দজলা-ফুরাত উপত্যকার 
নিমাঞ্চলকে স্বর্ণ-প্রসবিনী শপ্য-শ্যামলা খাদ্য ভাগুারে পরিণত করে। 
ইরাকের প্রধান উৎপন্ন শস্য ছিল বালি, গম, ধান, খেজুর, তুলা ইত্যাদি । 
সাওয়াদের উর্বর এলাকায় নানা রকমের ফল ও শাক-সর্জী উৎপন্ন হইত। 
খরাসানও কৃষির জন্য বিখ্যাত ছিলি। বুখারার পাশ্ববর্তী অঞ্চল উদ্যানের 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সমরকন্দ ও বৃখারার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সুগ্দ্‌ 
উপত্যকার উদ্যানে খেজর, আপেল, পীঢ, খুবাশী, লেবু, কমলালেবু, ডূমুর, 
আঙ্গর, জলপাই, বাদাম, আনার প্রভৃতি ফন এবং মূলা, শশা, বেওন প্রভৃতি 
তরকারী এবং গোলাপ, রারহান প্রভৃতি সুগন্ধি ফুল জন্মাইত। খাওয়ারিজমে 


৩৩৪ ইসলাম ও খিলাফত 


বড় বড় তরমুজ উৎপন্ন হইত। ফারস এবং আওয়াজে ইক্ষু চাষ হইত। 
পরে সিরিরায় ইক্ষ, চাষ প্রবতিত হয় এবং ক্রসেভ যুদ্ধে যোগদান- 
ক!রীদের মাধ্যমে ইহার চাষ ইউরোপে ছড়াইয়। পড়ে | 

ফুনও ফুলের বাগাঁন শুধু শৌখিন লোকদের অঙ্গনই সুশোভিত করেনি, 
বরং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বড় বড় উদ্যানে বহু ফুলের চাষও করা হইত । 
এই সকল ফর হইতে ্গন্ধি অথব। নির্যাস তৈরী করা হইত। গোলাপ, 
পদ] ও অন্যান্য ফল হইতে প্রস্তত নির্যাস বা সুগন্ধি দামিস্ক, শিরাজ, জর 
এবং অন্যান্য শহরে পাওয়া যাইত। ফারিসের জর এলাক। লাল গোলাপী 
আতরের জন্য বিখ্যাত ছিলি। এই এলাকার গোলাপ-পাঁনি পূর্বে চীনদেশ 
এবং পশ্চিমে মাগরিব পর্যন্ত রফতানী হইত। বাগদাদের খলীফা ফারসের 
রাজস্বের সহিত ৩০,০০০ বোতল গোলাপের নিষাঁপ প্রাপ্ত হইতেন। সা'বুরে 
বিশুবিখ্যাত দশ প্রকার সুগন্ধি তৈল প্রস্তৃত হইত। 

এই যুগের কৃষির উন্নতির নিদর্শন স্বরূপ বিভিন্ন উত্ভিদ-বিজ্ঞীনে বু 
পৃস্তক লিখিত হয়। ইবন্‌ নাদিম তাহার “ফিহরিস্ত' নামক পুস্তকে আতর 
সগ্বন্ধে লিখিত ক'য়েকাট পুস্তকের নাম করিয়াছেন । 


বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা 
হিটি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্‌ 
বার্ণার্ড লিউইস, দি এবাব্স্‌ ইন হিস্ট্রি 
আমীর আলী, হিস্ট্রি ভব দি সারাসেন্স্ 


৩৯ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকল! 


উমাইয়। যুগে আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষের কথা বিংশ অধা!রে 
আলোচিত হইয়াছে। আব্বাসীয় যুগে এই জ্ঞান সাধনা নূতন পরিবেশে 
নতন ভাবধারায় সিঞ্চিত হইয়া অসংখ্য শাখা-পল্লবে প্রসারিত হইয়া বিশৃ- 
সভ্যতার এক স্মরণীয় অধ্যায় রচন! করিয়াছে । আরবগণের জ্ঞান-পিপাসা, 
তাহাদের অনুসন্ধিৎসা এবং অন্তরের প্রসার জ্ঞানচ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল । 
প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থল পাক-ভারত উপমহাদেশ, ইরান, গ্রীস এবং হেলেনীয় 
সভ্যত। অধ্যষিত সিরিয়। ও মিসর এই যূগে মুসলমানদের ভাবধারাকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়। জ্ঞানচর্চর ক্ষেত্রে নূতন দিগন্ত উন্মোচন 
করিল। প্রাথমিক পর্যায়ে এক শতাব্দীকাল (৭৫০--৮৫০ খীঃ) আরবগণ 
প্রাচীন সভ্যতার অমৃল্য সম্পদ বিদেশী ভাষা হইতে আরকীভাষায় অনুবাদ 
করিয়। আরবী ভাষাভাষী শিক্ষিত সমাজের নিকট তুলিয়া ধরে। পারসিক, 
সংস্কৃত, সিরীয় ও প্রীক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ এই সময় আরবীতে অনূদিত 
হয়। আরবীতে রূপান্তর লাত করার পর এই বিজাতীয় জ্ঞানের আজী- 
করণ ঘটে। গ্যারিস্টটলের দর্শন, নিও-পেটোনীয় ভাষ্যক'রগণের রচনা, 
গ্যালেনের চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক গ্রস্থ সিদ্ধ, 
ভারতীয় গণনা! পদ্ধতি, পারস্যের সুকমার সাহিত্যের আরবীরূপ, যখা-_ 
কালীল। ওয়া দিমনাহ্‌* ইত্যাদি প্রাথমিক যুগে আরব জ্ঞান-চর্চার বহুমুখী 
ভারবারার গোড়া পত্তন করিয়াছিল । ইহার ফলে পরৰ্তাঁ তিন শতাব্দী 
কল (৮৫০--১১৫০ খ্রীঃ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কেত্রে মুসল- 
মানগণ স্বক্তীয় মৌলিক অবদান রাখিয়া যান! কিন্ত তর্জমার যুগ ও মৌলিক 
অবদানের যগের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্বক্য দেখান সম্ভবপর নয় ; কাদণ তর্জমা- 
ক।রীদের অনেকেই প্রতিভাশালী ছিলেন এবং তজর্মার সহিত নিজের ভ!ব- 
বার। যৃক্ত করিয়। স্থষ্ট্রিশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 

তজ মাকারিগণ : প্রাথমিক যগের তর্জমাকারীদের মধ্যে আবু উ্হিয়া 
ইবনুলবত্রিক মনস্রের জন্য গ্যালেন ও হিপক্রোটসের চিকিৎসা বিষয়ক 
্রশ্থ অনুবাদ করেন। সিরীয় খ্রীষ্টান ইউচ্ানা হারনুর-রশীদের জন্য বহু 
ডাক্তারী বই তর্জমা করেন। মামুনের সময়কার তর্জমাকারী হনায়ন ইবন 


৩৩৬ ইসলাম ও খিলাফত 


ইসহাকের কথ! পূর্বে উল্লেখ কর। হইয়াছে । তিনি নেস্টরীয় খীস্টান ছিলেন। 
খলীফা মুতাদিদের সময় তারকাপূজারী (“সাবীয়ান') সাবিত ইবন ক্ররা 
দীক গণিত ও জ্যোতিষ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সাবিতের পৃত্র সিনান, 
পৌত্র সাবিত এবং ইশ্রাহীম এবং প্রপৌত্র আবুল ফারাজ একাধারে তর্জমা- 
লান্ী ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ ইবন মাতার নামক 
পণ্ডিত ব্যক্তি ইউক্লিডের এলিমেন্টস্‌ এবং টলেমীর আলমাজেস্ট অনুবাদ 
লবেন। তরজমার যুগ শেষ হইবার পূর্বেই এ্যারিস্টটলের সমগ্র গ্রস্থাবলী 
তজমার মাধ্যমে আরবদের নাগালের মধ্যে আসিয়া পড়ে। আরব লেখকগণ 
ন্যনপক্ষে খ্যারিস্টটলের এ্যাকশতটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া থাকেন | এই- 
গালর মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু গ্রন্থ মেকী বলিয়া প্রমাণিত হইলেও গ্রীকাদের 
এই দার্শনিকের ভাবধারার সংরক্ষণ ও সমপ্রসারণের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মুসলম!ন- 
দের। ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন আরবগণ 
গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের লপ্তপ্রায় সম্পদরাঁজিকে তাহাদের আপন ভাষায় 
রূপান্তরিত করিয়। প্রাচীন জগতের জ্ঞানভাগারকে সযত্বে রক্ষা করেন। 
হিটি বলেন, “যখন রশীদ ও মামৃন গ্রীক ও পারাঁসক দর্শনের গভীরে 
প্রবেশ লাভ করিতেছিলেন, তখন পাশ্চাত্যে তাহাদের সমসাময়িক শালিনান 
ও তীহার সভাসদগণ দস্তখত লিখিবার কায়দা আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন বলিয়৷ কথিত হয়।' গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইউরোপ তখন 
নিতীন্ত অজ্ঞ ছিল। এই দীর্ঘ সুফলপ্রস. তর্জমার যুগের পরবর্তী যুগ ছিল 
ভ্রান-বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের যুগ। দশম শতাব্দীর মধ্যেই করআনের 
ভাষ। বৈদ্রানিক চিন্তা ও দার্শনিক ভাবধার৷ প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম বলিয়া 
পরিগণিত হইল। এই যুগে আরবী শুধুমাত্র আরবদের ভাষাই রিল না। 
মুসলিম জগতের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের লোকদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
ভাষা! হইল আরবী। তাই এই যুগে মুসলমান, খীস্টান, ইছদী প্রভৃতি 
ধর্মাবলম্বী লোক, আরব, পারূসিক, তৃকী, আক্রিকান, বার্বার প্রভৃতি জাতির 
লোক সমভাবে সমান উৎসাহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। 
সকলেরই ভাবধারার বাহন ছিল আরবী । 
আরবণণ গ্রীক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া দর্শনের (ফালসুফা) চর্চা 
আরন্ত করিয়াছিল॥ যাঁহার। শুধুমাত্র দর্শনের আলোচনা করিতেন, 
তাহাদিগকে 'কাইলসুফ বা দার্শনিক বল। হইত ; কিন্তু যাহার! 
দর্শনকে ধর্ের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করিতেন, তাহাদিগকে মৃতাকাল্লিমীন 


দর্শন 


জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা ৩৩৭ 


(বা তাকিক) বলা হইত। এই যুগের দার্শনিকদের মধ্যে আল-কিন্দী, 
আল-ফারাবী এবং ইবন সীনা প্রধান । 

আৰূ ইউসূফ ইয়াকুব ইবন ইসহাক আল-কিন্দী নবম শতাব্দীর মাঝা- 
মাঝি কফায় জন্গ্রহণ করেন এবং বাগদাদে জানচর্চা করেন। তিনি 
রখ জাতিতে আরব ছিলেন বলির! তাহাকে “আরবদের দার্শনিক" 

বলা হয়। তিনি দর্শনে সমনৃয়বাদী ছিলেন এবং প্রেটো ও 

এ্যারিস্টটলের ভাবধারার সমনৃয় বিধানে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি যে কেবল 
দার্শনিকই ছিলেন তাহা নহে, তখনকার যুগের অপরাপর মনীষীদের 
মত তিনি জ্যোতিবিদ, রসায়নবিদ, চক্ষ-বিশেষজ্ঞ ও সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। 
তিনি ২৬৫টি পস্তক' রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়, কিস্ত ইহার 
অধিকাংশই বিস্মৃত্তির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতের 
মূল সূত্র সম্বন্ধে লিখিত তাহার চারিটি পুস্তক এখনও বিদ্যমান। দর্শন 
সম্বন্ধে তাহার রচনা ল্যাটিন তর্জমায় পাওয়া যায়। থিওলোজিয়া নামক 
এ্যারিস্টটলের পুস্তকের প্রথম অধ্যায় বলিয়া কথিত একটি নিও-প্রেটোনীয় 
ভাষ্যের তর্জমার জন্য তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন এবং এই পুস্তক পরবর্তী বূগের ধর্মতত্ত ও দর্শনের উপর গভীর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই পুস্তকে তিনি আত্মা (নফ্স্), আল্লাহ এবং 
বিশুজগৎ্ সুষ্বন্ধে আলোচন। করিয়াছেন। তাহার মতে, আত্ম অতীন্দ্রিয় 
এবং অবিনশ্বর । নশৃরদেহ নষ্ট হইয়। গেলে আত্ব! দেহ ত্যাগ করিয়। 
চলিয়। যায়। আল্লাহ সর্ববস্তর আদি-কারণ । 

হিট বলেন, “গ্রীক দর্শনের সহিত ইসলামের সমনুয় সাধন আরম্ভ হয় 
আল-কিন্দী কর্তৃক, তিনি ছিলেন একজন আরব । তৃকী জাতীয় আল- 
ফারাবী এই সমনৃয় সাধনের কাজ আগাইয়! দেন এবং পর্বাঞ্চলে পারসিক 
ইবন সীনা কর্তৃক এই কার্য সম্পূর্ণ হয়।” 

আল-ফারাবী ট্রান্সঅক্সিরানায় জন্গ্রহণ করেন, বাগদাদে শিক্ষালাভ 
করেন এবং আলেপ্পোর সাইফুদ্দৌলাহর দরবার অলংকত করেন। ৯৫০ 
খীস্টাব্দে দামিস্কে তাহার মৃত্যু হয় | তিনি এ্যারিষ্টটল ও গ্রেটোর 
বত গ্রন্থের ভাষা রচনা করেন তিনি এ্যা!রিস্টটল ও প্রেটোর 
ভাবধারার সহিত স্ুফীবাদের সামঞ্জস্য বিধানের চেগা করেন। তিনি 
আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমার্ণের জন্য “আদি কারণে'র মতবাদকে যৃক্তিতক সহকারে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আত্মা, আব্নার গুণাবলী এবং বৃদ্ধি (আকল) 

২২. 


ফারাবী 


৩৩৮ ইসল/ন ও খিলাফত 


সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন! গ্রীক দার্শনিকদের ভাষ্য রচনা করা 
ছাড়াও তিনি মনন্তত্ব, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা ও অধিবিদ্যা সম্পকিত 
বছ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দ্বিতীর শিক্ষক (আল-মুআল্লিমুস-সানী) 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “প্রথম শিক্ষক” বলিতে আরবগণ এযারিষ্ট- 
টলকে বঝাইত। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায়ও ফারাবীর অবদান বহিয়াছে। 
“আল-মদীনাতুল ফাদিলা' ও “আসৃ-সিয়াসাতুল মাদানীয়া, নামক গ্রন্থয়ে 
পোেটোর রিপাবলিক ও এ্যারিস্টটলের পলিটিকৃসের অনুকরণে তিনি একটি 
আদর্শ নগরীর শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি ফর্মুলা! প্রণয়ন করন। বৃদ্ধি- 
দীপ্ত ও আদর্শচরিত্র রাষ্ট্রপ্রধান এই রাষ্ট্রের অন্তর, অপরাপর কর্মকর্তাগণ 
ইহার হস্তপদ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত জনসাধারণের কল্যাণে রা 
শাসন করিবেন। ফারাবী চিকিৎসা] বিজ্ঞান, তঙ্কশান্ত্র এবং সঙ্গীতবিদ্যায় 
পারদর্শী ছিলেখ। তীহার পৃষ্ঠপোষক সাইফুদ্দৌলার সাঘিধ্যে তিনি এত 
নিপুণভাবে বাঁশী বাজাইতেন যে, শ্রোতীরা ইহার প্রভাবে অট্রহাস্যে ফাটিয়া 
পড়িত, কিংব! অজযুধারায় অশ্রপাত করিত অথবা নিদ্রার কোলে চলিয়া 
পঁড়িত। 

তৃতীয় প্রধান দার্শনিক ইবন সীনা (৯৮০--১০৩৭) তাঁহার দার্শনিক 

মতবাদের জন্য ফারাবীর নিকট খুর্ণী। পাশ্চাত্যে তিনি £৮1০62178 
নামে পরিচিত । তিনি বখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সমগ্র জীবন মুমলিম 
সায়াজ্যের পর্বাঞ্চলেই অতিবাহিত করেন। আরবগণ তাহাকে “আশ- 
শায়খর-রঈপস' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তিনি সামাণী স্ুণতান 
নহ ইবন মনসুরকে আরোগ্য করিয়। তাহার প্রীতিভাজন হন এবং বিশাল 
রাজকীয় গ্রন্থাগারে নিজের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করিবার সুবোগপ্রাপ্ত 
হন। তিমি দর্ধন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও জ্যোতিষ-শীস্্র, ধর্ম 
ইত্যাঁদ বিধয়ে ৯৯টি প্রস্থ রচনা করিয়ছিলেন। তিনি একটি বিখ্যাত 
কবিতায় উচচমার্গ হইতে দেহে আত্বার অবতরণ সম্বন্ধে বর্ণনা দান করিয়।- 
ছেন। আল-ফারাবীর ভাঁবধার৷ অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় 
তিনি পরিবেশন করেন। তীহার এই চিন্তার স্বচ্ছতা তাঁহাকে পাশ্চাত/- 
জগতে ধিশেষ পরিচিত ও জনাপ্রয় করিয়া তুপ্রিয়াছিল এবং তাঁহার বনু 
গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুশ-শিফা 
একটি দার্শনিক বিশুকৌধ। ইহাতে গ্রীক ভাবধারা ও যুসলিম ধর্ম তত্তের 
অপূর্ব সমনৃয় ঘটিয়াছে। তিনি মহাজগতের এক্য (00957010 0710), 
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মানবীয় আত্মার সহিত আদিক।রণের সম্পর্ক এবং সক্রিয় বৃদ্ধি (আকলল- 
ফাআল ) সম্পর্কে আলোচনা করেন! তিনি আত্মার অবিনশুরতা৷ সম্পর্কেও 
আলোচনা করেন এবং নবয়তের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। 
চিকিতস। বিজ্ঞান £ মুদলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই ছিলেন 
পারশিক। ইহ। ছাড়া ইহুদী ও খীস্টানগণ চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ সুনাম 
অর্জন করেন। এই যগের চিকিৎসকগণ অধিকাংশই একাধারে ডাক্তার, 
অধি-বিজ্ঞানী, দরর্শানক' এবং জ্ঞান-সাধক ছিলেন, এবং হাকিম নামে অভিহিত 
হইতেন। চিকিৎসকগণ প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন। হারনূর রশীদ, 
মামূন ও বার্মাকীদের চিকিংসক নেস্টোরীয় খ্রীষ্টান জিবীল ইবন বখতীষু 
৮৮,৮০০,09০০ দিরহাম সঞ্চয় করিয়।ছিলেন বলিয়। কথিত আছে। এই 
বখতীযু পরিবার ছয়-সাত পূরুষ ধরিয়৷ প্রখ্যাত চিকিৎসকের জনা দান 
করে। খলীফা মৃতাওয়াক্কীলের আমলে আলী আত্তাবারী নামক 
আন আতা- চিকিংসাবির্রানী কর্তৃক লিখিত ফিরদৌজুল-হিকমা আরবী 
বারী ্ 
ভাষায় ্রিখিত প্রাচীনতম চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক পৃস্তক। 
আবু বকর আর-রাজী (৮৬৫-৯২৫) শ্রাউনের মতে, মুসলমান চিকিৎ- 
সকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং গ্রস্থকার হিসাবে 
প্রচুর প্রণেতাদের অন্যতম। তাহার সময়ে বাগদাদে যে নূতন 
হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাঁহার প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। 
ফিহরিস্তের গ্রস্থকার তাহার রচিত ১১৩টি প্রধান ও ২৮টি ছোটখাট পুস্তকের 
ত/লিক। (দিয়াছেন। তিনি “কিতাবল-জাসবার নাশক দসায়ন বিজ্ঞানের 
একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তক ল্যাটিন ভাষার অনুদতত হইমা 
চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত রপায়নের প্রধান পুস্তক ছি! এ স্ময় জাবিরের 
রসায়ন পুস্তক আর-রাজীর এই পুস্তককে নিপ্রয়োজনীর করিয়া দের়। 
তিনি সিস্তানের সামানী শাসক মনসূর ইবন ইস্হাকের জন্য দশ বালানে 
লিখিত “কিতাবুল-মনসূরী রচনা করেন। উহা একটি চিকিংসা বিষয়ক 
গ্রন্থ । “কেন দক্ষ চিকিৎসকগণও সব রোগ শিরাম্র করিতে পারে না? 
কেন ভীত রোগীর। সহজে দক্ষ চিকিৎসকের সাহচবৰ পরিহার করে? 
“কেন লোকেরা দক্ষ চিকিংদকের চেয়ে হাতুড়ে ও ভণ্ড চিকিৎসককে 
বেশী পছন্দ করে”, কেন অজ্ঞ চিকিৎসক, আনাড়ী চিকিৎসক ও মেরে- 
মাঁনষের| বিদ্বান চিকিৎসকের চেরে বেশি কৃতকার্য হর; এই সকল নামে 
তীহার হান্কা বিষয়বস্তুর উপর ছোটখাট বই রহিয়াছে । বিভিন্ন রোগ 
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বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে বসস্ত রোগ ও হাম সম্পর্কে লিখিত বই বিখ্যাত। 
তাহার এই গ্রস্থও ল্যাটিনে অন্দিত হইয়াছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাহার 
সর্বাপেক্ষা প্রধান বই আল-হাবী (৪৮) । ১২৭৯ শখ্বীস্টাব্দে সিসিলিতে 
এই গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এই পন্তকে গ্রীক, পিরীয়, আরব, 
পারসিক ও হিন্দু চিকিৎসা পদ্ধতি হইতে তিনি অবলীলাক্রমে দৃষ্টান্ত আনয়ন 
করিয়া পরিশেষে নিজের মতামত ও অভিজ্ঞতা সংযোজন করিয়াছেন । 
বিংশতি খণ্ডে সমাপ্ত এই পৃস্তকের দশ খগ্ডমাত্র এখন বিদ্যমান। আর- 
রাজীর এই সকল গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অন্দিত হওয়ার পর মুদ্রিত হইয়া বছ 
শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বৃওয়াইহী 
আমীর আদনদৌলাহর দরবারের একজন চিকিৎসক আলী 
আল-মাজুসী ৪ 
ইবন আব্বাস আল-মাজসী (পাশ্চাত্যে হালি আব্বাস নামে 
পরিচিত) “কিতাবুল মালিকী' নামক একটি চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করেন। 
ইহাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহিত ব্যবহারিক চিকিৎসা পদ্ধতির সমনৃয় 
সাধিত হইয়াছে । ইহাতে পথ্যাদি এবং ওষধপত্র সম্পর্কে বিশেষভাবে 
আলোচনা করা হইয়াছে । চিকিৎসা বিজ্ঞানে আর-রাজীর পরে বিখ্যাত 
নাম ইবন সীনা | দার্শনিক হিসাবে তাহার সম্বন্ধে পূর্বে আমরা আলোচনা 
করিয়াছি। তিনি প্রধানত: দার্শনিক হইলেও ইউরোপীয় চিকিৎসা' 
বিজ্ঞানে তাহার প্রভাব সর্বাধিক। তাহার 'আল-কানুন ফিত-তিবব" গ্রন্থে 
গ্রীক ও আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমনৃয় সাধিত হইয়াছে 
ই চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই বিরাটকায় বিশ্বকোষে সাধারণ ওষধ 
বন সীন। রঃ 
এবং মস্তক হইতে পদ পযন্ত মানবদেহের যাবতীয় ব্যাধির 
বিষয় আলোচন! রহিয়াছে । ইহাতে প্রত্যেক রোগের বৈজ্ঞানিক বিশেষণ 
ও উহার প্রতিকারের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে । সর্বমোট ৭৬০টি 
উষধের বিষয় ইহাতে আলোচনা করা হইয়াছে । তীহার এই গ্রন্থ ক্রেমোনার 
জিরার্ড (05510. ০01 01620009) কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যান 
ভাঁষায় অনূদিত হয়। এই গ্রশ্থের অপূর্ব জ্ঞানভাগ্ডার, ইহার সুশ্ঙ্খল রচনা 
বিন্যাস এবং দার্শনিক পরিকল্পনা শীধই চিকিৎসা সাহিত্যে প্রসিদ্ধি অর্জন 
করে এবং অচিরে গ্যালেন, আর-রাজী ও আল-মাজসীর গ্রশ্থসমূহের পরিবর্তে 
ইহাই ইউরোপের স্কুলসমূহে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্য পুস্তক হিসাবে গৃহীত 
হয়। দ্বাদশ শতীব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যস্ত এই গ্রন্থ পাশ্চান্ত্যে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রধান অবলগ্বন ছিল । ডক্টর অসলার বলেন, এই পুস্তক 


জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা ৩৪১ 


অন্য কোন পুস্তকের চেয়ে অধিকতর কাল ধারয়া “চিকিৎসার বাইবেল: 
আনী ইবন ছিল। একজন খ্রীস্টান চক্ষ চিকিৎসক আলী ইবন ঈসা একাদশ 
ঈসা: শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাগদাদে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি এই 
বিষয়ে 'তাজকিরাতুল কাহৃহালীন” নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। ইহাতে একশত ত্রিশ প্রকারের চক্ষরোগের বর্ণনা রহিয়াছে। 
এই গ্রস্থও হিঝু এবং ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। মুতাদিদের আস্তাবল 
রক্ষক ইয়াকুব ইবন আখী হিজাম পশু-চিকিৎসা বিষয়ক একখানি পুস্তক 
রচনা করেন। ইহার একটি হস্তলিখিত প্রতিলিপি বৃটিশ মিউজিয়ামে 
রক্ষিত আছে। 
এই যুগে আরবগণ রোগ নিরাময়ের জন্য ওঁধধ আবিষ্কারেও বিশেষ 
উন্নতি সাধন করেন। তীহার! ওষধের দোকান, ওুঁধধ তৈরীর কারখান৷ 
স্বাপন করেন ও ওষধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মামুন ও 
মৃতাসিমের সময় উষধ প্রস্তকাতরকগণকে এক প্রকার বিশেষ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। অনুরূপভাবে ডাক্তারগণকে পরীক্ষায় 
পাশ করিতে হইত। খলীফা মুকতাদিরের সময় ডাক্তারদের মধ্যে দূর্নীতির 
ফলে সিনান ইবন সাবিতকে সকন চিকিৎসকদের পরীক্ষ। লইয়া তীঁহাদিগকে 
সাটিফিকেট (ইজাজত) দেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়। বাগদাদে ৮৬০ 
ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইহার ফলে বাগদাদ হইতে হাতুড়ে 
ডাক্তারগণকে বিত।ড়িত করা হয়। মুকতাদিরের উজীর আলী ইবন ঈসা 
একদপ সরকারী ডাক্তারের সাহায্য রোগগ্রস্ত লোকদিগকে বাড়ী বাড়ী 
ঘূরিয়া ওষধাদি প্রদান করিতেন। কয়েকজন ডাক্তার দৈনিক জেলখানা 
পরিদর্শন করিতেন। জনস্বাস্ত্যে এইরূপ রাষ্ট্রীয় চেতনা তৎকালীন পৃথিবীর 
অন্যত্র নিতান্ত অজ্ঞাত ছিল। খলীফার চিকিৎসক সিনান (সাবীয়ান। 
কেবল চিকিৎসার মান উন্নয়ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি বাগদাদের 
হ'সিপাতীন্ন (বিমারিস্তান) দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া বিশেষ 
জ্খ্যাতির অধিকারী হন। বাগদাদের এই হাসপাতালের অনুকরণে সমগ্র 
মুসলিম জগতে ন্যনাধিক চৌত্রিশাটি হাসপাতাল গড়িয়া উঠে। একাদশ 
শতাব্দীতে ভ্রাম্যমান হাঁসপাতালও দেখিতে পাওয়া যায়। মেয়েদের জন্য 
হাসপাতালে প্থক ওয়ার্ডের ব্যবস্থা ছিল। হাসপাতালে ডিম্পেন্দারী 
থাকিত; কোন কোন হাসপাতালে চিকিৎপ৷ গ্রন্থের গ্রন্থাগার থাকিত এবং 
ব্যবহারিক চিকিতস! বিদ্যায় শিক্ষাদান করা হইত। 


ওধধ 


৩৪২ ইসলাম ও খিলাফত 


আরবগণ প্রাচীন হিন্দু, পাঁরসিক ও গ্রীক জ্যোতিবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি 
করিয়। জ্যোতিবিদ্যার উন্নতি সাধন করে। সিদ্ধান্ত নামক একটি জ্যোতি- 
বিদ্যার বই নূহন্মদ ইবন ইব্াহীম আল-ফাজারী কর্তৃক অনুদিত 
হইয়। পরবতাঁ পঞ্ডিতগণের পথপ্রদর্শক ও সহায়ক হয়। টলেমীর 
আল মাজেস্টের তর্জমার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পারসিকদের 
নিকট হইতে জ্যোতিবিদ্যার নির্ঘন্ট (যিজ) উত্তরাধিকার সূত্রে আরবদের 
হাতে আসে। পারস্যের জন্দিসাবর নামক স্থানে নবম শতাব্দীর প্রথম- 
ভাগে নিয়মিত নিরীক্ষণ (রসদ) চলিতে থাকে। মামুনের মানমান্দরের 
কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । বাগদাদের শান্মাসিয়া ফটকের শিকটে 
স্বাপিত এই মানমন্দির হইতে সিন্দ ইবন আলী ও ইয়াহিরা ইবন মন্সূর 
গ্রহ-নক্ষব্রের গতি-বিধিই নিরীক্ষণ করিতেন না, বরং তাহার] আল মাজেস্টের 
স্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়! দেখিতেন এবং পৃথিবীর আকৃতি ও উহার পরিধি 
নির্ভলভাবে যাচাই করিয়া দেখিতেন। এই যুগের জ্যোতিবিদদের যন্ত্র- 
পাতির মধ্যে বৃত্তের চতুর্থাংশ (89075700) এস্ট্রনে ৃ সূ্যধড়ি এবং ভূগোল 
প্রধান ছিল। আলম ইবন ঈসা নামক একজন বৈজ্ঞানিক এস্ট্রলেব তৈরী 
করিয়া “আস্তরনাবী” উপাধি প্রাপ্ত হন। খুস। ইবন শাকিরের পুত্রগণ এই 
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতেন। তাহাদের শিজেদেরও মাঁন- 
মন্দির ছিল। খলীফা মৃতাওয়াকিলের সময় বিখ্যাত জ্যোতিবিজ্ঞাশী আল- 
ফারগানী 'মুদখিল" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা! ১১৩৫ খীষ্টাব্দে 
ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হর। বুওয়াইহী আমীর শরফৃদ্দোলাহর সময় বাগদাদে 


বিখ্যাত জ্যোতিবিদ আল-কৃহী উল্লেখযোগ্য গবেষণা চাল।ন। আঁল- 
বাত্তাবী নামক সাবীয়ান জ্যোতিবিদ গ্রহণ সম্পর্কে এবং গ্রহ-নক্ষত্রের 


গতিবিধি সম্পর্কে বহু তথ্য আবিষ্কার করেন! মুসলিম জগতের সর্বাপেক্ষা 
মৌলিক ও প্রন্ঞাশীল মনীষী আব্‌ রায়হান আল-বিরুনীও একজন জ্যোতি- 
বিদ ছিলেন। তিনি তীহার পৃষ্ঠপোষক মাসুদের (স্থলতান মাহমুদের পূত্র) 
জন্য “আল-কানুনুল-মাসউদী' নামক জ্যোতিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। তীহার “'আত-তাফৃহীম', জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতিহিদ্যা ও 
জ্যোতিষের একটি প্রশ্নোত্তর পৃস্তক। তীহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ 
'আল-আসার'। ইহাতে তিনি প্রাচীন পণ্রিক। ও অব্দসমূহের বিশেষ 
আলোচনা করেন। এই সকল গ্রন্থে আল-বিরুনী পৃথিবীর গতি ও দ্রাধিগা 
এবং অক্ষরেখার পরিমাপ নির্তৃরভাবে নিরূপণ করেন। সনজূক সুলতানদের 


জ্যোতিবিদা। 


জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা ৩৪৩ 


মধ্যে জালালুদ্দীন মাদিক শাহ্‌ জ্যোতবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। 
তিনি একটি মানমন্দির নির্মাণ করাইয়। পণ্ডিতদের গবেষণার স্বুযোগ 
করিয়া দেন। তীহার সময় পাঁরসিক' পঞ্জিকার সংস্করর করা হয়। কবি 
উমর খইয়াম একজন জ্যোতিবিদও ছিলেন এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় 
'জালালী পঞ্জিকার উত্তাবন করেন। হালাণগ্ড খান ১২৫৯ খীস্টাব্দে মারাগায় 
একটি মানমান্দর নির্মাণ করেন। সুবিখ্যাত জ্যোতিবিদ নাসিরঈীন তৃসী 
ইহার পরিচানক ছিলেন। তিনি নৃতন নির্ঘণ্ট তৈরী করেন। এইগুলি 
সমগ্র এশিয়ায়, এমন কি চীন দেশে প্রচলিত হয়। 

আরবগণ হিন্দুদের নিকট হইতে গণনা পদ্ধতি ও শূন্যের (০) ব্যবহার 
শিখিয়াছিল। অচিরেই এই গণন পদ্ধতি আরব জগতে জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে। আ'রবগণের নিকট হইতে এই গণন!। পদ্ধাতি পাশ্চাত্যে 
প্রচলিত হয়। আরব লিখকগণের মধ্যে মৃহন্মদ ইবন মূসা আল- 
খাওয়রিজমী সর্বপ্রথম এই গণনাপদ্ধতি আরবজগতে প্রচলিত করেন। কিন্তু 
আরবগণের মধ্যে এই গণন! পদ্ধতির সাথে সাথে পুরাতন কথায় লেখার 
পদ্ধতি ও গ্রীকদের অক্ষরের সাহায্যে গণনার পদ্ধ তিও প্রচলিত ছিল । আল- 
খাঁওয়।রিজমী (৭৮০--৮৫০) বিরাট গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি 
জ্যোতিবিদ্যার নির্বন্ট তৈরী করিয়ছিলেন। তিনি অস্কের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ 
রচনা করেন। এ্যালজেব। সম্পকিত তীহার গ্রন্থ হিসাবূল-জবর ওরয়াল- 
মুক।ব:ল।' ল্যাটিন তর্জমায় বিদ্যমান ষোড়শ শতাব্দী পর্বস্ত এই গ্রস্থ 
ইউরে'পেন্র বিপৃবিদ্যালর সণূহে গণিতের প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত 
হইত। এই গ্রন্থের মাধমে ইউররাপে এ্যালজবার চর্ঠ। শুরু হয় এবং তীহার 
গ্রন্থ হইতেই এই বিবয়ের নামকরণ হয়। সুবিখ্যাত জ্যোতিবিদ উমর 
খাইয়ম এ্যালজেবা। সন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার এ্যালজেবা 
খাওয়ারিজমীর এ্যালজের। হইতে উন্নত ধরনের হছিল। তিনি সমীকরণের 
প্রকার-ভেদ ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীকরণে (688601005 ০£ 115৩ 96০01 
06856) জ্যামিতির প্ররোগ তাছ।র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন । আব্বাসীয় 
আমন্লর শেষ ঘূগের সব্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক ছিলেন আবল ওয়াফা। ত্রিকোণ- 
মিতিতে তী'হার উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। তিনি খাওয়ারিজমী ও 
ডার়োফাস্তাসের এযালজেঝার ভাষ্য রচনা করেন। তিনি কেরানী ও রাজস্ব 
কর্মচারীদের জন্য একটি অঙ্কের বই রচনা! করেন। জ্যোতিবিদ্যায় 
তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় পর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । 


গণিত 


৩৪৪ ইসলাম ও খিলাফত 


আরবগণের 'আলি-কীমিয়া' বর্তমান কেমিস্ট্রি বা রসায়ন বিজ্ঞানের 
জনক। এই শব্দটি প্রাচীন মিসরীয় অথবা গ্রীক হইতে উদ্তৃত বলয়! 
মনে করা হয়। মিসরীয় ও গ্রীকগণ কাল্পনিক বিষয় হিসাবে 
ইহার চর্চা করেন | আরবগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইহাকে 
বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন। আরবদের কীমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও জনাদাত। 
জাবির ইবন হাইয়ান (লাটিন 961১০: )। তিনি ৭৭৬ খ্ীস্টাব্দের কাছাকাছি 
কুফায় কার্ধরত ছিলেন। 22%. 1559110£ বলেন যে, জাবির হারূনুর 
রশীদের বার্মাকী উজীরদের সাহত ঘনিষ্ভভাবে জড়িত ছিলেন বলিয়া মনে 
করা হয়। ৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই উজীর পরিবারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে 
তিনিও কৃফায় নির্বাসিত হন এবং সেখানেই তহার মৃত্যু হয়। তীহার 
মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরে কৃফার একটি রাস্তা পুননির্মাণের সময় জাবিরের 
গবেষণাগার আবিষ্কৃত হয়। আরবী ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত কীমিয়ার 
একশত পুস্তকে গ্রন্থকার হিসাবে তাহার নাম পাওয়া যায়। ইহার অনেক- 
গুলি হিজিবিজি ক্সংস্কারের গৌজা মিল। অনেক আজেবাজে লোকের 
লেখা তাহার নামে চালাইয়৷ দেওয়া হইয়াছে। 

কিন্ত তাহার কয়েকটি গ্রন্থ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তান 
রসায়নবিদদের মধ্যে সবপ্রথম হাতে-কলমে পরীক্ষার গুরুত্ব উপলদ্ধি করিয়া- 
ছিলেন। কাজেই তিনি রসায়নের মতবাদ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উল্লেখ- 
যোগ্য উন্নতি সাধন করেন। ইউরোপীয় আল-কেমী ও কেমিস্ট্রির সমগ্র 
এতিহাসিক ধারায় তাহার প্রভাব পরিস্ফুট। তিনি কয়েকটি রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিয়াছেন এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার করিয়া- 
ছেন। তাঁহার পৃস্তকের ল্যাটিন তর্জমা হইতে বছ নৈঙগানিক নাম ইউরোপীয় 
ভাষায় গৃহীত হয়। 

পরবর্তী মুসলিম রাসায়নিকগণ জাবিরকে তীহাদের শিক্ষক' বলিয়া 
মনে করিতেন। কিন্ত পরবর্তাঁকালের আল-কীমিয়া বৈজ্ঞানিক পথে অগ্রসর 
না হইয়া কল্পনা ও বিলাসের রাজ্যে বিহার করিতে থাকে । বিখ্যাত 
দার্শনিক' ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর-রাঁজী কীাময়া সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন। এই গ্রস্থাটি জাবিরের ভাবধারা অপেক্ষা অনেক উন্নত ধরনের। 
ইহাতে বিভিন্ন বস্তর শ্রেণী বিভাগ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়। ও যন্ত্রপাতি 
সম্বদ্ধে উন্নতমানের আলোচনা রহিয়াছে । 

উমাইয়৷ যুগে ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইলেও সেই যুগের কোন ইতিহাস 


আল-কীমিয়া 


জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকল। ৩৪৫ 


পৃস্তক পাওয়৷ যায় না। আব্বাসীয় যুগের প্রথম হইতে প্রকৃত ইতিহাস 
রচনার কাজ আরন্ত হয়। প্রথমে হাদীসের মত “ইসনাদ 
ইতিহাস পদ্ধতিতে ইতিহাস লিখিত হইত। ব্রতিহাসিক ঘটনার বিবরণীর 


বা উৎস বর্ণনা করিতে যাইয়৷ নিজের সমসাময়িক কাল হইতে 


তাওয়ারিখ 

আরন্ত করিয়া ঘটনার সময় পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ 
করিয়। যাইতেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে মূল বর্ণনাকারীর হুবহু জবানীতে 
ঘটনা বিবৃত হইত। এই পদ্ধতি সকল সময় ক্রটিমুক্ত না৷ হইলেও ঘটনার 
সত্যতা৷ উদ্ধারের জন্য প্রতিহাসিকের ্কানস্তিক আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা ইহার 
মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়| হিশামুল-কালবীর (মৃত্যু ৮১৯) লেখায় প্রাক- 
ইসলামী যগের কিংবদস্তী ও কাহিনী সংরক্ষিত হইয়াছে। রস্লুল্লাহর (সঃ) 
প্রথম জীবনী গ্রন্থ লিখিত হয় ইবন ইসহাক (মৃঃ ৭৬৭) কর্তৃক। তিনি 
মদীনার লোক ছিলেন। তাঁহার মূলগ্রস্থ এখন আর পাওয়া যায় না। ইবন 
হিশাম নামক জীবনী-লেখক উক্ত গ্রস্থ অবলম্বনে পরবর্তীকালে রসূলের (স:) 
একটি জীবনী প্রণয়ন করেন। ইবন হিশাম ৮৩৪ খীস্টাব্দে কায়রোতে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হন। হাদীসবেঙা ইলন শিহাব আজ-জুহরী রসূলের (সঃ) জীবনী 
সম্পরকিত বভ হাদীস সংগ্রহ করেন! এই সকল হাদীসের ভিত্তিতে 
মাগাজী গ্রন্থ (ধর্মযদ্ধ) লিখিত হয়। মাগাজী-লিখক মূসা ইবন উক্বা 
(মঃ ৭৫৮) এবং ওয়াকিদী (মৃঃ ৮২২ ) মদীনার অধিবাসী ছিলেন। ইবন 
সা'দ (মূ: ৮৪৫) তাঁবাকাত (বিভিন্ন শ্রেণীর জীবশী কোষ) রচনা করেন। 
ইহাতে রসূলুল্লাহ, তাহার সাহাবী ও তাবীয়ীনগণের জীবন সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
সীরাত (রস্‌লের জীবনী), মাগাজী ও তাবাকাত গ্রন্থে সর্বপ্রথম প্রকৃত 
ইতিহাস লিখন পদ্ধতি আরম্ত হয়| নম শতাব্দীতে ধারাবাহিক এতিহাসিক 
বিবরণী লিখার জন্য উপকরণসমূহ সংগ্রহ হয়। সীরাত, মাগাজী ও তাঁবাকাত 
সাহিত্য ও অন্যান্য উপকরণেব সাহায্যে নবম শতাব্দীতে ধারাবাহিক ইতিহাস 
নেগার ক'জ আনন্ত হয়। আহমদ ইবন ইয়াহির়। আল বালাদুরী (মৃূঃ ৮৯২) 
তীঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ “ফতুহল বুলদান' রচন। করেন। ইবন আবদুল হাকাম (মূঃ 
৮৭০) ফতুছল মিসর ওয়! সাঁখবারুহা” রচনা করেন। পরবতী প্যারে বিশ্ব- 
ইতিহাস রচনা আরম্ভ হর। কিংবদন্তী, উপাখ্যান, জীবনী, বংশ-তালিকা, 
ইছদী ও খ্রীস্টান উপাখ্যান ব্যাপক ইতিহাপিক গ্রন্থ রচনার পথ সুপ্রশস্ত 
করে। 'খুদাইনাম।” নামক প্রাচীন পারসিক গ্রন্থ ইবনূল নুকাফদা (মৃঃ ৭৫৭) 
কর্তক “পিয়ারপ মুলুক্ল আজম' নামে অন্দিত হয়। এখনকার ইতিহাস 


৩৪৬ ইসলাম ও খিলাফত 


গ্রন্থে ইসলামী ও অনৈসলামী কাহিনী, কাল্পনিক উপাখ্যান ও এতিহাসিক 
কাহিনী পরম্পর সংযোজিত হইতে থাকে এবং যে-কোন উৎস হইতে যে-কোন 
কাহিনী ইতিহাস পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ দেখা দেয়। এই যুগের 
এতিহ।সিকদের কয়েকটি প্রধান নাম তীহাদের গ্রচ্থসহ নিয়ে দেওয়া হইল £ 

ইবন কৃতায়ব। (মৃঃ ৮৮৯) £ কিতাবুল মাআরিক 

আবূ হানীফা আদ দীনাওয়ারী (মৃঃ ৮৯৫) £ আখব:রুত তিওয়াল 

আল ইয়াক্বী: তারিখ 

হামজ। আল ইসপাহানী £ (মৃঃ ৯৬১) £ তারিখ-ই-সিনি-ই- 

_ মুলুকিল-আরদ 

কিন্তু এই যুগের শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক ছিলেন আবু জাফর মুহম্মদ ইবন 
জরীর আত-তাবারী (৮৩৮--৯২৩) | তিনি তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ “তারিখুর 
তরুসূল ওয়াল মুলুক' এবং করআনের তফসীরের জন্য চিরস্মর- 
ণীয় হইয়। রহিয়াছেন। তিনি ইসলামের এ্তিহাসিক এতিহা 
অখণ্ড ও পূর্ণভাবে সূন্গদর্শীরি বিচার-বিশ্রেষণ সহ তাহার ইতিহাস গ্রন্থে 
সমিবেশিত করেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের উপকরণ 
সমূহ এত পরিপূর্ণভাবে আর কোন এঁতিহাসিক কর্তৃক সংগ্রহ ও সংকলনের 
চেষ্ট। হয় নাই। পরবর্তীকালে মিসকাওয়াইহ, ইবনুল জাপীর ও আবুল 
ফিদা তাবারীর গ্রন্থ হইতে বহু উপকরণ নিজেদের গ্রন্থে সংযোজন করেন। 
তিনি স্থাষ্টর প্রান্ত হইতে ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করেন। 
তিনি ইসনাদ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি পারসা, ইরাক, পিরিয়া 
ও মিসর সফর করেন। কথিত আছে, একবার তিনি মুসাফির অবস্থায় 
রুটির জন্য জামার আন্তিন বিক্রী করিতে বাধ্য হন। তিনি চল্লিশ বংসর 
ধরিয়! প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা রচনা করিরাছিলেন। ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্ব দ্ধ 
হউর। তিনি যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহা একটি যুগের অবসান 
[চিত করে। আত-তাবারীর ইতিহাস গ্রশ্থ বৎসর ভিত্তিক। 

এই যুগে বংসর ভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রকার 
পদ্ধতির ইতিহাসও আমর! দেখিতে পাই। ইহা বিষয়বস্তর উপর ভিত্তি 
করিয়া রচিত হইত। মাসূদী এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। 
ঘটনাগুলিকে বৎসরের ভিত্তিতে বর্ণনা না করিয়া বিভিন্ন 
রাজ1-বাদশাহ, রাজবংশ অথব। জাতির ভিত্তিতে সাজাইয়! এই ইতিহাস 
রচিত হইত। মাসীর মত পরবর্তীকালে ফথ্রী ও ইবন খলদূন এই 


হাবারী 


বাসুদী 


জান-বিজ্ঞান ও শিল্পবলা ৩৪৭ 


পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা করেন। মাসুদী মুতাজিলা মতাঁবলম্বী ছিলেন 
এব: জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বাগদাদ হইতে এশিয়ার প্রায় প্রত্যেক দেশে এবং 
জাপ্রবারে সফর করেন। তাঁহার মুরুজুজ-জাহাঁর ইতিহাস ও ভূগোলের 
একটি বিশ্বকোষ | ইহাতে মুসলিম ইতিহাস ছাড়া, পাক-ভারতীর়, পারসিক, 
রোমান ও ইহুদীদের ইতিহাসও আলোচিত হইয়াছে । তিনি বিভিন্ন দেশ ও 
রাজ্যের ভৌগোলিক পরিবতর্নের কথা উল্লেখ করিয়া বেন, যেখানে এখন 
সমূদ্র রহিয়াছে, সেখানে এককালে স্থনভাগ বিরাজ করিত এবং যাহা এখন 
স্থলতাগ, তাহা! এককালে সমুদ্র ছিল। 'আত-তান্বিহ ওয়াল আশরাফ' নামক 
গ্রন্থে তিনি খনিজদ্র ব্য, উত্তিদ ও প্রাণী-জগতের সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকের 
মতবাদ বিবৃত করেন এবং ইতিহাসের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা! করেন। 

দশন শতাব্দী হইতে আরন্ত করিয়া আব্বাসীয় যুগের ইতিহাস নৃতন 
উপকরণ ও নূতন দৃ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত হইতে থক । 
পৃবেকার ধর্মভিত্তিক ইতিহাস নৈর্ব্যক্তিক ও আদর্শবাদী ছিল। সত্যের 
তুপাদণ্ডে প্রত্যেকটি কথার মূল্য বিচার হইত। এক্ষণে রাজকর্মচারী ও 
সভাসদগণ ইতিহাস লেখার কাছে নিযুক্ত হইতে থাকেন। ইহার ফলে 
ইতিহাসের আকার, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। 
খলীফা বা আমীরের সচিব দৈনিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঘটনাপক্লী লিপিবদ্ধ 
করিতে থাকেন। তাঁদের উপকরণ হইল সরকারী দলীল, কর্মচারীদের 
সহিত ব্যক্তিগত যোগাযোগ, দরবারের লোকদের মধ্যেকার গল্পগুজব। 
পৃক্বকার ধর্মজ্ত আলিম বা পণ্ডিতগণের হাত হইতে ইতিহাস 
রচনার কাজ রাজকর্মচার্ীদের হাতে চল্রিয়া যায়। পূর্বেকর ইতিহাস 
ব্যাপক ও মানবতাবোধ ভিভ্তিক ছিল। এক্ষণে ইতিহাস ব।জা-বাদশাহ 
ও বাঁজ-দরবারকে' কেন্দ্র করিয়াই লিখিত হইতে থাকে । কিন্তু পক্ষান্তরে 
সরকারী দলীল দস্তাতেজের উপর দির্ভর করিরা ইতিহাস ব্লচিত 
হওয়ার লিখকভেদে এখনকার ইতিহান মোটামুটি নির্ভরযোগ্য হইত। 
আবার খলীফা ব। বাদশাহের সানিধ্যে বপিয়। ইতিহাস রচনা করার ফলে 
ব্যক্তিগত মত প্রব্কাশের বা সত্য প্রকাশের স্বাবীনতাও সীমিত ছিল! 

এই যুগের দরবারী এঁতিহাসিকদের মধ্যে মিসকাওয়াই (মৃঃ ১০৩০), 
ইব্সাহীম আপ-সাবী (মৃঃ ১০০৩--৪), হিলাল-আস-সাবী (মৃঃ ১০৫৬), 
উত্বী ও আবূ শুজ৷ রুদরাওরারী প্রধান। ই*হাদের সততা ও পক্ষপাত- 
মক্ততা মোটামটি সর্বজন-স্বীকত। 


৩৪৮ ইসলাম ও খিলাফত 


আব্বাসীয় যুগের শেষের দিকে তিনজন এঁতিহাসিকের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | ইহারা হইলেন ইবনূল জওজী (১১১৬--১২০১), ইবনুল 
আসীর (১১৬০--১২৪৩) ও সিবত ইবনুল জওজী (১১৮৬--১২৫৭)। 
ইবনুল আসীর তাহার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-কাঁমিল ফিত-তারিখের' 
জন্য অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাসের জন্য 
তিনি তাবারীর গ্রচ্থের উপর নির্ভর করেন এবং ১২১১ খ্বীষ্টাব্দ পযন্ত 
ঘটনা বিবৃত করেন। ক্রসেডের বিবরণী তাহার ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যার। 
ইবনুল জওজী ও তাহার পৌত্র সিবত যথাক্রমে কিতাবুল মৃস্তাজাম ও মির- 
আতুজ জামান রচনা করেন। 
ভূগোলের চর্চ৷ মুঘলমানদের জন্য ধর্মীয় কারণে অপরিহাধ হইয়া পড়ে। 
নামাজের সময় কিবল! নির্ণয় অর্থাৎ কাব! শরীফের দিক ঠিক করা, মসজিদ 
সমূহকে কাবামুখী করিয়৷ নির্গাণ করার প্রয়োজনীয়তা এবং পবিত্র হজ- 
যাত্রা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রয়োজনে ভূগোলের চর্চা মুসলমানদের পঠন-পাঠনের 
অন্তভূক্ত হয়। ভূগোলের সহিত জ্যোতিবিজ্ঞান ও অক্কেরও 
সম্পর্ক ছিল। এই কারণে ইছারা পরস্পবের পরিপূরক 
ও স্কায়ক ছিল। আবার মুসলমান সওদাগর ও অভিযাব্রিগণ দীর্ঘ সমূদ্র- 
যাত্রার পর দৃর-দরান্তের দেশ ও অধিবাসী সম্পর্কে মনোজ্ঞ কাহিশী প্রচার 
করিয়। বিদেশ-যাত্রার় বছ লোককে উৎসাহিত করেন। ন্ূনায়মান আত-তাির 
নামক সিরাফের একজন সওদাগরের ভ্রমণ কাহিনী হইতে দূরপ্রাচ্য ও 
পাঁক-তারত সম্পর্কে অনেক মনোরম কাহিনী জানা যার। এই জকল 
গল্প হইতে সিন্দবাদ নামক নাবিকের নামকে কেন্দ্র করিরা বছ রোমাঞ্চকর 
কাহিনী প্রচলিত হয়। ৯২১ খীস্টাব্দে খলীফা মুকতাদির আহমদ ইবন 
ফাঁদলান নামক একজন অভিযাত্রীকে রাশিয়ার ভলগা নদীর নিকটবর্তী 
অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তাহার লেখনী হইতে রাশিয়৷ সম্বন্ধে প্রথম প্রামাণ্য 
বিবরণ পাওয়। যায়। আরবগণ টিলেমীর ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ আরবীতে 
তর্জমা করেন। খাওয়ারিজমী “সুরাতুল আরদ' নামক পুস্তক রচনা করেন 
এবং ইহাতে মামুনের সময়কার ৬৯ জন জ্ঞানীলোকের সহায়তীয় একটি 
মানচিত্র সংযোজিত করেন। দশম শতাব্দীর প্রথমা মাসুদী এই মানচিত্রটি 
অধ্যয়ন করেন। খাঁওয়ারিজমীর ভূগোল গ্রস্থ চতুর্দশ শতাব্দী পযন্ত 
মসলমান লিখকগণকে প্রভাবিত করে। 
আব্বীসীয় যগে পথধাটের বর্ণনা সম্বিত বছ ভূগোল গ্রন্থ লিখিত 


ভূগোল 


জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা ৩৪৯ 


হথখ। এই গ্রস্থরাজির প্রথম গ্রপ্থ 'আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক' (পথ ও 
রাজ্য) আব্বাসীয় ডাক বিভাগের জিবাল অঞ্চলের প্রধান 
ইবন খুরদাজবিহ কর্তৃক রচিত হয়। পরবতী যুগের ভৌগোলিক 
ইবনূল ফকীহ, ইবন হাঁওকল, মাকদ্িমী ও অন্যান্য অনেকে এই গ্রন্থের 
বাবহারে উপকৃত হইয়াছিলেন। ৮৯১--৯২ খ্রীষ্টাব্দে আল-ইয়াকবী তাহার 
কিতাঁবল বলদানে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বিবরণ সংযুক্ত করেন। ৯২৮ 
হীস্টাব্দে কদামা “আল-খারাজ" নামক গ্রন্থে খিলাফতের প্রদেশ বিভাগ, ডাক 
বিভাগের ব্যবস্থাদি ও রাজস্ব সম্পকিত বিবরণ ইত্যাদির উল্লেখ করেন। 
৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ইবন রুস্ত। 'আল-আলাকন-নাফীসা' রচনা করেন এবং আল- 
হামাদানী তাঁহার “কিতাবুল বুলদান' রচনা করেন। ইস্তাখরী তাহার ভৌগো- 
লিক গ্রন্থ 'মাসালিজল মাসালিকে বু মানচিত্র সংযোজিত করেন। তহারই 
অনরোধে ইবন হাওকল বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া তাহার পুস্তক সংশোধন 
করেন, মানচিত্রগুনি পূনরায় অঙ্কিত করেন এবং নিজের নামে “আল- 
মাসানিক ওয়ান মামালিক' রচনা করেন। এই জাতীয় গ্রন্থ লেখকদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও বিখ্যাত ছিলেন 'আল-মাকদিসী। তিনি 
স্পেন, সিস্তান ও পাক-ভারত ব্যতীত যাবতীয় মুসলিম অধ্যষিত দেশ 
পরিভ্রমণ করেন এবং বিশ বৎসরের ব্মণের অভিজ্ঞতা সমন্তি মনোজ্ঞ 
ও বিবিধ উপকরণ-সমৃদ্ধ 'আহসানত-তাকাসিম' নামক গ্রশ্থ রচনা করেন। 
আব্বাসীয় যুগের শেষভাগে পূৰাঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম ভৌগোলিক ইয়াকৃত 
আল হামারী (১১৭৯--১২২৯) তাহার ভৌগোলিক বিশ্বকোষ “মুজামূল 
বূলদান' রচনা করেন। তাহার সাহিত্যিক বিশ্বকোষ 'মুজামলু-উদাবা 
বিদ্বজ্রন সমাজে সমভাবে সমাদূত। তাহার ভৌগোলিক বিশ্বকোষে তিনি 
স্থানের নাম সমূহ বর্ণমালার হিসাবে সুসজ্জিত করেন এবং প্রত্যেকটি 
স্থান সম্বন্ধে খখাযথ বর্ণনা প্রদান করেন। ভ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম অব- 
দানের কথা স্বীকার করিতে গিয়। জর্জ মাটিন বলেন, “মানবজাতির প্রধান 
কাজ মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক আল- 
ফারাবী একজন মুসলমান ছিলেন; সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশীস্ত্রবিদ আবু কামিল 
এবং ইব্াহীম ইবন সিনান মুসলমান ছিলেন ; সবশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ও বিশ্ব- 
কোষ প্রণেতা আল-মাস্‌দী মুসলমান ছিলেন ; সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাসিক আত- 
তাবারীও একজন মুসলমান ছিলেন ।” 

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম যুগে সাহিত্যে একটি অভিনব আন্দে 'লন 


ভূগোল শ্রস্ 


৩৫০ ইসলাম ও খিলাফত 


গড়িয়। উঠে। পারসিক ও অন্যান্য অনারবদের মধ্যে এই আন্দোলনের 
জন হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সমাজে আরবদের প্রাধান্য 
ও আভিজাত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর! | এই আন্দোলনের নমি 
ছিল “শুউবিয়। | ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-সম্যের উপর গুরুত্ব 
আরোপ কর হইলেও ক্রমশঃ আরবদের প্রাধান্য বিনষ্ট করা ও অনারবদের 
শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করাই এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয় দাড়ায়। আরব- 
অনারব উভয় পক্ষের দাবী সমর্থনের জন্য সুযোগ্য ও বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ 
আগাইয়া আসেন। সে যাহাই হউক, এই যুগের আরবী সাহিত্যে অনানব- 
দের দান বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আরবী স্ুকৃমার সাহিত্য জাহিজের 
(মৃত্যু ৮৬৮-৬৯) লেখায় আর্ত হইয় দ্বাদশ ও একাদশ শতাব্দীতে বদ- 
উজ্জমান হামদানী (৯৬৯--১০০৮), সাঁজীলিবী (৯৬১--১০৩৮) ও হারিকী 
(১০৫৪--১১২২) প্রমূখ লেখকগণের লেখশীতে পরিপূর্ণতা লাভ কৰে । 
পারসিক প্রভাবের ফলে এই যুগের গদ্য সাহিত্য কত্রিম ও অলংকারমণ্ডিত 
হইয়। পড়ে। বর্দীউজ্জমান হামাদানী সর্বপ্রথম নাটকীয় ভঙ্গীতে গল্প 
বলার জন্য “মাকামা' নামক একপ্রকার ছন্দময় গদ্যের প্রবর্তন করেন। 
এই রচনা পদ্ধতিতে লেখক বিষয়বস্তব অপেক্ষা রচনা-কৌশল, কবিত্ব, 
পাও্ডিত্ব ও বাঁগি[তার উপর বিশেষ জোর দিতেন। বদীউজ্জমানের 'মাকীমা? 
হারিরীর মাকাঁমার আদর্শ স্বরূপ ছিল্‌। জস।ভ শতাব্দী ধরিয়া হারিরীর 
মাক।মা বিশুদ্ধ'আরবীর আদর্শ রচনা হিসাবে মুসলিম জগতে সমাদৃত ছিল। 
আরবী সাহিত্যে এই গদ্য রচনা নাটকের কাছাকাছি, কিন্ত আরবগণ প্রকৃত 
নাট্য সাহিত্য রচনায় কখনও ঝতী হয় নাই | আরবী সাহিত্যের ইতিহাস 
রচনায় অব ফারাজ ইস্পাহানী স্প্রশিদ্ধ। তাহার “কিতাবুল আগা'নী' 
কবিতা ও সাহিত্যের অমুন্গয বত্ব-ভাঁগার | হামদাশী বংশের সাইফদ্দৌলাহ 
তীশ্ভার এই কাজের জন্য এক সহশ্র স্ব্যৃদ্রা হনাম দেন। কথিত আছে, 
প্রখ্যাত বুও়াইহী উজীর সাহেব ইবন খীব্বাদ (মৃঃ ৯৯৫) ভ্রমণের সময় 
ত্রিশ উটের বোঝাই বই পুস্তক সঙ্গে লইঘ। যাইতেন, কিন্ত কিত।বল মাগানী« 
একটি প্রতিলিপি পাওয়ার পর হইতে ভিশি কেবল এই বইটি সে লইয়া 
যাইতেন। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ইরাকের জহশিয়ারী (মৃঃ ৯৪২) 
প্রাতন পারাসক গল্পগ্রন্থ “হাজার আফসানার উপর ভিত্তি করিয়া! একটি 
গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা 'আলফ লায়লা ওয়] ল্রিলা (সহস্র ও এক 
' বজনী) নামক গ্রন্থের অগ্রদূত ছিল। পাক-ভারতীয়, গ্রীক, 1হকু, ও মিসরীয় 


সাহিত্য 


জ্ঞান-বিভ্ঞ'ন ও শিল্পকলা ৩৫১ 


গল্পের সমাবেশে মিসরে মমলুক শাসনের সময় “'আলফ লারলা” পরিপূণতা 
লাভ করে। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত 
হয়। 
গদ্যের মত পদ্য সাহিত্যেও এই যুগে নৃতন পদ্ধতি ও রচনা কৌশল 
প্রবতিত হয়। হারনুর রশীদের সভাকবি আবূ নওয়াসের কবিতাঁয় তৎ- 
রাষ্ট্রীয় কালীন উচ্চ শ্রেণীর সমাজের বিলাসব্যসন ও ভোগসর্বস্ব 
চিন্তাধার জীবনের নিখত ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। তীহার বিাশষ্ট 
কবিতাগুচ্ছ 'খমরীয়াত' মদ্যের প্রশংসায় রচিত হইয়াছিল। আবুল আতী- 
হিয়। (৭৪৮--৮২৮) নামক অপর কবি গভীর ধর্মীয় ও নৈতিক ভাব 
প্রকাশক কবিতা রচনা করিয়া উচচ শ্রেণীর ভোগ-লালুসার জীবনকে 
ঘৃণিত ও শিন্দশীয় বলিয়! প্রকাশ করেন। এই যূগে সিরিয়ায় দূইজন 
বিখ্যাত কবিব আবিতভাব হয়। একজনের নাম আব তান্নাম। তিনি 
হামাস” নামক বীর-রপসাত্বক কবিতার সংকলনের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়া- 
ছেন। অন্ধকবি আবুল আল! আল-মাআররী ব্যক্তিগত জীবনের বার্থ তার 
বাণী অনবদ্য ভাষায় রচনা করির! আরবী সাহিত্যের কলেবর সমৃদ্ধ ককেন। 
মুসলমানগণ একদিকে গ্রীক দশনিকগণের প্রভাবে প্রভাবাদ্বিত 
হইয়। এবং অপরদিকে খিলাফতের প্রকৃত অভিজ্ঞতালদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে 
জ্ঞানের নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিশিষ্ট রূপ বিধিবদ্ধ কানন 
সাহায্যে দার্শনিক আল-ফারাবী গ্র্যাটোর রিপাবলিক এবং .এযারিস্টটলের 
পলিটিক্স ছ্বার৷ প্রভাবাপ্বিত হইয়া একটি আদর্শ নগরীর পরিকল্পনা পেশ 
করেন, ইহা পূর্বেই বল! হইয়াছে । চরিত্রবান ও বদ্িদীপ্ত রংষ্টপ্রধান 
এই রাষেট্রর অন্তর এবং অপরাপর কমক্র্তাগণ এই রাষ্ট্রে হস্তপদ ও 
অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত কাজ করিয়া যাইবে । জনসাধরণের কল্যাণ 
সাধন এই রাষ্ট্র পরিচালনার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য । আল-শাওয়রদী 
সর্বপ্রথম তাহার 'আহকামুস-স্থুলতানিয়।” গ্রন্থে রাষ্ট্র পরিচাললীর দায়িত্ব 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তীহার সমসাময়িক বৃওয়াইহী আমীব- 
গণের অপ্রতিহ্ন্্ী ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি খলীফার ক্ষমতা ও বর্তৃত্ 
পৃনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এই গ্রস্থ রচনা করেন! তিনি খলীফা 
ও আমীরের মধ্যে ধর্মীয় ও জাগতিক কার্যকলাপের ভিত্তিতে ক্ষমতা বিভাগের 
চেষ্টা করেন এবং ধরমীয়ি ব্যাপারে খলীফার কর্তৃত্ব চড়াস্ত বলিয়া ঘোষণা 
করেন। তিনি খলীফাকে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি বলিয়া মনে 


৩৫২ ইসলাম ও খিলাফত 


করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে খঁনীফাগণ তাহাদের পূর্ববর্তী খলীফার মনো- 
নয়নক্রমে নিষক্ত হইতেন। সেজন্য তিনি মত প্রকাশ করেন যে, এইরূপ 
মনোনয়ন আইনতঃ সিদ্ধ, যদি এই মনোনয়ন জনসমর্থন লাভ করে। মাও- 
য়ারদী খলীফার জন্য নিম়ুলিখিত যোগ্যত! ও গুণাবলীর উল্লেখ করেন 2 
খলীফাকে কুরাইশ বংশোত্তত, পুরুষ, পর্ণ বয়স্ক, আদর্শ-চকিত্র, শরীরিক' ও 
মানসিক ক্র বজিত, জ্ঞানী ও বিচার ক্ষমতা সম্পন্ন ও সাহসী হইতে 
হইবে। খলীফার বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে ধর্মরক্ষা, দারুল ইসলামকে 
শত্রর হামলা হইতে রক্ষা, বিবাদ নিষ্পত্তি, সংকর্মে উৎসাহ ও অসৎবর্মে 
বাধা দান, জিহাদ করা, খারাজ ও সাদকা আদায়, উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ 
ও তাহাদের বেতনাদি দান ইত্যাদি প্রধান। ইমাঁম আল-গাজ্জালী খিলাফত 
সম্পকে অন্বূপ মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া নিয়াছেন। তাহার সময় সলজুক 
স্ুলতানগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। সেজন্য আল-গাজ্জলী মন্তব্য 
করেন যে, ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে খলীফা সলজক' স্থুলরতানদের উপর 
নির্ভর করেন, যেমন শাসনতান্রিক ব্যাপারে তিনি উজীরের উপর নির্ভর 
করেন এবং ধ্মীয় ব্যাপারে তাহাকে উলামার সহিত আলোচনা করা উচিত। 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আব্বাসীয় খলীফা চুক্তি (আহ্‌দ) মোতাবেক 
আইনতঃ মুসলিম জগতের ইমাম, কিন্ত সরকারী কাজকর্ম স্ুলতানগণ কর্তৃক 
সুসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং এই সুলতানগণ খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। গাজ্জালীর এই আপোষ-নীতি খিলাফত-পরবর্তী যগে 
ইবন তাইমিয়ার (১২৬৩--১৩২৮) সমর্থন লাভ করে নাই। তিনি 
শরীয়তে (ধর্মীয় আইনকে) সর্বোপরি স্থান দেন এবং শরীয়তের উধ্বে 
কোন কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করেন নাই। তাহার মতে জনসাধারণের সন্মি- 
লিত অভিমত (ইজমা) ইমাম বা খলীফা মনোনয়ন করিবেন এবং তিনি 
শরীয়তের বিধি-নিষেধ ছারা পরিচালিত হইবেন। তিনি শরীয়তের আইনের 
মাধ্যমে সুসংহত উন্মাহর (জাতি বা সংপ্রদায়) প্রধান হিসাবে খিলাফতের 
পৃ্নরুজ্জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন । 

ধ্মীয় বিদ্যার অনুশীলনের ফলে মসলমানদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ 
বিষয়ের স্থা্ট হয় ; তন্যধ্যে ইলমূল কালাম (ধর্ম তত্তু), হাদীস ও ফিকৃহ প্রধান 
পরবর্তী অধ্যায়ে ইলমুল-কালামের সহিত বিভিন্ন ধর্ম সংপ্রদায়ের 
বিশেষ উল্লেখ করা হইবে। 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে হাদীসবিদ্যা একটি বিশেষ বিজ্ঞান 


ধ্ীয় বিদ্যা 


জান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা ৩৫৩ 


হিসাবে অধীত ও চচিত হইতে থাকে । এই' হাদীসের জ্ঞান অর্জনের 
জন্য মুসলমান বিদ্যাণ্থেষী দর হইতে দৃরান্তরে দীর্ঘ ও বিপদ- 
বির সংকল ভ্রমণে যাত্রা করিতেন এবং এই জ্ঞানার্জন যাত্রায় প্রাণোৎ- 
সর্গকারীকে শহীদের (ধর্মযুদ্ধে নিহত) মর্যাদা দান করা হইত। হাদীস 
সংগ্রহের ব্যাপারে বিশুদ্ধতার পরিমাপ হিসাবে দূইীটি জিনিসের উপর বিশেষ 
গুরুত্বারোপ করা হইত । প্রথমতঃ ইসনাদ । ফাহাদের মব্যস্থতায় সংগ্রাহকের 
সময় হইতে রপ্লল্লাহর সময় পর্ধস্ত অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয়, 
তাহাদের এই ধারাবাহিকতাকে ইসনাদ বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ হাদীসের 
আভ্যন্তরীণ পাঠ্য (যতন)। এই ভিত্তিতে হাদীসকে সহীহ্‌ (বিশুদ্ধ), 
হাসান (মধ্যম) ও জয়ীক (দূর্বল), এই তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে । 
নবম শতাব্দীতে ছয়াটি বিখ্যার্ত হাদীস সংকলন প্রস্তুত হয়। এইগুলিকে 
'আস-সিহাহুস-সিত্তা” বা ছয়াট বিশুদ্ধ গ্রন্থ নামে অভিহিত করা হয়। এই- 
গুলির মধ্যে মৃহন্মদ ইবন ইপমাঈল আল-বৃখারীর (৮১০-৭০) সংকলন 
গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। বৃখারী ষোল 
বৎসর পর্যন্ত পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, হিজাজ ও মিসরে পরিভ্রমণ করিয়া 
১০০০ বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে সংগৃহীত ভয় লক্ষ হাদীসের মধ্যে ৭২৭৫টি 
হাদীপ প্রামাণ্য বলিয়। গ্রহণ করেন এবং এইগুলি তাঁহার গ্রন্থে নামায, হজ, 
জিহাদ ইত্যাদি বিষয় অনুসারে বিন্যস্ত করেন। হাদীস লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে 
তিনি অজু করিয়া নামায পড়িয়া লইতেন। তাহার গ্রস্থ মুসলিম জগতের 
সর্বত্র বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হিসাব শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইয়া থাকে। 
বৃখারীর গ্রন্থের প্রায় সমমর্যাদা সম্পন্ন হাদীস গ্রন্থ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ 
(মৃত্যু ৮৭৫) কর্তৃক সংকলিত হয়। বুখারীর গ্রস্থের সহিত মুসলিমের গ্রন্থও 
সমভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে এবং “সহীহাইন' ব৷ দূইটি বিশুদ্ধ পুস্তক বলিতে 
এই দইটি হাদীস গ্রন্থকে বৃঝান হয়। অপর চারটি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের নাম 
আবু দ'উদ্দর (মৃঃ ৮৮৮) স্তিলান', তিরমিজীর (মৃত্যু আনুমানিক ৮৯২) 
জামী” ইবন মাজার (মৃঃ ৮৮৬) “সুনান এবং নাসায়ীর (মৃত্যু ৯১৫) স্নান" । 
করআন ও হাদীসের চর্চার ফলে ধর্মের যাবতীয় বিধি-নিষেধ (শরীয়ত) 
ফিকৃহর মাধ্যমে বিধিবদ্ধ হইতে থাকে। এই সময় সমাজের পরিবতিত 
অবস্থা ও নূতন পরিস্থিতির মোকাবেলার উদ্দেশ্যে আইন 
ন্ছ্হি প্রণয়নে দৃইঁটি নীতি উদ্ভব হয়--একটি কিয়াস (ব৷ সাদৃশ্য 
ভিত্তিক সিদ্ধান্ত) এবং অপরটি ইজমা (সাধারণ সন্মতি)। এইভাবে 


হ. ৩ 


৩৫৪ ইসলাম ও খিলাফত 


সুসলিম আইনের চারিটি উৎস স্থিরীকৃত হয়। তাছাড়া বিশিষ্ট 
আইনগ্রগণ কোন ব্যাপারে শরীয়তের বিধি নির্ণয় করিবার জন্য প্রায়শঃ 
ব্যক্তিগত মত প্রয়োগ করিতেন। এই ব্যাপারে হযরত রস্লুল্লাহর (সঃ) 
সহিত তাহার ইয়ামনে নিযুক্ত কাজী মু'আজ ইবন জাবালের একটি কথোপ- 
কখন ব্যক্তিগত অভিমতের নীতি স্ুষ্পষ্টভাবে সমর্থন করিতেছে : 

হযরত £ যখন কোন ব্যাপার উপস্থিত হয়, তখন তুমি কিভাবে 

মীমাংসা করিবে? 

মুআজ: আল্লাহর কৃরআনের সাহায্যে | 

হযরতঃ যদি তুমি তাহাতে কিছু না পাও? 

ম'আজ: রসূলের সুন্নাহ মোতাবেক । 

হযরতঃ যদি তাহাতে কিছু না পাও? 

মু'আজহ তাহ। হইলে আমি আমার যুক্তি প্রয়োগ করিব। 

এই মকল নীতির ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের ফলে সুন্নী মুসলমানদের 
মধ্যে চারিটি প্রধান মজহাব ব৷ মতাবাদ গড়িয়া উঠে। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) 
(মৃত্যু ৭৬৭) প্রধান হানাফী মজহাবের জলাদাতা | তাহারই শিষ্য 
ইমাম আবু ইউস্ফ তাহার বিখ্যাত “কিতাবুল-খারাজ' গ্রন্থে তাহার উত্তাদের 
প্রধান মতবাদসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইমাম আৰু হানীফা (র1) 
কিয়াসের নীতির সহিত আর একটি নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এইটি 
হইল ইসতিহ্সান (সুবিচার) ইমাম আবু হানীফার (রাঃ) মজহাব সর্ববৃহৎ 
ও সর্বাপেক্ষা সহনশীল | সুন্নী মুসলিম জগতের প্রায় অর্ধাংশ তীহার মত- 
বাদে বিশ্বাসী । ফন ক্রেমারের মতে এই মজহাব ইসলামের এক হত্তম 
ও মহিমাস্বিত কীতি'| মদীনার ইমাম মালিক ইবন আনাস মালিকী 
মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা | উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব আরবে এই মতবাদ প্রচলিত । 
সুহন্দ ইবন ইদ্রীস আশ-শীফিয়ী (মৃত্যু ৮২০) সহনশীল ইরাকের ও 
রক্ষণশীল মদীনার দই মতবাদের মাঝামাঝি মধ্যপস্থী মত পোষণ করিতেন। 
তীহার মতবাদ শীফিরী মজহাব নামে সুপরিচিত হইয়া মিসরের নিযরীঞ্চল, 
পর্ব আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, পশ্চিম ও দক্ষিণ আরবে এবং ভারতের উপ- 
কলীয় অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে। চতুর্থ সুন্নী মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা 
শীফিয়ীর শিষ্য ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল কর্তৃক প্রতিষিত হয়। তিনি 
খলীফ। মামূনের সময় মুতাভিল মতবাদের বিরুদ্ধে তীন্র প্রতিবাদ জানাইয়া। 
কারারদ্ধ হন এবং বহু নিপীড়ন ও নিগ্রহ ভোগ করেন। বাগদাদে তিনি 


জ্ঞান-বিজ্ঞন ও শিল্পকলা ৩৫৫ 


জনপ্রিয় শিক্ষাগ্তর ছিলেন এবং তাঁহার জানাজায় অটি লক্ষ পূরষ ও ঘাট 
হাজার স্ত্রীলোক শরীক' হইয়াছিল ! তীহার বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'মসনদ" 
বিশিষ্ট সন্নানের অধিকারী ।*% শরীয়তের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী মানুষের 
যাবতীর কাজ-কর্নকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে (১) ফরয 
(অবশ্য কর্তব্য), (২) মৃস্তাহাব (প্রশংসনীয়), (৩) জায়েজ (আইনসিদ্ধ), 
(8) মহরহ (অপছন্দনীয়), (৫) হারাম (নিষিদ্ধ) | 


শিল্পকল। 


উমাইয়। যুগের শিল্পকলার কখা বিংশ অধ্যায়ে বাণিত হইয়াঁচে। 
আব্বাশীয় যুগে খলীফা মণস্র ও হারূন্র-রশীদের স্ময় বহু জর অটাদিকা 
নিমিত হইয়াছিল, কিন্তু সবই কালের গে ধিলীন হইয়া গিরাছে। 
এঁতিহাসিকদের বর্ণনা হইতে এই সকল প্রাসাদ ও অট্ালিকার 
জাকজমক ও ব্যয়বাছুল্য সন্বদ্ধে ধারণা করা যায়। মনসূর 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “কৃব্বাতুল-খাদরা, কাসরুল খলদ এবং রুসাঁফা, বার্মাকীগণ 
কর্তৃক নিমিত প্রাসাদসমূহ, খলীফা মুতাঁদিদের 8 লক্ষ দীনার ব্যয়ে নিহিত 
“সুরাইয়।' প্রাসাদ এবং 'তাজ' প্রাসাদ, মুতাদিদের “বৃক্ষ” প্রাসাদ (দ.রুশ- 
শীজারা) এবং বৃওয়াইহীদের ১০ লক্ষ দীনার ব্যয়ে নিমিত “মুইজ্জীয়।' 
প্রাসাদ সকলই বিজ্মৃতির অতল গহ্বরে তলাইয়া গিয়াছে। কয়েকটি 
ধ্বংসযজ্ঞ এই সামগ্রিক বিলুপ্তির জন্য দায়ী। প্রথমতঃ আমীন ও মামূনের 
গৃহ যৃদ্ধ এবং ছিততীয়তঃ ১২৫৮ খীস্টাব্দে হালাগড খানের বাগদাদ লুণ্ঠন 
এবং সর্বশেষে নৈসগিক কারণে এই সকল স্থাপত্য শিল্প নিশ্চিহ হইয়া 
গিয়াছে। মুতাসিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজধাশী সামাররার ধ্বংসাবশেষ 
নির্ভলভাবে সনাক্ত হইয়াছে। মুতাসিমের পুত্র মুতাওয়াক্কিল এখানে ৭ 
লক্ষ দীনার ব্যয়ে একটি বৃহৎ জুমা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। রাকার 
সামরিক ধা্টির ধ্বংসাবশেষও টিকিয়া আছে। সামাররা ও বাকার নির্মাণ 
কৌশলে, স্থাপত্য পদ্ধতিতে পারষিক প্রভাব সুষ্প্ট। অন্যপক্ষে উমাইয়া- 
যৃগের স্থাপত্য পদ্ধতিতে বাইজানটাইন ও সিরীয় প্রভাব প্রবল। 
প্রাণীজগতের প্রতিকৃতি সন্ধান সম্বদ্ধে বাধা-নিষেধ থাকা সত্তেও আমরা 


নিন 324855 ভি সিডি ডন ভিতিন 
* হানাকীদ্দের সংখ্যা ১১৮,০০০,০০০ শাফিয়ীদের সংখ্যা ৭৩৪১০০০১০০০ মালি- 
ক্বীদের সংখ্যা ৩০,০০০,০০০ এবং হান্বলীদের সংখ্যা ৩,০০০১০০০। 


স্থাপত্য 


৩৫৬ ইসলাম ও খিলাফত 


অট্ালিকার সৌন্দষ বর্ধনের জন্য চিত্রকলার ব্যবহার কোথাও কোথাও 
রর দেখিতে পাই। মনস্র তাহার প্রাসাদের গুম্বজের উপর একজন 
অশ্বারোহীর প্রতিকতি স্থাপন করৰিয়াছিলেন। আমীন দজলায় 

তাহার প্রমোদতরীগুলি সিংহ, ঈগল ও তিমি মৎস্যের আকৃতি করিয়া 
তৈয়ার করাইরছিলেন। মুকতাদির একটি প্রকাণ্ড সবোবরের মধ্যস্থলে অষ্টা- 
দশ প্রশাখা বিশিষ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্য নিমিত একটি বৃক্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই সরোবরের প্রতি পার্খে খুকেডের পোশাকে স্থুসজ্জিত বর্শাধারী পঞ্চদশ 
অশ্বারোহীর মুতি ছিল | ইহারা যন্ত্রচালিত হইয়া অহরহ যুদ্ধরত সৈনিকদের 
মত 'অঙ্গতঙ্গী করিয়া ঘুরিতে থাকিত। মুতীসিম তীহার সামারর৷ প্রাসাদকে 
কৃসার়র আমরার মত প্রাচীন চিত্রে শোভিত করিয়াছিলেন। মূুতীওয়া- 
কিলের সময়েও প্রাসাদে বহু মানব মূতি অস্ষিত কর! হয়। এই স্কল 
কাজ খ্রীস্টান কারিগর দ্বারা করা হইত বলিয়৷ মনে হয়। 

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন পুস্তকে ক্ষদ্রচিত্র (147012 6016) 
সনিবেশিত করা হইত। এই সকল পুস্তকের মধ্যে কালিল৷ ওয়া দিমনাহ্‌ 
হারিরীর মুকামাত ও কিতাঁবুল আগানীর নাম উল্লেখ করা যায়। 

মুসলমানদের মধ্যে প্রাণীজগতের প্রতিকৃতি অঙ্কন বাধা-নিষেধের 
ফলে কখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু করআন শরীফ 

ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ 

2 খশখৎ বা সুন্দর হস্তাক্ষর ব্যবহার করেন। খুশখখ লিখক 
সমাজে চিত্রকর অপেক্ষা অনেক সম্মানী ছিলেন । রাজাশ্বাদশাহ', কাজী 
ও অন্যান্য লোকগণ খুশখৎ অভ্যাস করাকে পুণ্যের কাজ বলিয়া মনে 
করিতেন! আরবী ভাষায় লিখিত বইয়ের বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য 
আমরা এই সকল লিখকদের নিকট খ্্ণী। প্রখ্যাত হস্তলিপিকার ইবন 
মুকলাহ খলীফা আর-রাদীর সময় উজীর ছিলেন। সুন্দর হস্তলিপির 
সাহায্যে পৃস্তকের প্রতিণিপি প্রস্তত করা ছাড়াও বইয়ের সাজসজ্জা ও 
বিভিন্ন রংয়ের সাহায্যে ইহাকে মনোগ্াহী করিয়৷ তৈয়ারের কলাকৌশলও 
মুসলমানগণ উত্তাবন করিয়াছিলেন। 

উমাইয়া যুগের মত আব্বাসী যুগেও সঙ্গীত চরমোৎকর্ষ লাভ করে। 
এই যুগের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে মক্কার সিয়াত, মসুলের ইব্রাহীম, 
ইবন জামী, যুখারিক ও ইসহাক ইবন মন্গুলী প্রধান । ইহাদের মধ্যে ইব্বাহীম 
মসুলী সর্বশ্রেষ্ঠ ও মৌলিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। খলীফা! হান্ধনুর-রশীদ 
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তাহাকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার দিরহাম এককালীন দান করেন এবং দশ 
এ হাজার দিরহাম তাহার মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করেন। ইহা ছাড়া 
তিনি মাঝে মাঝে পারিতোধিক লাভ করিতেন। একবার একটি 
মাত্র সঙ্গীতের জন্য তিনি খলীফার নিকটি এক লক্ষ দিরহাম লাভ করিয়া- 
ছিলেন। এই খলীফার সময় বছ সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক-গায়িক। তাহার দরবার 
অলংকত করিয়াছিল। একটি সঙ্গীত উতৎমনে দুই হাজার গায়ক-গায়িকা 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইব্বাহীয মস্গুলীর মত তাহার পূত্র ইসহাকও 
বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। খলীফা হারনুর-রশীদের ভ্রাতা ইব্াহীম 
ইবনল মাহদী বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক ছিলেন। খলীফাদের মধ্যে 
আল-ওয়।সিক, চি আল-নৃতাজ ও আল-মুতামিদ সঙ্গীতবিশারদ 
ছিলেন। ওয়সিক তাহার বাশীতে এক শত সুর-লহরী বাজাইতে 
পারিতেন। এই যূগে সঙ্গীত সম্পফিত অনেক বই গ্রীক ভাষা হইতে 
আরবীতে অনূদিত হয়। সঙ্গীতের আরবী প্রতিশব্দ মুসিকী গ্রীক ভাষা 
হইতে তে গৃহীত হইয়াছে। আন্নবগণ সঙ্গীতের মতবাদের জন্য শ্রীকদের 
নিকট নক খণী হ হইলেও ব্যবহারিক বালা হিসাবে সঙ্গীতের চর্চায় ক 
অবদান যৌলিক। আরবগণ সঙ্গীতের থিওরী বঝাইতে নুসিকী? * 
প্রয়োগ করিতেন এবং আরবী শব্দ 'গীনা+ ব্যবহারিক গানের জন্য রি 
করিতেন। সঙ্গীত বিষয়ে পৃস্তক রচনাকারীদের মধ্যে দার্শনিক আল- 
কিন্দী, চিকিংস। বিজ্ঞানী আর-রাঁজী ও দার্শনিক আল-ফারাবীর নাম বিশেষ 
লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে আল-ফারাকী সঙ্গীতের মতবাদের উপর অর্ব- 
শ্রেষ্ঠ ও সবাপেক্ষ। মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা । তাহার রচিত কিতাবুল-মুসিকী 
উশ্ককীর প্রাচ্যে সঙ্গীতের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য পৃস্তক। প্রখ্যাত মনীষী 
ইবন সীন1ও সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন । ইমাম আল-গাজ্জালী 
'সামা" নামক ভক্তিমুএক গানের সমর্থনে মত প্রকাশ করায় সুফীদের মধ্যে 
সঙ্গীতের বহুল প্রচলন ঘটে। 








বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা 
আর্নল্ড, দি লিগেসি অব ইসলাম 
হিটি, হিস্ট্রি অব দি এরাবৃস্‌ 
রোজেন থাল, পলিটিক্যাল থা ইন মেডিয়্যাভাল ইসলাম 
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মুসলমানদের মধ্যে অনূষ্ঠবাদ ও মানবীয় কর্ম-স্বাধীনতাকে কেচ্্র করিয়া 
যে দূইটি মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে বিংশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে 
আলোচনা কর! হইয়াছে! কিভাবে মুতাজিল। মতবাদের উত্তব হইয়াছে, 
সে সন্বন্ধেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহার! ছিল ধর্মের ব্যাপারে 
যুক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতী । আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে 
এই মতবাদ শক্তিশালী হইয়া উঠে। মামূন মু'তাজিলা মতবাদের সমর্থক 
'ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি এই মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই সন্ত 
রহিলেন না, বরং এই মতবাদকে রাষ্ট্রার ক্ষমতা প্রয়োগে সমর্থন করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তিনি ৮২৭ শ্ীস্টাব্দে একটি ঘোষণ! প্রকাশ 
করিলেন যে, “করুআন স্ুষ্টি”। ছয় বৎসর পর ৮৩৩ খ্ীষ্টাব্দে তিনি আর 
এক' ফরমান জারী করিয়া বিরুদ্ধবাদীদের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করেন। 
কাজীগণ এই বিচারে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাহাদিগকে বরখাস্ত 
কর হইত। মামূনের সময় রক্ষণশীল মতবাদের সমর্থক ধামিকপ্রবর 
ইমাম আহমদ ইবন হাম্বন স্বীয় মতবাদে অটুট থাকিয়া অটল বিশ্বাস ও 
দূর্্য় সাহসের পরিচয় দান করেন। পুরাতন মতবাদের সমর্ধকগণকে 
মামুনের উত্তরাধিকারী মুতাসিম ও ওয়াসিকের সময়ও নির্ধাতন সহ্য করিতে 
হয়। কিন্তু খলীফা মুতাওয়াক্কিল ৮৪৮ সালে মু'তাজিলাবাদকে' নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করিয়া পুরাতন মত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। মু'তাজিলা চিস্তাবিদ- 
গণের মধ্যে আন-নজ্জাম, আল-জাহিজ, মুআন্মার আস-সুলামী এবং আল- 
জববায়ী প্রধান! বিখ্যাত তফসীর লিখক আজ-জমখশরী মু'তাজিলা- 
পন্থী ছিলেন। 


মু'তাজিল৷ এধর্তবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে বু বিতর্ক প্রচলিত আছে। 
গ্রীক দর্শনের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে এই মতবাদের উত্তব হয় বলিরা 
মনে করা হয়। বুদ্ধিজীবী মহলে গ্রীক দর্শনের বহুল প্রসার মামূনের 
রাজত্বকালেই (৮১৩--৮৩৩ খীং) ঘটে। ইহার এক শতাব্দী পূর্বে উমাইয়া 


ম' তাজিলাবাদ 
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খলীকা৷ হিশামের রাজত্বকালে (৭২৪--৪৩) আলজাদ ইবন ফিরহাম নামক 
একজন লোক “করআন স্য্ট' এই মতবাদ ০ অপরাধে এবং গায়লান 
আদ-দিমাস্কী নামক অপর একজন লোক মান্ঘের স্বাধীন কর্মক্ষমতাঁয় বিশ্বাস 
কর।র জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। এর সময় কোন গ্রীক গ্রস্থ আরবীতে 
অনদিত হইয়াছিল বলিষা জানা যাষ না। মু'তাজিলাগণ ক্রআনের 
আলোকে মানবমনের বছ জিগ্ঞাসার সরৃত্তর খৃ'জিয়া বাহির করিতে চেষ্টা 
করিরাছিল। সাধারণ প্রচলিত চরম অনুষ্টুবাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া 
চিন্তাশীল মনে আলোড়নের স্যষ্টি করে, তাহারই ফলশ্র্তি হইল মু'তাজিলা- 
বাদ। করআনের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের মতবাদ গড়িয়া 
উঠে। পরবর্তীকালে গ্রীক ন্যারশীস্ত্র ও দর্শন এই মতবাদকে পরিপূর্ণতা! 
দান করে| 

মূ'তাজিলাপস্থীদের মত ও শীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। 
এই প্রপঙ্ষে তাহাদের পূর্ণ নাম বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বস্তৃতঃ মু'তাজিলা 
নাম অন্যদের দেওয়।| ইহার! নিজদিগকে বলিত আছলুত তওহীদ ওয়াল 
আদ্‌ল' অধীৎ তওহীদ ও ন্যারের অনুসারী । এই নাম হইতেই তাহাদের 
মুন মতবাদের কাঠামো অনুমান করা বায়। আল্লাহর একত্বে অবিচল 
নিষ্ঠ। এবং সামান্যতম আভাষে ব। ইঙ্গিতে আন্লাহর সত্তার সহিত কোন 
অংশীবাদ বরদণৃত না করা, এবং আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার সম্পকিত ধারণাকে 
সকল গোঁজামিল হইতে মুক্ত রাখা । আল্লাহর গুণাবলীকে তাহার সত্ত। 
হইতে পৃথক করিয়া দেখাুক ইহারা তওহীর্দের পরিপন্থী মনে করে। 
চরম অনৃষ্টবাদ অনৃযায়ী মানুষের দোষ বা দুক্ষর্মের জন্য শান্তিদানকে ইহারা 
আল্লাহর আদল বা ন্যয়িবিচারের পরিপন্থী মনে করে। মু'তাজিলাপন্থীদের 
অপরাপর সকল নীতি এই দূইটি মূলনীতি হইতে উত্তৃত এবং তাহাদের 
এই দুইটি মূলনীতি করআন-কেন্দ্রীক ও কূরআন-ভিত্তিক। তওহীদের 
তাবধারার সহিত তিনটি মত যৃক্ত রহিয়াছে । 

(১) আল্লাহ্‌র জাত ও সিফাত (গুণাবলী) : আল্লাহু এক। তাহার 
গুণাবলী তাহার সত্তা হইত্রে পৃথকভাবে কল্পনা করা যায় না। কারণ 
আল্লাহ চিরন্তন। তীহা্ন গুণাবলীও যদি চিরন্তন হয়, তবে আল্লাহর 
একত্ববাদে বহত্বের ধারণা আরোপিত হয়। আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) 
তাহার জাত (সত্তা) হইতে পৃথক নহে। 

(২) করআন আল্লাহর অহী। মৃ'তাজিলাগণ মনে করে যে, আল্ল'হর 


৩৬০ ইসলাষ ও খিলাফত 


অন্যান্য ত্য বস্তর মত কৃুরআনও স্যষ্ট। যে কারণে আল্লাহর চিরন্তন 
গুণাবলীর কর্পনা তওহীদের পরিপন্থী, ঠিক সেই কারণে করআনকে চিরস্তন 
বলিয়। ধরিয়া! লইলে ইহা তওহীদের পরিপন্থী হয়। ইহা! মৃ'তাজিলাগণের 
দ্বিতীয় প্রধান অভিমত। 

(৩) বেহেশতের অধিবাসিগণ পরকালে আল্লাহতাআলাকে দেখিবেন, 
এই ধারণার প্রকৃত ব্যাখ্যা মু'তাজিলা মতান্ষায়ী অন্যরূপ। আল্লাহ্‌ 
স্বানকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন। তাহার শরীরী কোন আস্তত্ব নাই। 
কোন চর্মচক্ষে তাহাকে দেখা যায় না। কাজেই বেহেশতে তাঁহাকে 
সাধারণ অর্ধে দেখা যাইবে না। এই সাক্ষাৎকার আধ্যাত্বিক অর্থে 
বৃঝিতে হইবে। 

আল্লাহ্‌তাআলার ন্যায়বিচারের সহিত সম্পকর্যুক্ত মু'তাজিল৷ মতগুলি 
নিযুরাপঃ যদি স্ব স্ব কর্ম সম্পাদনার স্বাধীনত! মানুষের ন! থাকে, যদি 
মানুষ পূর্বনির্ধারিত ও নিয়প্ত্রিত ব্যবস্থানূযায়ী কলের পুতুলের মত সকল 
কাজ করিয়। যায়, তবে কৃতকর্মের জন্য তাহাকে দায়ী করা যায় না। 
কাজেই মানুষের ভালমন্দ কাজ করিবার স্বাধীনতা রহিয়াছে । অন্যপক্ষে 
যি আল্লাহ মানুষকে কৃতকর্মের জন্য পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করেন অথচ 
মানুষের কোন ভালমন্দ কর্মপন্থা নির্ণয়ের স্বাধীনতা না থাকে, তবে আল্লাহ্‌র 
ন্যায়বিচারে সন্দেহের অবকাশ থাকে । অথচ আল্লাহ যে ন্যায়বিচারক, 
এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমতের অবকাশ নাই । কাজেই মু'তাজিল৷ মতানুসারে 
মান্ষ আপন আপন কর্মপন্থা অবলম্বনে স্বাধীন। সে সঙ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় 
ভাল কাজ করিলে আল্লাহ্‌ তাহাকে পুরস্কৃত করেন, অন্যায় করিলে তিনি 
তাহাকে শাস্তিদান করেন। 

যুক্তিবাদী মতাজিল৷ মত খণ্ডন করিয়া পুরাতন মর্তবাদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য মুসলমানদের মধ্যে নৃতন ধর্মতত্তের উত্তব হইল। ইহাকে 
জানাজা ইলমুল কালাম' ও ইহার ধারক ও বাহকগণকে 'মৃতাকাল্লিমীন' 

বল৷ হয়। এই পগ্থার প্রধান উদ্যোক্তা আশ'আরী এবং তাহার 
মতবাদকে আশ'আরী মতবাদ বল! হইয়। থাকে । ধর্মকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ 
ও যুক্তি প্রদর্শন ব্যতীতই গ্রহণ করিতে হইলে এবং ধর্মীয় চিন্তাকে আলোচনা- 
সমালোচনা ও দার্শনিক চিন্তার আ্তত বহির্ভ'ত রাখিতে হইলে মু'তাজিলাদের 
আক্রমণ হইতে সনাতিন ধর্মকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই পুরাতন 
মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তিবাদের অবতারণা নূতন কালাম বা ধর্মতত্তের প্রধান 


মুসলিম ধর্ম সংপ্রদায়সমূহ ৩৬১ 


উদ্দেশ্য হইয়। দড়াইল। আবৃল হাসান আলী আঁল'আশআরী (৮৭৩--৯৩৫ 
খীঃ) বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথমে মু'তাঁজিলী ধর্মনেতা আব্দুল 
ওয়াহহাব আল-জব্বায়ীর নিকট ধর্মজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করেন। চল্লিশ 
বৎসর বয়স পর্যস্ত তিনি মু'তাজিলা ছিলেন। ৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বসরার 
মসজিদে এক শুক্রবারে তিনি মুতীজিলা পথ পরিহার করেন। তখন 
হইতে তিনি পুরাতন মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন 
এবং মু'তাজিলাপন্থীদের যুক্তি তাহাঁদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন। আল্লাহ্‌র সিফাত (গুণাবলী) সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি 
বলেন যে, আত্রাহর গুণ ও মানুষের গুণ এক নহে। আল্লাহর গুণকে 
মানুষের গুণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে বুঝিতে হইবে। সাক্ষরিক অর্থে 
কিংবা মানবীয় অর্থে ইহা বুঝা যাইবে না। আল্লাহ্‌র গুণাবলী আমাদের 
বিশ্বাসের অঙ্গ। ইহা বৃঝিবার চেষ্টা করা সমীচীন নহে। 

কুরআন সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ করআনের বহিঃপ্রকাশ নির্দিষ্ট সময়ে 
ঘাটলেও কুরআন আদি হইতে বিদ্যমান। ইহারি শব্দরূপ আল্লাহ তাআলারই 
দেওয়া। কাজেই কুরআনের ভাষা আল্লাহরই ভাষা । এই আদি ও 
অবিনশ্বর কুরআন জিব্রাইলের মাধ্যমে দ্দাল্লাহতাআলার রসুলের উপর 
অবতীর্ণ করিয়াছেন। কাজেই ইহা জাগতিক পদার্থের মত স্থষ্ট নহে। 
আল্লাহ্‌র দর্শন সত্ধন্ধীয় মতবাদকে নানা যুক্তি সহকারে উপস্থাপিত করিতে 
গিরা তিনি বলেন যে, কিয়ামতের দিনে মানুষ আল্লাহকে সুষ্পহ্ দেখিতে 
পাইবে, যেমন পৃণিমার দিনে চাঁদকে দেখা যায়। মানবীয় স্বাবীনতাঁর 
ব্যাপারে আশ'আরী নূতন ব্যাখ্যা দান করেশ। এই ব্যাপারে তিনি 
প্রাচীনপন্থী 'ও মু'তাজিলাপস্থীদের মতের সমনুরের চেষ্টা করেন। তিনি 
মানুষের কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া বলেন, আল্লাহ সকল কাজের 
সুষ্া, কিন্ত মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনত৷ প্রয়োগে কাজ অর্জন করে (কাস্ৰ্) 
ও তাহার জন্য দায়ী হয়। 

আশ'আরীর ন্যবস্থ। ও মতবাদকে পূর্ণতা দান করেন ইমাম আৰ্‌ হামিদ 
আল-গাজ্জালী। এই প্রতিভাবান মনীষী মসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ইমাম মৌলিক চিস্তাবিদদের অন্যতম | তীহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও 
থাজ্জালী ধর্মীয় চিন্তায় তাঁহার অবদান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন । 
খুরাদানের তু নগরে ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জনা হয়। গভীর ধর্মীর 
মনোভাব এবং অন্সন্ধিৎস্থ মন লইয়া তিনি জনাগহণ করিয়াছিলেন । 


৩৬২ ইসলাম ও খিলাফত 


ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, দার্শনিকদের সূক্ষা তর্ক, সফীবাদের আভ্যন্ত- 
রীণ পন্থা প্রভৃতি তাহার মনকে নানাভাবে আলোড়িত করে। তিনি 
বিভিন্ন ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়। কালাতিপাত করেন। তিনি 'আল- 
মুনকিজ মিনাদ-দালাল' গ্রন্থে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, 
“আমার বিশ বৎসর বয়স হইতে প্রতিটি মতবাদ অথবা বিশ্বাস গভীরভাবে 
অনুসন্ধান করিয়৷ দেখিতে আমি ক্লান্তি বোধ করি নাই। আমি এমন 
কোন 'বাতেনী” লোকের সংস্পর্শে আসি নাই, ধাহার আভ্যন্তরীণ পন্থা 
সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে আমার ইচ্ছা! হয় নাই; এমন কোন 
'জাহেবী' লোকের সংস্পর্শ আসি নাই, ষাহার বাহ্যিক পম্থার সার সংগ্রহ 
করিতে চেষ্টত হই নাই, এমন কোন দার্শনিকের সংস্পর্শে আনি নাই, যাহার 
দর্শনের মৃববস্ত শিখিতে চাহি নাই; এমন কোন মূতাকালিমের সংস্পর্শে 
আসি নাই খাঁহার “কালামের' উদ্দেশ্য অনুধাবন করিতে চেষ্টা করি নাই; 
এমন কোন সূফীর সাহচর্য পাই নাই, যাহার সূফীবাদের ধর্ম উদ্ধার করিতে 
আগ্রহী হই নাই ; এমন কোন দরবেশের সাক্ষাৎ পাই নাই, যাহার বৈরাগ্যের 
উৎপত্তি অনুধাবন করিতে চেষ্টা করি নাই ; এমন কোন জিনদীকের দেখা 
পাই নাই, যাহার নাস্তিকতার কারণ উদঘাটন করি নাই। এই অনুসন্ধিৎসা 
আমার ঘূবা বয়স হইতে আমার হৃদয়ের অতৃপ্ত পিপাসার মত ছিল। এই 
সহজাত প্রবৃত্তি ও স্বত্ব আল্লাহতাআল! আমার মধ্যে স্্টি করিয়াছিলেন । 
ইহাতে আমার কোন হাত ছিল না।” 

আল-গাজ্জালী প্রথষত: ধর্ম ও আইন অধ্যয়ন করেন। বিশ বৎসর 
ববুপ তিনি তকবীদের (পৃৰবতাঁ ধর্মমতকে অন্ধভাবে অন্করণ) বিরোধিতা 
করেন। এই সময় তিনি দর্শন, তকশীস্ত্র, বিজ্ঞান ও তাসাউফ অধ্যয়ন 
করেন। ১০৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাগদাদের নিজামীয়। বিশুবিদ্যালেয় অধ্যাপক 
নিযৃক্ত হন। ইহার কিছুদিন পর তাহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল এবং 
তিনি অধ্যাপন৷ ছাড়িয়৷ দিয়৷ সূফীবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বার বৎসর 
দরবেশের মত নান! জায়গায় ঘুরিয়া, হক্ব সমাপন করিয়া পূনরায় বাগদাদে 
ফিরিয়া আসেন। তাহার জনাস্বান তুপনগরে ১১১১ খীস্টাব্দে তাহার 
মৃতু হয়। গাজ্জালী অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তন্ধ্যে পর্বো্ত 
'মুনকিত্র' তাহাফতুল-ফালাসিফাহ্‌, আল-ইকতিসাদ ফি'ল ই'তিকাদ প্রধান। 
তাহা সর্থাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য গ্রশ্থ ইহইয়াউলুমুদ্দীন' (ধর্মীয় জ্ঞানের 
পৃনরুজ্জীবন)। 


মুসলিম ধর্ম সমপ্রদায়সযূহ ৩৬৩ 


আল-গাজ্জালী মূতাকাল্লিমীন, বাতিনী ও ইসমাঈলী, দার্শনিক ও লুফী- 
দের মতধাদ পৃঙ্থান্পৃঙ্থূপে পরীক্ষা! করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন 
যে, কেবলমাত্র যক্তি প্রয়োগ দ্বারা কিংবা কেবলমাত্র সংজ্ঞার সাহায্যে সত্যে 
পৌভান সম্ভব নর। তিনিই সর্বপ্রথম আচার-অনুষ্ঠান ভিত্তিক ধর্মের 
সহিত স্ফীবাদের সমণুর সাধন করেন। তিনি ধর্মের প্রয়োজনে দর্শনের 
সহায়তাও গ্রহণ কবেন। তাই য্ৃতাকাল্লিমীনের ধর্ম, স্ুফীর ধর্ম ও 
দার্শনিকের ধর্মের সকল বিরোধ দৃরীভূত করিয়া তিনি এই বিভিন্ন মত- 
বাদের সংশেষ সাধিত করেন। তীহার স্ষ্টিধশী ও সহনশীল লিখনীর 
প্রভাবে বছর্দিনের বিতর্কের অবসান ঘটে এবং ইসলামী চিন্তাধারার এক 
বিশি্ রূপ জুনিদিষ্ট হয়। দার্শনিকদের নিকটি হইতে তিনি যুক্তি প্রয়োগের 
নীতি গ্রহণ করেন। মুতাকালিমের মতানুযায়ী তিনি “ওহী' বা খোদা 
নত জানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং সুফীদের নিকট হইতে 
তিটি সংজ্ঞার প্রয়োজনীঘত! উপপন্ধি করেন। গাঁজ্জালীর ভাঁবধার। লাটিন 
ভাষার অনুদিত হইয়া ইছদী ও খীস্টান চিস্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে। 
ইণলায়ে সূফীবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ ধর্মের ইতিহাসে এক মনোজ্ঞ 
অধ্যার়। অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মত সূফীবাদও মুসলমানদের | 
মব্যে উৎপত্তি লাভ করিয়া পরে নানা দেশীয় ভাবধারায় পুষ্টি' 
সুকীবাদ লাভ করে। বাহ্যিক আচার-সর্বস্ব ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া 
স্বরূপ এই ভাবধারার উত্তৰ হয়। তাহা ছাড়া স্টার সানিধ্য লাভের জণ্য 
ও তাহার সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপ। স্থাপনের জন্য প্রতি মানব ননের, 


টি 


আকৃস আকতি এই মতবাদের বৰ জন্ম্দান বারে। বরে। নীতি ও মত্নাদের চেয়ে 


টিতে 


চিন্তা ও অনুভূতিই সূকীবাদের মৃূননকথা । বিখ্যাত বিজ্ঞানী জাবির ইবন 


চর ৬5 + ক ৪ 


হাইয়ানকে প্রথম ফী, নাম দেওয়। হয়| প্রথম: যুগের স্ফী_ সাধকগণের 
মধ্যে য বলখের ইব্রাহীম ইবন আদহমের নাম ও রাবিয়া বসরীর নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে বাগদাদে বিখ্যাত সূফী_মারূফ 

আল-কারখী মত্যবরণ করেন। তীহার সময় হইতে নিছক বৈরাগ্য ও 

০4... 

কৃচ্ছসাধনা হইতে স্ফীবাদের পৃথক ভাঁবধারার উৎপত্তি হইতে থাকে । 
স্ফীবাদকে যিনি সর্বপ্রথম বিশেষ মত ও পথ হিসাবে স্বাতিত্ব্য দান করেন, 
তিনি হইলেন জুননূন আল-মিসরী। মরমীয় পুলকানৃভুতির (ওয়াজদ) 


মাধ্যমে আল্লাহর দিব্যজ্ঞান লাভের কথা তিনিই প্রথম ব্যক্ত করেন। 








৩৬৪ ইসবাম ও খিলাফত 


পারসিক বায়েজীদ আল-বিস্তামী সর্বপ্রথম “ফান (বা ব্যক্তিসত্তার বিলোপ) 
নীতি প্রবর্তন করেন। ৯২২ খাীস্টাব্দে ইবন মনসুর আল-হাল্লাজ বিশেষ 
অততীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় “আনাল-হাক্ক' বা “আমি সত্য' এই কথা উচ্চারণের 
জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। সূফী বায়েজীদের “ফানা'র অভিজ্ঞতার এটি 


টিটি 


অন্যতম অভিব্যক্তি । পুরমাত্মার র মধ্যে মানবাত্বার _অবলৃপ্তির যে অনুভূতি, 


হাল্লাজ 'আনাল হাকু' -এর মাধ্যমে_ তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। নিম 
লিখিত কবিতীয় তাহার সফী ভাবধারা অনবদ্যভাবে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে £ 


আমি মেই, যাহাকে আমি ভালবাসি এবং যাহাকে আমি ভাঁলবাঁসি সেই 
আমি : 


আমর! দূই আত্মা একই দেহে আমাদের বাস, 
তুমি যখন আমাকে দেখ, তখন তাহাকেও দেখ, 
এবং যখন তুমি তাহাকে দেখ তখন আমাদের উভয়কেই দেখ । 


সকীদের মধ্যে অদ্বৈতবাদের প্রধান উদ্বোক্তা ছিলেন স্পেনের মরমী 
সাধক মুহীউদ্দীন ইবনূল আরাবী। যাবতীয় পদার্থে আল্লাহ্‌র অন্তিত্বান্‌- 
ভূতির ধারণা তাহারই অবদান। 


মরমী কবিদের মধ্যে পাক্ষসিক সাদী, হাফিয ও রুল বিখ্যাত নাম। 
দার্শনিক ও চিস্তাবিদদের মধ্যে সফীবাদে যাহাদের উল্লেখযোগ্য অবদাঁন 
রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আল-ফারাবী ও ইমাম আল-গাজ্জালীর নাম বিশেষ 
সারণীয়। 


প্রথম পাঁচ শতাব্দী যাবৎ সূফীবাদ ব্ক্তিভিত্তিক ছিল। দ্বাদশ খীস্টীর 
শতাব্দীর শেষ ভাগে বিভিন্ন স্‌ফী সংপ্রদায়ের উত্তব হয়| ইহাদের মধ্যে 
হযরত আবদুল কাদির প্রতিষিত কাদিরিয়া তরীকা (পথ) মুসলিম জগতে 
বিশেষ প্রসার লাভ করে। মরমী কবি জালালুদ্দীন রুমীর অনুসারী সূফী 
তরীকার নাম 'মাওলাবী তরীক।” | ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই তরীকার লোকেরা 
ভক্তিমূলক গানের ব্যবহার করিত। শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী তাহার 


সূফী মতবাদের জন্য ১১৯১ খীস্টাব্দে আলেঙ্সোতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। 


তিনি বিখ্যাত সুহরাওয়াদীয়। তরীকার জন্াদাতা। 


মুসলিন ধর্ম সম্প্রদায়সমূহ ৩৬৫ 


ইহার পর মুসলিম জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় বহু স্ফী 
ল্রাতৃত্বের উত্তব হয়! এই সকল তরীকার অনুসারীরা বিশেষ আস্তানায় 
বাঘ করে। তাহাদের বাসস্থানকে তাকিয়া”, “জাবিয়া” কিংবা 'রিবাত' 
বল! হইত। জাবিয়ার প্রধান দীক্ষা-গুরুর নাম ছিল শায়খ বা মুশীদ 
এবং দীক্ষিতকে মুরীদ বলা হইত। ইহারা বিশেষ অনুষ্ঠানে আল্লাহর 
“জিকর' করিত। ইহারা সচরাচর পশমী পোশাক পরিধান করিত। 
সম্ভবতঃ পশম (সৃফ) হইতে ইহাদের নাম স্ফী হইয়াছে। সুফীদের 
মধ্যে তসবীহ ব্যবহারের প্রচলন আছে। স্ফী পন্থায় বৈরাগ্য. দারিদ্র্য, 
কচ্ছু। সাধনা, জিকর ও ধ্যানের মাধ্যমে মানবাত্বার সহিত পরমাত্বার মিলন 
সাধিত হয়। ভালবাসার সাহায্যে এই মিলন সংঘটিত হয়; ভয় ও ভীতির 


মাধামে নয়। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখযোগ্য যেঃ স্ফী মতে পুরুষ ও 
মেখেদদের মধো কোন পার্থকা করা হয় না। সফীদের আদরশ হিসাবে 


রাবিয়া বসরী বিশেষ সন্তানের অধিকারিণী। তিনি অনুশোচনা (তওবা), 
ধৈর্য, দারিদ্র্য 'ও আল্লাহর উপব পূর্ণ নিভরশীলতার (তাওর়াকুল) জন্য সমগ্র 
মুসলিম জগতে সুপরিচিতা। তাঁহার অপরাপর বাণীর মধো নিযলিখিতটি 
প্রধান 


“আমি আল্লাহ্‌র তয়ে* ***কিংবা বেহেশৃত্ের আশায় আল্লাহর ইবাদত 
করি নাই; শুধ মাত্র তীহারই প্রেমে এবং তাহাকে পাওয়ার আশায় (ইবা- 
দত করিয়াছি) |” 


আরবীতে “শীয়া' শব্দের অর্থ দল। যাহারা হযরত আলীকে (রাঃ) 
মুআবিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমর্ধন দান করিয়াছিল, তাহার 'শীয়াত-ই- 
আলী" বা আলীর দল নামে অভিহিত হইত। ইহারাই পরবর্তীকালে শীয়া 
সংপ্রদায়ে রূপান্তর লাভ করে। শীয়াদের মতে হযরত মূহম্মদের (সঃ) পরে 
মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব হযরত আলী (রাঃ) ও 
সি তাহার বংশের লোকদের মধ্যে উর্তরাধিকারসূত্রে বর্তাইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে ইমাম (শীয়৷ মতে নেতার নাম) শুধু মাত্র নেতৃত্বই কবিবেন না, 
বরং তিনি আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেজন্য ইমাম 
বেগুনাহ হইবেন। শীয়াদের মধ্যে বছ দল-উপদল রহিয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে যাহারা বার ইমামকে মান্য করে, তাহাদিগকে ইসানা আশারীয়া' 
বল! হয়। এই বার ইমামের একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল £ 


৩৬৬ ইসনম ও খিলাফত 


১ আলী 
ূ ূ ৰ 
জায়িদ ৪ জরনল আবেদীন 
৫ মুহম্মদ আল-বাকির 
৬ জাফর আস-সাদিক 
ৃ ূ 
ইসমাঈল ৭ মসা আল-কাজিম 
৮ আলী আর-রিজা 


০০০০০ 


৯ মুহম্মদ আল-জাওরাদ 
১০ জারী আল হাদী 
তি টি নিয়া আল-আসকারী 
১২ মুহম্মদ আল-মুস্তাজার 


আলী, হাসান ও হুসায়ন ব্যতীত অপর নয়জন ইমাম সকলেই হুসায়নের 
বংশধর । ইহাদের মধ্যে চারিজনই বিষ প্রয়োগে নিহত হইয়াছেন বলিয়। 
মনে করা হয়, জাফর, মুসা, আলী আর-রিজা ও মুহম্মদ আব-জাওয়াদ । 
অপর চারিজন যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। ছাদশ ইমাম মুহম্মদ সাষাররায় 
অদৃশ্য হইয়। যান। শীয়াদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, 
তিনি জীবিত আছেন এবং পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্বে একবার “মাহদী' 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিবেন ও সমগ্র পৃথিবী জয় করিবেন ।। ছবাদশ ইমাম 
সর্ববগে পর্বকালে অদৃশ্য ইমাম হিসাবে সন্নানিত হইয়৷ থাকেন। পারসোর 
সাফাবী শ'সকগণ অদৃশ্য ইমামের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য শাসন করিতেন 
এবং আলিম-মূজতাহিদগণ ইসানের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতেন। 

যাহারা ঘষ্ঠ ইমাম জাফরের পর মুসা আল-কাজিমকে ইমাম বলিয়া 
মানে না বরং ইষাম জাফরের জ্যোষ্টপুত্র ইসমাঈলকে যিনি পিতার মৃত্যুর 
পাচ বৎসর পর্বে ইন্তিকাল করেন- সপ্তম ইমান বলিয়া স্বীকার করেন 


মুসলিম ধম সমপ্রদায়সমূহ ৩৬৭ 


তাহার! “ইসমাঈলী' নামে পরিচিত। তাহাদের মতে সপ্তম ইমাম ইসমাঈল 
অদৃশ্য ইমাম (ইমাম মুস্তাজার) | ইসনাঈলীগণ কুরআনের ব্যাপক অর্থে 
ও ইহার আত্যন্তরীণ গোপন অর্থে বিশ্বাস করিয়া থাকে, যাহারা করআনের 
এই গু রহস্য জানে না, প্রকৃত সত্য তাহাদের নিকটি গোপন থাকে 
এই মতবাদের জন্য ইসমাঈলীগণকে বাতিনীও বলা হয়। 


বিস্তারিত পাঠ্য ভালিক! 


হিটি, হিস্ট্রি অব দি এরাবৃসৃ 
ট্রটিন, ইসলাম 
সৈয়দ আবদূন হাই, সুমলিম ফিলসফী 


৪৯ 


আববাসীর যুগে শিক্ষাপদ্ধতি 


মুসলমানগণ ধর্মীয় প্রযোজনে মুসলিম জগতের সর্বত্র এক অতি উন্নত 
ও ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির 
সাথে সাথে এই শিক্ষা ব্যবস্থা উচচ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। 
হবরত মুহল্মদের (সঃ) জনের সময় মক্কায় খুব অল্লসংখ্যক লোকই লেখাপড়া 
জানিত। সীমিত সংখ্যক লোঁকর মধ্যে জ্যোতিষ ও যাঁদবিদ্যার প্রচল্পন 
ছিল। ইসলাম প্রচারের পর জ্ঞানারনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় । 
প্রথম অবতীর্ণ কৃরআনের আয়াতে আল্লাহতাআলা কর্তৃক মানুষকে জ্ঞান 
শিক্ষাদানের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে £ 

“পড়, তোমার মহিমান্বিত প্রভূ কলমের সাহায্যে শিক্ষাদাঁন 

করিয়াছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা] তাহারা জানিত না।” 

হযরত রযসূলুলাহর (স:) হাদীস, “জ্ঞানাজন প্রতি মুসলমান নর-নারীর 
জন্য অবশ্যকর্তব্য” এবং “জ্ঞানার্জন কর, যদি চীন দেশেও হয়।” জ্ঞানার্জনে 
মূসলমানগণকে যুগে যুগে উৎসাহিত করিয়াছে 

মুসলমানদের শিক্ষা দূই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চালু হয় ; 
প্রাথমিক ও উচচ। এই যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি বিশেষের বদান্যতায় 
গড়িয়া উঠে। ফন ক্রেমারের মতে মুসলিম শিক্ষা-পদ্ধতি পুরামাত্রায় 
শিক্ষাদানের স্বাধীনতা ও বিষয়বন্তর স্বাধীনতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক 
সুমহান দৃষ্টান্ত। ইহাতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত বিরল। 

প্রাথমিক শিক্ষা মসজিদ সংলগ্ন গৃহে সম্পন্ন হইত। সমগ্র মুসলিম 
জগতে এইরূপ হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আপনা-আপনি গড়িরা 
উঠে। প্রায় প্রতি মসজিদে অথব! প্রতি গ্রামে এইরূপ একটি বিদ্যালর 
থাকিত। ছয় বৎসর বয়সে বালক-বালিকাগণ এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া 
আরন্ত করিত। কুরআন শরীফ পাঠ ও লিখার অভ্যাস এই বিদ্যালয়ের 
প্রধান কাজ ছিল। লেখার অভ্যাস করা হইত বলিয়া এই সকল শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় “মাকতাঁব' বা লেখার স্বান। এই সকল মকতবে 


আব্ধার্থীয় বৃগে শিক্ষাপদ্ধতি ৩৬৯ 


নামায পড়ার জন্য করআনের কিয়দংশ মুখস্থ করান হইত। লেখা ও 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবী ব্যাকরণ, রসূল ও'সাহাবীগের স্বস্থীয় গল্প, কিছু অঙ্থর 
এবং কবিতাও শিখান হইত। মুখস্থ করার উপর বিশেষ তোর দেওয়া 
হইত। ছেলে-মেয়েদিগকে শাসন করার জন্য দৈহিক শাস্তির প্রচলন 
ছিল। রাজ-পরিঘাবের ও অভিজাত বংশের ছেলে-মেয়েদের জন্য হিশেষ 
শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকিত। শিক্ষকের সম্মান সম্পর্কে মুনলিম সমাজে বহু 
প্রবাদ ও প্রবচন প্রচলিত আছে। এ সম্বপ্ধে হযরত আলীর (রাঃ) একাটি কথা 
প্রায়ই উল্লেখ করা হইয়া থাকে, “যিনি আমাকে এক হযর়ফও শিক্ষা দিয়া- 
ছেন, আমি তাহার গোলাম ।” ইহা সম্তেও মক্তবের শিক্ষক (যুআল্লিম) 
সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। উচচন্তরের শিক্ষকগণ সর্বত্র 
মোটামুটি বিশেষ সমানদূত হইলেও মজবের শিক্ষককে বোকা ও নিষ্র মর্যাদা 
সম্পন্ন বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু তাহারা লুদ্রপ্রসারী প্রাথমিক 
শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞানালোক বিতরণের পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদন করিতেন 
এবং নিরক্ষতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেন! 

উচচ শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে প্রথমদিকে ফিকৃহু অধ্যয়ন করা হইত। এই 
সঙ্গে মুসলিম আইনের উৎস কৃরআন ও হার্দীসও শিক্ষাদান করা হইত। 
ক্রমান্বয়ে উচচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত ও অঙ্ক পাঠ্য- 
তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ধর্মীয় শিক্ষার সহায়ক হিসাবে এই সকণ 
বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইত। প্রথমতঃ ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া 
বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদান” হইত । দৃর-দ্রাম্ত হইতে জ্ঞানপিপান্ত 
ছাত্রগণ বিশেষজ্ঞের নিকট সমবেত হইত এধং তাহার নিকট শিক্ষালাভ 
করিত | বিষয় নির্বাচনে, শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ও ব্যক্তিগত মত প্রকাশে 
শিক্ষক সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন । এই শিক্ষকগণও অধিকাংশ সময় মসজিদের 
সহিত সংশিষ্ট থাকিতেন। একই ছাদে নীচে ভক্ষেরা নামায আদার 
করিত, আলিম ও আইনত করআন ও হার্দীসের উপর বক্তা করিতেন এবং 
ভাষাবিজ্ঞানী কবিতার ব্যাখ্যাদান করিতেন। বিশ্বান ব্যক্তিগণ ছাত্রগণকে 
শিক্ষাদান ছাড়াও মাঝে মাঝে সবসাধারণের জন্য বক্তা দান করিতেন। 
এই সকল বক্তার মাধ্যমেও উচচশিক্ষার প্রসার হইত। ইহাতে বক্তার 
খ্যাতি ও সুনাম চতুদিকে ছড়াইয়া পড়িত। অবারিতহ্গার এই সকল 
বজ্ততায় যে-কেহ আলোচনা-সমালোচনায় যোগদান করিতে পারিত। এই- 
ভাবে উচ্চ শিক্ষার সহিত বৃহত্তর জনসাধারণের যোগাযোগ ঘটিত এবং 


২৪ সস 


৩৭০ ইসলাষ ও খিলাফত 


বক্তা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেন। একাদশ শতাব্দী পর্যস্ত এইভাবে 
মসভিদই উচচশিক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল। 

উচ্চশিক্ষার জন্য অচিরে মুসলিম জগতের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় 
(মাদ্রাসা) গড়িয়া উঠে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাগদাদের 
নিজানীয়৷ সর্বপ্রথম এবং পরবর্তীকালের মাদ্রাসার জন্য ইহা আদর্শস্বরূপ 
ছিল। ১০৬৫--৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সলজ্ক' উজীর নিজামূল-মুলক এই মাদ্রাসা 
স্বাপন করেন। এই মাদ্রাসায় শাফিয়ী মজহাব ও আশ্আরী মতবাদে 
শিক্ষাদান করা হইত। এই মাদ্রাসার ছাত্রগণ মা্রাসা-গৃহেই অবস্থান 
করিত এবং অনেকেই বৃত্তি পাইত। কোন কোন পাশ্চাত্য লেখকের মতে 
নিজামীয়ার গঠন পদ্ধতি ও নিয়মকানুন পরবতীকালে ইউরোপের বিশব- 
বিদ্যালয় সমূহকে প্রভাবিত করিয়াছিল। নিজামীয়া সরকারী সমর্থন ও 
সাহায্যপুষ্ট ছিল। সেজন্য ইহাতে অধ্যাপকের (মুদাররিস) নিষুক্তির 
জন্য খলীফার অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয়। এক সময় 
একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেন। তীহার অধীনে দুই বা ততোধিক 
সহকারী থাকিতেন। ই'হাদিগকে মুয়ীদ (পুনলালোচনাকারী) বলা হইত। 
ইহারা বক্তার পরে কম মেধাসম্পনন ছাত্রদিগকে বক্তার অংশবিশেষ 
বৃঝাইয়া দিতেন। পরিব্রাজক ইবন বতুতা আসরের নামাযের পর একজন 
বিখ্যাত অধ্যাপকের একটি বজ্ত৷ শ্রবণ করিয়াছিলেন । অধ্যাপক উচচ- 
মঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তা করিলেন এবং ছাত্ররা টুলের উপর বসিয়া বজুতা 
শ্রবণ করিল। তাহারা মগরিবের নামায পর্যন্ত বক্তাকে নানা লিখিত ও 
মৌখিক প্রশ জিজ্ঞাসা করিয়া চলিল। এই নিজামীয়া মাদ্রাসায় আল- 
গাজ্জালী চারি বৎসর পর্যস্ত বজ্জতাদান করেন। গাজ্জালীর মতে কেবল 
জ্ঞানদানই শিক্ষার উদ্বেশ্য নহে, ছাত্রদের মধ্যে একটি নৈতিক চেতন৷ 
আগ্রত করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য । বজ্ততাগৃহে কাগজ ও কালির ব্যবস্থা 
ছিল, যাহাতে ছাত্রর৷ অধ্যাপকের বক্তা প্রয়োজন মত টকিয়া লইতে 
পাবে। নিশাপুরের এক বক্ততাগৃহে ৫০০ কালির দোয়াত ছিল। অধ্যাপক- 
গণ বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। অন্যপক্ষে অপেক্ষাকৃত অপরিপক্ক 
'অধ্যাপকগণকে অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ 
করিতেও দেখা যায়। ছাত্ররা অধ্যাপকগণকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিত 
এবং শিঘ্যের মত তাহাদের সেবা করিত। একবার নিজামীয়ার একজন 
অধ্যাপকের মৃত্যু হইলে বাধদাদের জনসাধারণ দোকানপাট বন্ধ করিয়া 


আব্মাীয় যুগে শিক্ষাপদ্ধতি ৩৭১ 


তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ছাত্রগণ তাহাদের কলম ভাঙ্গিয়া 
ও দোয়াত ছুঁড়িয়া তাহাদের দূঃখ প্রকাশ করে। নিজামীয়া হালা 
খানের বাঁগদাদ আক্রমণের পর্রেও টিকিয়াছিল। পরবতীকালে ইহা 
'আল মুস্তানসিরীয়ার' সহিত একীভূত হইয়া যায়। “আল-মুস্তানসিরীয়া” 
১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদে স্বাপিত হয়। খলীফা আল-মুস্তানসিরের 
নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়। এই মাদ্রাসায় চারি মজহাবের ফিকৃহ পড়ান 
হইত। মাদ্রাসার ফটকদারে একটি ঘড়ি ছিল। মাদ্রাসার মধ্যে হ্বান্বাম 
ও রান্নাঘর ছিল এবং ইহাতে একটি হাসপাতাল ও গ্রশ্থাগার ছিল। সলজ্ক 
উজীর নিজামুল-মূলক বাগদাদের নিজানীয়া ব্যতীত নিশাপুর ও অন্যান্য 
স্থানে অনুরূপ মাদ্রাসা স্বাপন করিয়াছিলেন। এই সকল মাদ্রাসাও নিজামীয়া 
নামে অভিহিত হইত। খুরাসান, ইরাক ও সিরিয়ায় এই জাতীয় মাদ্রাসা 
স্বাপিত হইতে থাকে । পরিব্রাজক ইবন জবায়র বাগদাদে ত্রিশটি, 
দামিস্কে বিশটি ও মসুলে ছয়টি মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 

মসজিদ-মাদ্রাসা ব্যতীত সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীদের একপ্রকার 
মজলিস বসিত। খলীফাগণ, তাহাদের উজীর ও অন্যান্য অভিজাত 
শ্রেণীর লোকেরা নিজ নিজ সাধ্যমত কবি-সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষকতা 
করিতেন এবং সন্ধ্যার পর এই সকল প্রতিভাবান লোকদের সমাবেশে 
“মজলিস্ুল-আদাব' বা সাহিত্যানুষ্ঠান বসিত। এই যুগে স্মৃতিশক্তি ও 
মুখস্বিদ্যার উপর জোর দেওয়া হইত। তখন ছাপাখানা ছিল না। 
কতৃবখানায় ব৷ গ্রন্থাগারে বই-পুস্তক প্রচুর থাকিলেও একই বইয়ের সংখ্যা 
সীমিত ছিল এবং সাধারণ লোকের পক্ষে বই যোগাড় করা দুঃসাধ্য ছিল। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রাচীন আরব প্রথামত স্মৃতিশক্তির উপর গুরুত্ব- 
আরোপ মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে। 
কথিত অছে, আল-গাজ্জালী তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করিয়াছিলেন ইমাম 
আহমদ ইবন হাম্বল এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করিয়াছিলেন । 

শিক্ষার সহায়ক হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে বড় বড় কতুবখানা স্থাপিত 
হইয়াছিল। মসজিদগুলিতে বহু পৃস্তক রাখা হইত। অনেকে মৃত্যুর 
সময় পুস্তকাদি মসজিদের জন্য উইল করিয়া যাইতেন। 
সাধারণতঃ মসজিদে ধর্মীয় পুস্তকই বেশি রাখা হইত। ইহা 
ছাড়া ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা আপন আপন গ্রস্থাগারে বহু বই- 
পৃস্তক যোগাড় করিয়৷ রাখিতেন। বিদ্যান্বেধী ও শিক্ষার্থীকে এই সকল 


গ্রন্থাগার 


৩৭২ ইসলাম ও খিলাধিত্ 


পুস্তক পড়িতে দেওয়া হইত। বৃওয়াইহী আমীর আদৃদুর্দৌলাহ শিরাজে 
যে গ্রপ্থাগার শ্বাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিষয়বস্তর ভিত্তিতে বইগুলিকে 
বিভিন্ন আলমারীতে সাঁজাইয়৷ রাখা হইত এবং তালিকায় বইয়ের নাম 
লিপিবদ্ধ করা হইত। সকল বিষয়ে লিখিত সকল গ্রন্থ এই গ্রস্থাগারে 
স্থান পাইত। রামহরমুজ ও বসরায় & সময় আরও দুইটি পুস্তকালয় ছিল। 
এখানে বইয়ের পাঠকদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। রামহরমুজের 
পুস্তকালয়ে একজন মুতাজিলী শায়খ মুতাজিলা মতবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা 
করিতেন! বিখ্যাত বুওয়াইহী উজীর সাহিব ইবন আব্বাদের বিরাট 
কতুবখানা ছিল। ইহার পুস্তকগুলি বহন করিবার জন্য চাবিশত ভারবাহী 
উদ্চেঁর প্রয়োজন হইত। এই সকল পুষ্তকের তালিকাই মোটা দশ বালামে 
সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ফিরজাবাদে অপর একজন বৃওয়াইহী উজীরের 
কৃতুবখানায় ৭০০০ পুস্তক ছিল। সাবুর নামক অপর উজীরের বাগদাদস্থ 
কৃতুবখানায় ১০,৪০০ পুস্তক ছিল এবং এখানে সন্ধ্যার পর সাহিত্যিক ও 
কবিদের আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও আলোচনা সভা বসিত। 
এই য্‌গে বইয়ের ব্যবসাও বিশেষ চালু হয়। ছাপাখানার অভাবে হস্তলিখিত 
বই বিক্রয় হইত। জুন্দর হস্তাক্ষরের খুব সমাদর ছিল। বই বিক্রেতাগণ 
নিজেরাই সুল্পর হস্তাক্ষর লিখিতেন এবং বইয়ের প্রতিলিপি প্রণয়ন করিতেন। 
কাগজের প্রচলন বইয়ের প্রসার ও প্রচারে সহায়ত। করিয়াছিল । সমরকন্দ 
হইতে আরবগণ চীন দেশীয় বন্দীদের নিকট কাগজ প্রস্তত কৌশল আয়ত্ত 
করেন। দশম শতাব্দীর মধ্যে কাগজের ব্যবহার সমগ্র মুসলিম জগতে চালু হয়। 
জ্ঞানার্জনের জন্য সফর মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় কর্তব্য বলিয়া 
বিবেচিত হইত। হজ সমাপন উপলক্ষে মক্কায় যুসলিম জগর্তের বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে বহু জ্ঞানী ও জ্ঞানপিপান্থ লোকের সমাবেশ হইত। ইহা 
টানা ছাড়াও হাদীস সংগ্রাহকগণ বছ বাধা-বিহা ও কষ্ট স্বীকার 
করিয়া স্থান হইতে স্থানাস্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ভাষাবিদগণও 
ভাষাতভ্বেরে গবেষণার জন্য বিভিন্ন স্বানে ভ্রমণ করিতেন । করআন 
শরীফের অর্থ হ্দয়জম করার জন্য বেদঈনদের মধ্যে বসবাস বরা 
প্রয়োজন বলিয়া যনে করা হইত 1 এইভাবে নানা কারণে যুসলমানগণ 
দেশে-বিদেশে ধুরিয়া বেড়াইত। শিক্ষার উদ্দেশ্যে, নিতীস্ত কৌতৃহল পরবশ 
হইয়া, সত্যের অনুসন্ধানে অথবা নিছক খেয়ালের বশে বহ মুসলমান 
পরিযাজক তখনকার বিপদসংকল ও কষ্টসাধ্য ভ্রমণযাত্রায় জীবনের 


আব্বসীয় যুগে শিক্ষাপদ্ধাতি ৩৭৩ 


বহু বংসর কাটাইয়া দিত। এই সফর মুসলিম শিক্ষা পদ্ধতিকে 
বহুমুখী বৈচিত্র্য দান করে। নৃতন ভাবধারা, নৃতন মতাদর্শ অথব৷ 
নৃতন আবিষ্কারের সংবাদ প্রচারের জন্য কোন পত্র-পত্রিকা তখন ছিল 
না বটে, কিন্ত এই পরিব্বাজক মণ্ডলী দর হইতে দৃরাস্তে, দেশ হইতে 
দেশাস্তরে প্রখ্যাত অধ্যাপক, আলিম অথবা বৈজ্ঞানিকের মত ও পথের 
ভালমন্দ বিবরণ অল্পসময়ের মধ্যে ছডাইয়৷ দিত। 

আব্বাসীয় যুগে সমাজে অতি উচচ শিক্ষিত ও পরিমাজিত রুচিসম্পন্ন 
একদল লোকের স্ষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিস্ত 
সাধারণ লোকের শিক্ষার মান কতখানি উচু ছিল, তাহা বলা কঠিন। 
শিক্ষা ও তবে শিক্ষিত লোকের জ্ঞানের পরিধি খুবই ব্যাপক ছিল বলিয়। 
প্কৃতির মনে হয়। আরব্যোপন্যাসে বণিত ক্রীতদাসী তাওয়াদ্দদের 
সাধারণযান জবানীতে যে সকল জ্ঞানগর্ভ আগোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে, 
তাহা হইতে শিক্ষিত লোকের সাধারণ জ্ঞানের মান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। 
তাওয়াঞ্ধদের মতে জ্ঞান দই প্রকার- একটি সহজাত, অপরটি আয়াসলবধ। 
মানুষ চারিটি উপাদানে তৈয়ারী--পানি, মাটি, আগুন ও বারু। যকৎ 
দয়ার উৎস, গুশিহা হাসির উৎস এবং শুত্রাশয় ধূর্ততার উৎস। মস্তিষ্কের 
পাঁচটি গুণ রহিয়াছে-_অনুভূতি, কল্পনা, ইচ্ছা, খেয়াল ও স্মৃতি। পাকস্থলী 
সকল রোগের আকর, খাদ্য সকল আরোগ্যের যূল। গ্রহ সাতটি চনত, 
সূর্য, বৃধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। 


খ্দ 


বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা 


হিটি, হিস্ট্রি অব দি এরাৰৃস্‌ 
খুদাবকৃস, কন্ট্রিবিউশন টু মুসলিম সিভিলাইজেশন. 
প্রথম খও্। 


৪২ 
স্পেনে মুসলিম শাসন 


মুসলমানদের স্পেন বিজয় 


উমাইয়। খলীফা ওয়ালীদের সময় স্পেন বিজয়ের কথা পূবে উল্লেখ 
করা হইয়াছে ।* মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ম্পেনে শাসক ও অভিজাত 
সমপ্রদায় এবং শাসিতদের মধ্যে বিভেদ চরম আকার ধারণ করিয়া- 
ছিল। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে ছিলেন রাজা, যাজক ও সভাসদগণ, আর 
শেষোক্ত শ্রেণীতে ছিল মধ্যবিত্ত, ভূমিদাস, দাস ও ইছদীগণ | দেশের 
রাজস্ব ব্যবস্থা এইরূপ ছিল যে, অভিজাত শ্রেণী কর হইতে প্রায় 
মুক্ত ছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে করের সম্পূর্ণ বোঝা বহন করিতে হইত। 
দাস ও ভূমিদাসগণ জমিদার ও মালিকগণ কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত 
হইত । রাস্তাধাটের অবস্থা ভাল ছিল না। দস্যু-তস্করের ভয়ে মানুষ 
নিরাপদে চলাফেরা করিতে পারিত না। ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলাবস্থার 
হ্ষ্টি হইয়াছিল এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম 
হইয়াছিল। ক্ষমতায় প্রতিষ্টিত ও সংখ্যাগুরু খ্বীস্টানগণ ইহুদীদের উপর 
অত্যাচার করিত। তাহাদিগকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা হয় : 
ধর্মান্তরিত না হইলে তাহাদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালান হইত। 
ইছদীগণ গথ রাজার শাসনে অতিষ্ঠ হইয়৷ মুক্তির পথ খঁজিতেছিল। এই 
সময় স্পেনের ভিসিগথ রাজাকে সিংহাসনচ্যত করিয়া! রডারিক নামক 
একজন সুভাসদ সিংহাসন দখল করেন। পূর্ববর্তী রাজার জামাতা কাউন্ট 
জলিয়ান সিউটা ও আলজিসিরাঁসের শাসনকর্তী ছিলেন। তিনি এবং 
অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকেরা! জবর-দখলকারী রাঁজার ব্যবহারে অস্পষ্ট 
হইয়৷ তাহাকে ক্ষমতাচ্যত করার উপায় খুঁজিতেছিলেন। জলিয়ান উত্তর 
আফ্রিকার সুসলমান শাসনকর্তা মুসাকে স্পেন আক্রমণের জন্য উৎসাহিত 
করিতে লাগিলেন। মুসা প্রথমে তারিক নামক একজন সেনাপতিকে 
১০০ অশ্বারোহী ও 8০০ পদাতিক সৈন্যসহ ৭১০ খীস্টান্দের জুলাই মাসে 


*ঈ ১৫শ অধ্যায় 


ম্পেনে মুসলিম শাসন ৩৭৫ 


তথ্যসংগ্রহ অভিযানে প্রেরণ করিলেন] অতঃপর ৭১১ খীস্টাব্দে সেনাপতি 
তারিক ইবন জিয়াদকে ৭০০০ সৈন্যসহ স্পেন বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ 
করা হইল। তারিক প্রথমে যেখানে অবতরণ করেন, তাহার নাম তাহারই 
নামানুসারে জিবঝাল্টার হইয়াছে । জলিয়ান কর্তৃক প্রদত্ত চারিটি জাহাজের 
সাহায্যে জিব্বা্টার প্রণালী পার হইয়া তাহারা স্পেনের দিকে যাত্রা 
করিলেন। সর্বমোট ১২০০০ সৈন্যসহ ৭১১ খ্ীস্টাব্দের ১৯শে জুলাই 
তারিক রডরিকের ১ লক্ষ সৈন্যের মোকাবিলা করিলেন । ওয়াদি লাক 
(বারবেইট নদী) নদীর তীরে সাতদিন ধরিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। রডা- 
বিকের সৈন্যদলে ভাঙ্গন ধরিল; মুসলমানদের আক্রমণে গথ বাহিনী 
পর্বৃদন্ত হইল। রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত কিংবা নদীগর্ভে নিমজ্জিত 
হইলেন। ওয়াি লাকোর যুদ্ধে ম্পেনীয়গণের পরাজয় মুসলমান বিওয় 
ত্বরানিত করিল। একে একে প্রধান শহরগুলি মুসলমানদের করতলগত 
হইল | এলভিরা, কর্ডোভা, মালাগা, এসিজা ও সর্বশেষে গথ রাজধানী 
টলেডো একে একে অধিকৃত হইল | স্পেনের অর্ধাংশ তারিকের অধিকারে 
আসিল। 

ওয়াদি লাক্কোর বিজয় সংবাদ মুসার নিকট পৌছিলে তিনি তারিককে 
অগ্রাভিযান বন্ধ রাখিয়৷ তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে নির্দেশ পাঠাইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু স্ুচতুর তারিক তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সন্থুখে অগ্রসর 
হইলেন। অন্যপক্ষে শক্রকে স্ময় দিলে তাহারা সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন 
করিয়া তীহার নিশ্চিত বিজয়ের সম্ভাবনা বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে পারিত। 
কিন্ত মূসা তীহার সহকারীর এই অভাবিতপূর্ব সাফল্যে ঈর্ধান্বিত হইয়া 
দশ সহ সৈন্য সহ ৭১২ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে স্পেনে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া মেডিনা, সিডোনিয়া, কারমোনা ও প্রাচীন 
রোমক রাজধানী সেভিল দখল করিলেন। টলেডোর নিকট তিনি 
তারিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ আদেশ অমান্য করার অপরাধে তাহাকে 
কষাধাত করিলেন। তারপর আবার দই সেনাপতির মিলিত চেষ্টায় সারা- 
গোসা, এযারাগন, লিও” ও গ্যালিসিয়া অধিকার করিলেন। ইহার অল্প 
পরে দামিস্ক হইতে খলীফা মুসাকে ডাকিয়৷ পাঠাইলেন। মুসার দামিস্ক 
যাত্রার দৃশ্য আরব 'ইতিহাসিকগণের বর্ণনায় বিশেষ প্রীধান্য লাভ করিয়াছে । 
তাহার সহিত ছিল তীহার কর্মচারীবৃন্দ, যুকট পরিহিত ও লুবর্ণের কটিবন্ধে 
সজ্জিত চারিশত ডিসিগথ যুবরাজ; অগণিত দাসবাসী ও যুদ্ধবন্দী এবং 


৩৪৬ ইদলাম 3 খিলাফত 


বেশুকার ধলদৌলত। খলীফা ওয়ানীদ মুসাকে মহাসমারোহে সম্বর্ধনা 
করিলেও পরে সুলায়মান তাঁহার সম্পৃত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাহাকে 
অপমানজনক শাস্তি প্রদান করেন। 
স্পেন তখন হইতে খিলাফতের একটি প্রদেশ হিসাবে শাসিত হইতে 
থাকে। মুসলমানগণ ইহার নাম দিল আল-আন্দানুস। মুসা তাহার পুত্র 
আবদূন আজীজকে আমীর নিধুক্ত করিয়াছিলেন। সেভিলে রাজধানী 
স্বাপিত হয়। আবদুল আজীজ অচিরে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাইলে 
পেনাঁবাহিনী আইয়ুব নামক এক সেনাপতিকে নেতা মনোনীত করে। তিনি 
হর নামক অপর প্রতিহবন্দী কর্তৃক বিতাড়িত হন। হুর পিরেনীজ পর্বত 
অতিক্রম করেন। সামহ নামক সেনাপতি হুরকে অপসারিত করেন 
(৭১৯ খ্রীঃ)। তিনি রাজধানী কর্ডোভার স্থাবাস্তরিত করেন। তিনি 
সারাগোসায় একটি জমা মসজিদ নির্মাণ করেন এবং ওয়াদাল কৃইভির 
নদীর উপর কর্ডোভার সেতুটি পুননির্মাণ করেন। তিনি জমি নৃতনভাবে 
ভরীপপ করাইয়া কর ধার্য করেন, সেপ্টিমেনিয়া ও নারবোন দখল করিয়া 
মুসলিম অধিকার বিস্তৃত করেন। কিন্তু টুলো দখল করিতে গিয়া ৭২১ 
সালে তিনি যুদ্ধে নিহত হন। 
সামহের উত্তরাধিকারী আবদুর রহমান আল-গাফিকী ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে 
পশ্চিম পিরেনীজ আতিক্রম করেন এবং ডিউক ইউডেমকে পরাজিত করিয়া 
বোর্ড আক্রমণ করেন। উত্তরদিকে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়া 
তিনি টুরপ নামক শহরে উপস্থিত হইলেন। ডিউক ইউডেস আরবদের 
বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্ক নেতা চার্লস মার্টেলের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। টুরস 
ও পরয়িটিয়ার্সের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আবদুর রহমান চার্বর মাটেলের 
সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা করেন। সাত দিন ধরিয়া উভয় সৈন্যদল পরস্পরের 
নর মুখামুখী দড়াইয়া রহিল। ছোটখাট যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়েছিল 
৭৩২ অবশেষে আরব সেনাপতি ফ্রাঞ্ক বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। 
আরব অশ্বারোহীদের প্রচ আক্রমণে ক্রাঙ্কগণ টলটলায়মান 
হইয়! উঠিল, কিন্ত আরবগণ গনীমতের লৌভে একবার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে 
শক্রদের পাল্টা আক্রমণে আবদুর রহমান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। 
তাহার উত্তরাধিকারী নির্বাচসের প্রশে আরবদের মধ্যে বিভেদ দেখা! 
দিল তাহারা রাত্রির অন্ধকারে আহত সৈনিকগণক্ে বুদ্কক্ষে তরে ফেনিরা 
পনাইয়। আনিল। চার্লস আহত সৈনিকদিগক্ে নির্মসভাবে হত্যা করেন । 


স্পেনে মুসলিম শাসন ৩৭৭ 


আরবদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য তিনি মার্টেল বা হাতুড়ি উপাধি লাভ 
করেন! মুসলমানগণ এই যুদ্ধকে “বালাতুশ শুহাদ]' বা শহীদা চত্বর নামে 
অভিহিত করিয়া থাকে। এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপে আরবদের গতি 
রুদ্ধ হইল এবং গলে নারবোন ব্যতীত আর বেন উল্লেখযোগ্য স্বান মসল- 
মানদের অধিকারে রহিল না। চার্লস এই যদ্ধের পর অশ্বারোহী সেনা- 
বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করিয়া আরবদের অনুকরণে অশ্বারোহী 
বাহিনী গঠন করিঘার উদ্দেশ্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি 
অশ্বারোহী সৈন্যগণকে জায়গীর দান করিয়া ভবিষ্যৎ স্ামস্তরাহিনীর 
গোড়া পত্তন করিলেন। 

এই যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল সম্পর্কে পূর্বে এতিহাসিকগণ যে মত 
পোষণ করিতেন, তাহা এখন অনেক পরিবতিত হইয়াছে । গিবন ও 
অন্যান্য এতিহাসিকগণ মনে করিতেন যে, এই যুদ্ধে আরবগণের পরাজয় 
খীষ্টানগণকে চরম বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। আরবগণ 
জয়ী হইলে প্যারিস ও গুনে যেখানে গির্জাসমূহ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, 
সেখানে আজ মসজিদ দেখা যাইত এবং অক্সফোর্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় 
বিদ্যার়তনে বাইবেলের পরিবর্তে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হইত। বহু 
এতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই যুদ্ধ একটি নীমাংসক যুদ্ধ । কিন্ত 
হিষ্টির মতে এই যৃদ্ধ প্রকৃতপক্ষে কিছুই মীমাংসা করে নাই। আরব 
অগ্রগতি গল পযন্ত পৌছিয়া ইহার স্বতঃস্ফর্ত ও স্বচ্ছন্দ বেগ হারাইয়া 
ফেলিয়াছে। আরবদের মধ্যে গোত্রীয় বিবাদ ও দলগত বিভেদ প্রকট 
হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলেই তাহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে । এই 
যুদ্ধের পরাজয় তাহাদের দলগত বিটিভদের পরিণতি স্বন্ধপ। অন্য পক্ষে 
আরবদের অগ্রাভিযান ইউবোঁপে একেবারেই বদ্ধ হইয়া গিয়াছে এমনও 
বলা যায়না । কারণ ইহার পরেও তাহাঁর। এ্যাভিগনন ও লিও" আক্রম্ণ 
করিয়াছিল এবং তাহারা নারবোনে 9৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত তাহাদের 
অধিকার বজায় রাখে । 

স্পেনে আরবদের মধ্যে অন্তদ্থ প্র ক্রমান্বয়ে চরম আকার ধারণ করে। 
৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে. 4৫৫ খ্রীস্টাব্দ পর্মস্ত ২৩ জন গভর্নর স্পেন শাসন 
করেন। ষুদার ও হিময়ারদের মধ্যে গ্রভর্নর পদ নংইয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 
সংঘটিত হইত। এই অন্তর্ধন্থের মীমাংসার জন্য তাহারা ঠিক করিল যে, 
পর্যায়ক্রমে একঘন মুদার ও একজন হিমরার এক বতসর ক্ৰিয়৷ গভর্নর 


৩৭৮ ইসলাম ও খিলাফত 


হইবেন। এই ব্যবস্থাও কার্যকরী হইল না| কারণ এই ব্যবস্থানুযায়ী 
নিযুক্ত প্রথম মুদার গভর্নর ইউসৃফ কোন ইয়ামনীকে ক্ষমতা হস্তান্তর 
করিতে রাজী হইলেন না। তিনি দশ বংসর (৭৪৬-_-৭৫৬) যাবৎ ক্ষমতা- 
সীন ছিলেন। ইহার পর খলীফা হিশামের পৌত্র আবদুর বহমান স্পেনের 
আমীর হইলেন। 


উমাইয়া আমীরগণের শাসন (৭৫৬--১৩১ শ্রী: ) £ 


৭৫০ খ্বীস্টাব্দে আব্বাসীয়গণ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাহারা উমাইয়া 
বংশের যাহাকে যেখানে পাইত, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিত। পতিত রাজবংশের 
প্রথন আষ্দর কেহ তাহাদের প্রতিবন্দিতা করিতে না পারে, এই জন্য তাহাদের 
রহমান বংশ নির্মূল করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। যে অল্পসংখ্যক 
(৭৫৬৭৮৭) উমাইয়া বংশের লোক আব্বাসীয়গণের কোপানল হইতে রক্ষা 
পাইয়াছিল, তলুধ্যে খলীফা হিশামের পৌব্র আবদুর রহমান অন্যতম | পাঁচ 
বৎসর পর্যস্ত এই একশ বৎসর বয়স্ক যুবক ছদ্মবেশে ও সন্তর্পণে আব্বাসীয় 
গুপ্তচরগণের শ্যন দুষ্ট এড়াইয়া প্যালেস্টাইন, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার 
্ধ্য দিয়া পলায়ন করিয়া অবশেষে স্পেনে নিরাপদ আশ্রয় স্থলে পৌছেন। 
ফ্রাত নদীর তীরবর্তাঁ একটি বেদুঈন শিবির হইতে তীহার যাত্রা আরম্ভ 
হয়। আব্বাসীয়গণ তাহাদের শিবিরের অতি সন্নিকটে পৌছিয়াছে জানিতে 
পারিয়া আবদূর বহমান তাহার ত্রয়োদশ বধষাঁয় এক ভ্রারতীর সহিত আত্ব- 
রক্ষার শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে নদীর গ্োতে লাফাইয়া পড়িলেন। ছোট 
ভাই শক্রর যিথ্যা প্রতিশবর্গততে ভুলিয়া নর্দীবক্ষ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন 
বটে, কিন্ত আব্বাসীয়গণের হস্তে তাহাকে প্রাণ হারাইতে হইল। আবদুর 
রহমান আপন সংকল্পে অটুট রহিলেন এবং নিরাপদে নদীর অপর পাড়ে 
উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুগত ভূত্য বদর প্যালেস্টাইনে তাঁহার সহিত 
মিলিত হইল। তখন উত্তর আফ্রিকায় স্পেনের গভর্নর ইউসূফের এক 
আত্মীয় শাসন করিতেছিলেন। এই শাসনকর্তা আবদুর রহমানকে হত্যা 
করিতে চেষ্টা করিলেন। শহর হইতে শহরাস্তরে এবং গোত্র হইতে 
গোত্রাস্তরে আশ্রয়ের আশায় বন্ধুহীন ও কপর্দকহীন অবস্থায় ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া 
'আবদ্‌র রহমান অবশেষে ৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মিউটায় পৌছিলেন। বার্বারগণ 
তাহার মাতুল বংশীয় ছিলেন এবং নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে তাহারা তাহাকে 
আশ্রয় দান করিলেন। সেখান হইতে তিনি ব্দরকে স্পেনে প্রেরণ করিলেন । 


জ্পেনে মুসলিম শাপন ৩৭৯. 


দক্ষিণ ম্পেনের ইলভিরা, জেইন ও অন্যান্য স্বানে দামিস্ক ও কিন্লিসরীনের 
বহু সিরীয় বাহিনী বসবাপ করিতেছিল। ইহাদের অনেকে উমাইয়া 
খলীফাদের অনুগ্রহপুষ্ট ছিল। তাহারা আবদুর রহমানের নাম শুনিয়া 
উমাইয়াদের রাজগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্পে মাতিয়া উঠিল। এই সিরীয় 
সৈনিকগণ অচিরে স্পেনের ইয়ামনী সমপ্রদায়ের লোকজনকে নিজেদের 
দলভুক্ত করিয়! লইল। স্পেনে তখন মুদার বংশীয় ইউসূফ আমীর ছিলেন। 
ইয়ামনীগণ তাহার প্রাধান্য পছন্দ করিত না। ইহারা সকলে মিলিয়! 
তাহাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে আবদুর রহমানকে স্পেনে আসিবার জন্য 
আহ্বান করিয়া! পাঠাইল। তাঁহাদের প্রেরিত একটি জাহাজে করিয়া 
আবদুর রহমান ৭৫৫ খ্বীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্পেনে অবতরণ 
করিলেন। এই সময় স্পেনের আমীর ইউস্ফ গ্যারাগণ অঞ্চলে বিদ্রোহ 
দমনে ব্যাপূত ছিলেন। আবদুর রহমানের স্পেনে আগমনের সংবাদ 
পাইয়া তিনি দ্রুত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তীহার বর্মাধ্যক্ষ 
খালিদ ইবন জায়দের হাতে আবদুর রহমানের নিকট একটি পত্র প্রেরণ 
করিয়া তাহাকে প্রচুর উপচৌকন দিতে অঙ্গীকার করিয়া ও তাহার সহিত 
আপন কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তাহার মনোরগ্রন করিতে চেষ্টা 
করিলেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ব্যথ হইল। দক্ষিণ ম্পেনের নগর- 
গুলি একের পর এক আবদুর রহমানের বশ্যতা স্বীকার করিল। জর্ডানের 
আরবগণ কর্তৃক অধ্যঘিত আকিডোনা,প্যালেস্টাইন আরবদের শহর সিডোনা 
এবং হিমসের আরবদের বাসভূমি সেভিল আবদূর রহমানকে আমীর বলিয়া 
খ্ীকার করিয়া লইল এবং ৭৫৬খীস্টাব্দে মার্চ মাসের যধ্যেবিনা রক্তপাতে 
দক্ষিণ স্পেনে আবদূর রহমানের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের 
১৪ই মে গুয়াদাল কইভির নদীর তীরে ইউসুফের সৈন্যবাহিনী আবদুর 
রহমানের বাহিনীর মোকাবেলা করিল। উভয় পক্ষে তুমুল যৃদ্ধ হইল। 
ইউস্ফ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন] আবদুর রহমান কর্ভোভা 
অধিকার করিয়া সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিলেন। ইহার ফলে লোকেরা 
বিনা যৃদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল। এইভাবে দামিক্কে উমাইয়া বংশের পতনের 
ছয় বৎসর পরে স্পেনে উমাইয়া বংশের রাজত্ব প্রতিচিত হইল। কিন্ত 
কর্ডোভার উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেও আবদুর রহমানের অবস্থা 
তখনও নিরাপদ ছিল না। পরাজিত আমীর ইউস্ফ উত্তরাঞ্চলে গোলযোগ 
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স্াট্টি করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি টলেডোর নিকট পরাজিত ও 
নিহত হন। যে ইয়ামনী আরবগণ বার্বারদের সহিত মিলিত হইয়া আবদুর 
রহমানের স্পেনে আগমনকে অভিনন্দিত করিয়াছিল, তাহার] বিদ্রোহী 
হইল। . সেভিলের ইয়ামনী শাসনকর্তা আবদূর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হইলে তিনি পদচ্যত হন ও ৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন। ইহাতে 
বছ ইয়ামনী আরব বিদ্রোহী হইল। ৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মায়সার নদীর তীরে 
তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হয়। টলেডোর শাসনকর্তা বিদ্রোহী 
হইলে ৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নগরী অধিকৃত হয় এবং সকল বিদ্রোহী নেতার 
ফাসী হয়। 

আব্বাসী খলীফা আল-মনসূর তাহার উত্তর আফ্রিকার গভর্নর আলা 
ইবন মূগীসকে স্পেন দখল করার জন্য আদেশ দেন। খলীফা তাহাকে 
স্পেনের গভর্নর হিসাবে একটি নিযুক্তিপত্রও দিয়াছিলেন। তদনুসারে 
আলা ৭৬৩ খ্ীস্টাব্দে ইয়ামনীদের সহায়তায় বেজা প্রদেশে আব্বাসীয় কৃ 
পতাকা উডভীন করেন। তিনি ইহার পর সেভিলে গমন করেন এবং 
তথাকার ইয়ামনীদের সমর্থন লাভ করেন। আবদূর রহমান এই আব্বাসীয় 
প্রতিনিধিকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য সেভির্লের দিকে যাত্রা করিলে 
আলা কারশোনা নামক শহরের দিকে গমন করেন এবং শহরটি অবরোধ 
করেন। আবদুর রহমান এক অতকিত আক্রমণে আলাকে পরাজিত 
ও নিহত করেন। আলার ছিন্ন মস্তক, আব্বাসীয় পতাকা ও নিযুক্তিপত্র 
খলীফা মনসূরের নিকট প্রেরণ করা হইল। খলীফা মনসর স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, “আল্লহির শুকর যে, তিনি আমাদের মধ্যে 
এবং এইন্বপ শক্রর মধ্যে সাগরের ব্যবধান রাখিয়াছিলেন।” 

দশ বৎসর ধরিয়৷ বার্বারগণ আবদুর রহমানকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলিয়াছিল। তাহাদের নেত৷ শাকন৷ শাস্তাঘ্বিয়াতে ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন এবং দীর্ঘ নয় বৎসর আবদুর রহমানের বিরোধিতা করেন। 
সরকারী সেনাবাহিনীর আগমন সংবাদে তিনি অরণ্যে ও পর্বতে গিয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। পরিশেষে তাহারই দলের দুইজন লোক ৭৭৭ 
খীস্টাব্দে তাহাকে হত্যা করে। 

আবদূর রহমানের রাজত্বের শেষভাগে উত্তর-পূব স্পেনের মুসলমান 
সর্দারগণ তাহার বিরুদ্ধে একটি এ্রক্যজোট গঠন করিয়া ফ্রান্সের 
সয়াট শালিমানকে স্পেন আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করেন। ই"হাদের 
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মধ্যে ছিলেন বাসির্টলানার গভর্নর সুলায়মান এবং প্রাক্তন স্পেনের 
আমীর ইউসূফের জামাতা আবদুর রহমান ইবন হাবিব। ৭৭৭ 
খীস্টাব্দে শালিমান পিরেনীজ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া ম্পেন 
আক্রমণ করিলেন। পরবৎসর (৭৭৮ খ্রীঃ) তিনি সারগোসা 
আক্রমণ করিয়া প্রতিহত হন এবং ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ কলছের 
জন্য স্পেন হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। পিরেনীজ আক্রমণের 
সময় বাস্ক ও অন্যান্য পার্বত্য জাতি ফ্রাঙ্ক বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া 
বহু লোককে হতাহত করে। আবদ'র রহমান ৭৮০ খ্ীস্টাব্দে সারাগোসা 
অধিকার করেন এবং বিদ্রোহী আরব নেতাদের সহিত যৃদ্ধ করিয়া 
এঁক্যন্জাট ভাঙ্গিয়া দেন। ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯ বসব বয়সে আবদুর 
রহমানের মৃত্যু হয় । তাঁহাকে কর্ডোভার রাজপ্রাসাদে সমাহিত করা হয়। 

আবদুর রহমান উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের সাহায্যে একটি বিশাল 
সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। 8০,00০ (মতান্তরে ২ লক্ষ)-এরও উপর 
সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিনি স্পেনে তাহার ক্ষমতা 
স্প্রতিটিত করেন। প্রাচ্যের আব্বাসী খলীফা ও পাশ্চাত্যের সম্রাট 
শালিমানের মতই তিনি ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। ৭৭৩ খাষ্টাব্দে তিনি 
স্পেনে আব্বাসীয় খলীফার নাশ্র খুতবা হইতে অপসারিত করেন এবং 
স্বয়ং “আমীরুল মুসলিমীন' উপাধি ধারণ করেন। তবে তিনি খলীফা 
উপাধি গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন । 

আবদুর রহমান সমগ্র ম্পেনে ক্ষমতা প্রতিষিত করিয়া আরব সর্গারদের 
ক্ষমতা খর্ব করেন। তাহার সমসাময়িক আব্বাসী খলীফা মনসূর তাহাকে 
করায়শদের শ্যন' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি যে ক্রততার 
সহিত স্পেনে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ক্ষমত। প্রতিটিত করেন, সেজন্য তাহাকে 
এই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। তিনি স্পেনে একটি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা 
কায়েম করেন। তাহার শাসন ব্যবস্থা পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত ও বধিত 
হইয়। বহুদিন যাবৎ স্পেন বিদ্যমান থাকে । তিনি হাজিব, কাতিব, কার্জী, 
সাহিবৃশ-শুরতা ও কায়েদ (সৈন্যাধ্যক্ষ) প্রভৃতি অফিসারের সাহায্যে 
শাসনকার্ধ চালাইতেন। তিনি রাস্তাধাটের উন্নতি বিধান করেন এবং 
বিশেষ দত ও ঘোড়ার সাহায্যে ভ্রুত ডাক বিলির ব্যবস্থা করেন। তিনি 
প্রায়ীন কর্ডোভা নগরীর সংশোধন ও সমংপ্রসারণ করেন। রাজধানীর 
পশ্চিম দিকে তিনি “মুনইয়াতুর রুসাফা' নামক একটি প্রমোদ উদ্যান রচনা 


পালিমানেয 
গহিত যুদ্ধ 
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করিয়া সেখানে ইরাক, সিরিয়! ও মিসর হইতে নানা রকমের গাছ-গাছড়া ও 
ফলের গাছ আমদানী করেন| ফলবৃক্ষের মধ্যে পীচ ও দাড়িস্ব প্রধান 
ছিল। সিরিয়া হইতে আমদানীকত একটি তালগাছ সম্পর্কে তিনি কবিতাও 
রচনা করিয়াছিলেন! তিনি আশি হাজার দীনার ব্যয়ে কর্ভোভায় একটি 
বিশাল জমা! মসজিদ নির্মাণ করেন। কালক্রমে ইহা মক্কা ও জেরুজালেমেব 
মতই খ্যাতি ও গুরুত্ব অর্জন করে। ১২৩৬ খ্ীস্টাব্দে ফাডিনাও্ড (৩য়) 
এই মসজিদাটিকে গির্জায় পরিণত করেন। ইহা আজও “লা মেসকৃইটা' 
(মসজিদ) নামেই পরিচিত। তিনি কর্ডোভায় পানীয় জলের সরবরাহের 
জন্য একটি পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত করেন। তিনি রাজ্যের অন্যান্য 
স্বানেও মসজিদ, হান্নাম ও দর্গ নির্মাণ কবেন। তিনি বিদ্বান ও পণ্ডিত 
লোকের সমাদর করিতেন এবং ই'হাদের সহিত সাহিত্যালোচনায় যোগদান 
করিতে আগ্রহী ছিলেন। নবম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পথস্ত 
স্পেন যে বিশ্বসভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, আবদুর 
রহমান 'আদ-দাখিল' (আগন্তক) একাধিক উপায়ে তাহার সূচনা করিয়া- 
ছিলেন। স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা বাগদাদের প্রতিহ্ন্দ্ী ও সমকক্ষ 
হিসাবে জগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। 

আবদূর রহমানের পৃত্র প্রর্থম হিশাম (৭৮৮-৯৬ খীঃ) পিতার উত্তরা- 
ধিকারী হইলেন। তিনি পণ্ডিত এবং ধামিক ছিলেন | ধর্মপরাযণতার 
জন্য তাহাকে উমর ইবন আব্দূল আজীজের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 
কিস্ত হিশামের পুত্র হাকাম (১ম) আমোদ-প্রমোদ ও জাঁকজমক ভাল- 
বাসিতেন। তাহার রাজত্বকালে (৭৯৬-৮২২ খ্রীঃ) করোভার নও-মুসলিম- 
গণ একজন বার্বার ফকীহের নেতৃত্বে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। বিক্ষদ্ধ 
'জনতা৷ হাকামকে তীহার প্রাসাদে অবরুদ্ধ কবিয়৷ রাখে। কিন্ত আমীরের 
অশ্বারোহিগণ বিদ্রোহিগণকে বিতাড়িত করে। তিন শত নেতাকে নিষ্ঠুর- 
ভাবে হত্যা করা হয়। কডোভার দক্ষিণ উপকণ্ঠে নওম-মুসলিমগণ 
বাস করিত। তাহাদিগকে তিন দিনের ভিতর স্পেন ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাহাদের ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ধলিসাৎ করা হয়। 
এই সময় আট হাজার পরিবার মরকোতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পনর হাজার 
লোক আলেকজান্দ্রিয়া় বসতি স্বাপন করে। 

হাকামের পুত্র দ্বিতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে (৮২২-৫২ খীঃ) 
অপেক্ষাকৃত শাস্ত ছিল। হিষ্টির মতে তিনি ছিলেন “উমাইয়া-স্পেনীয় 
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এ্রক্যের সষ্ট। এবং সঙ্গীত ও জ্যোতিবিদ্যার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ।” কথিত 
আছে, হ্বিতীয় আবদুর রহমান চারি ব্যক্তির দ্বার! প্রভাবান্িত হইক্লাছিলেন £ 
দ্বিতীয় আবদুর একজন স্ত্রীলোক, একজন খোজা, একজন ফকীহ ও একজন 
রহমান (৮২২ গায়ক । স্ত্রীলোক ছিলেন তীহার স্ত্রী রানী তরুব। ষড়যন্ত্রে 
-৫৭ গাঃ) পটিয়সী এই মহিলা স্পেনের শাসনকার্ষে হস্তক্ষেপ করিতেন। 
খোজা লোকটি ছিলেন হাজিব (প্রাসাদাধ্যক্ষ) নাসর। তিনি রানীর 
বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমীর আবদুর রহমান গান-বাজনায় ও 
কাব্যচর্চায় ভুলিয়া থাকিতেন। ইহার ফলে খোজা নাসর রানী তরুবের 
সহিত মিলিত হইয়৷ রাজ্যের সকল শাসন ক্ষমতা কক্ষিগত করিতে 
সমর্থ হইলেন] তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন ফকীহ মুহল্মদ ইয়াহিয়া! ইবন 
ইয়াহিয়া । ইনিই প্রথম হাকামের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ পরিচালনা করিয়া- 
ছিলেন এবং আমীরকে প্রাসাদে অবরোধ করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। ইয়াহিয়া 
এক্ষণে বিদ্রোহের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতার 
নীতি গ্রহণ কণ্তরন এবং এই সময় তাহারই চেষ্টায় আন্দালসে মালিকী 
মজহাব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আমীর কাজী নিযুক্ত করার সময় তাহার 
পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। 

আমীর যে চতুর্থ ব্যক্তির প্রভাবাধীন ছিলেন, তিনি গায়ক ও সঙ্গীতন্তঞ 
জিরইয়াব। তিনি প্রথমে বাগদাদে হারূনুর রশীদ ও তাহার পূত্র আমীন 
ও মামুনের দরবারে ছিলেন। তিনি বিখ্যাত গায়ক ইসহাক মন্ুলীর নিকট 
সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি কালক্রমে সঙ্গীতে এত পারদশিতা লাভ করেন 
যে, তাহার শিক্ষক নর্ধান্নিত হইয়া তাহাকে বাগদাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য 
করেন। প্রথমে তিনি উত্তর-পশ্চিম আক্রিকায় গমন করেন। সেখান 
হইতে তিনি কর্ডোভায় যান। দ্বিতীয় আবদুর রহমান কর্ডোভা নগরীকে 
বাগদাদের মত গৌরব ও জাকজমকপূর্ণ করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে যে-কোন 
মল্যে সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও গায়কগণকে নিজের দরবারে আকৃষ্ট করিতে 
প্রয়াসী হন। তিনি স্বয়ং রাজধানী হইতে বাহির হইয়া জিরইয়াবকে 
অভ্যর্থনা জানান। আমীর তীহাকে একটি প্রাসাদোপম বাসগুহ দান করেন এবং 
বাৎসরিক ২8০০০ দীনার বেতন ও অন্যান্য ভাত৷ প্রদান করেন। তিনি 
স্পেনের সকল গায়ক অপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করেন এবং দশ হাজার গানের 
কথা ও সুর জানিতেন। ইহা ছাড়া তিনি একজন কবি, জ্যোতিষী এবং ভৌগো- 
লিকও ছিলেন। তিনি একজন হাস্যরসিক এবং ফ্যাশনের প্রবর্তক ছিলেন। 
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আবদুর রহীনের রাজঘ্বের শেষভাগে কর্ডোভায় খ্বীস্টানদের মধ্যে 
একটি অন্তত আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের উদ্গেশ্য ছিল খীস্টান- 
দের মধ্যে আরব সংস্কৃতির বিস্তার রোধ করা। ইহার কারণ শ্রই খে, 
স্পেনের খীষ্টানগণ আরবী ভাষা, সাহিত্য, রীতিনীতি ও আচীর:ব্যবচ্ারে 
আকৃষ্ট হইয়া আরবদের অনুকরণ আরম্ড করে এবং অনেকে ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত না হইয়াও আরবীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে। ইহারা মোজারাব 
(আরবী মুস্তারাব) নামে অভিহিত হয়। সেভিলের বিশপ জন ৭২৪ 
খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের একটি আরবী সংস্করণ প্রণয়ন করেন। কর্ডোভার 
ধর্মান্ধ খীস্টানগণ এই আরব প্রীতি রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে হযরত 
মুহন্মদ (স:) ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নিন্দাঝাদ করিতে থাকে । ইহাদের নেতা 
ছিল ইউলোজিয়াঁদ নামক একজন খীস্টান সাধু । আবদুর রহমান বিশপ- 
দের এক সভা ডাকিয়া তাহাদের সাহায্যে এই ধরনের নিন্দাবাদের প্রতি 
নিষেধাজ্ঞা জারী করাইলেন। কিন্তু খীস্টানগণ তাহাদের বিশপদের নিষেধাজ্ঞা 
অমান্য করিল | ধর্যান্ধ খীস্টানগণ হযরত মুহম্মদের (সঃ) প্রতি অভিপম্পাত 
বর্ষণ করিয়া প্রাণ দিতেও কৃষ্ঠিত হইল না। আমীর বাঁধ্য হইয়া ইহাদিগকে 
কঠোর শাস্তি দিলেন। অনেকে বন্দী হইল। এগারজন মৃত্যুদণ্ডে 
দণ্ডিত হইল। ফৌরাও মেরী নামক খ্রীস্টান রনণীও মৃত্যু দণডা্ঞা প্রাপ্ত 
হইল। শ্বীস্টানদের মধ্যে মুহম্মদের (স:) প্রতি গালিগাাজ করিয়া স্বেচ্ছায় 
মৃত্যু বরণের এই হিড়িক ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল। এই আন্দোলন আবদুর 
রহমানের মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার 
পর ৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে আবদুর রহমানের মৃত্যু হয়। 

তাহার আমলে যোগ্য শাসক ও কর্মচারীদের সাহায্যে শাসন কারে 
শৃঙ্খলা বিধান কর! হয়। তিনি বহু অট্টালিকা, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও পুল 
নির্মাণ করেন ক্রাতার জুমা মসজিদে তিনি দূইটি অলিন্ বৃদ্ধি করেন | 
তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক থ্রশ্থাদি সংগ্রহের জন্য একজন পণ্ডিতকে মেসোঁপটে- 
মিয়ায় প্রেরণ করেন। বিশ্বান ও শিল্পীদের স্বারা তিনি তাহার দরবার 
অলংকৃত করেন। তিনি ম্পেনে আরব ও পারসিক চাল-চলন ও আঁদব- 
কায়দা প্রবর্তন করেন! তিনি নিজেও কবি ছিলেন এবং বিশেষ দরবারে 
কবিদের আবৃত্তি শুনিতেন। 

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের তিনজন উত্তরাধিকারী মুহম্মদ, মুনজির ও 
আবদুল্লাহর রাজত্বকালে বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। নও-মসলিম- 
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গণ ও বার্বারগণ এই সকল বিদ্রোহের নেতা ছিল। তাহারা প্রদেশগুলিতে 
প্রায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল। দক্ষিণাঞ্চলে আকিডোনায় স্পেনীয় 
মুসলমানগণ বাৎসরিক কর দানের প্রতিশ্রপ্তিতে মুহম্মদের সহিত সন্ধি- 
সূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিল। উত্তরাঞ্চলে এ্যারাগনে বন 
কাসি নামক' ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত প্রাচীন ভিসিগথ পরিবার একটি স্বাধীন 
রাজ্য স্বাপন করে। টিলেডোর আশেপাশে বনু জন্নন নামক বার্বার 
পরিবার গোলযোগ করিয়া বেড়াইত। সেভিলে বন্‌ হাজ্জাজ ক্ষমতাশালী 
হইয়া উঠিল। এইভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মেরিডা ও বাদাজোজে, 
আলগার্বে ও মুসিয়ায় স্বাধীন রাজ্যের উত্তব হয়| কিন্ত এই সকল বিদ্রোহের 
চেয়ে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক ছিল উমর ইবন হাফস্জনের বিদ্রোহ । এই 
লোক দস্্যদলের সর্দার ছিল। বোবাস্ট্রো৷ পাহাড়ে তাহার ধাটি ছিল। সে 
স্পেনীয় মুসলমান ছিল এবং স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে মুসলমান শাসনের বিরোধী 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। দক্ষিণাঞ্চলের খীস্টানগণ তাহাকে 
স্পেন্তনর জাতীয় স্বাধীনতার অগ্রনায়ক বলিয়া মনে করিত। সে স্পেনে 
ক্রমাগত গোলযেব্তগ স্থষ্টি করিয়া! আব্বাসীয় কিংবা উত্তর আফ্রিকার আগলবী 
বংশের শাসকদের নিকট হইতে স্পেনের গভর্নরের পদ প্রাপ্তির আশা 
করিয়াছিল ইহাতে ব্যর্থ হইয়৷! সে ৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ. 
করিয়৷ পিতৃ-পিতামহের ধর্মে ফিরিয়া গেল এবং সামুয়েল নাম গ্রহণ করিল । 
তাহার বিপ্বাত্ধক কার্ধকলাপের ফলে স্পেনে আরব শাসনের ভিত্তিমূল পর্যস্ত 
কাঁপিয়া উঠিল। স্পেন্তনর উমাইয়। পরিবারে একজন ব্রাণকর্তার অভাব 
বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে। 


কর্ডোভার উমাইয়া খিলাফত 


স্পেনের এইরূপ সংকট সমন্তয় ৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র তেইশ বৎসর 
বয়সে আবদূর রহমান আমীর হইলেন। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ 
ভতীয় আবদূর করেন, তখন আমীরের ক্ষমতা কর্ডোভা ও উহার আশেপাশে 
রহমান সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। আবদুর রহমান বিদ্রোহীদিগকে দমন 
(৯১২-৯৬১ করিয়া দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর 
খী:) হইলেন। অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধের ফলে শান্তিকামী জনসাধারণ 
বিদ্রোহী সর্দারদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিন এবং শাস্তি পুনংপ্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে আবদূর রহমানত্ক সমর্থন করিতে লাগিল। 


১ 


৩৮৬ ইসলাষ ও খিলফিত 


আবদুর রহমান যুগোপযোগী প্রতিভা ছিলেন। আট সংকল্প, অদম্য 
সাহস ও দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। দীর্ঘ পঞ্চাশ 
বৎসরের রাজত্বকালে তিনি বিদ্রোহী প্রদেশগুলিকেই পুনরধিকার করেন 
নাই, চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিজয়াভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন । 
প্রথমে এসিজ৷ দুর্গ অধিকৃত হয় (৯১২) এবং এই প্রদেশ তাহার অধিকারে 
আসে। ইহার পর জেইন ও এলতিরা অধিকৃত হয়। সেভিলের বনু 
হাজ্জাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া! তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। স্পেনের 
দক্ষিণাঞ্চলে নও-মুসলিম ও খ্রীর্টানগণ ইবন হাফস্থনের পতাকাতিলে সমবেত 
হইয়া স্পেনের আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল। কিস্তু ইবন হাফস্থন 
খীস্টধর্ম অবলম্বন করিয়া! সাময়েল নাম গ্রহণ করার পর হইতে তাহার 
জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়িল। নও-মুসলিমগণ খীস্টান শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় 
আশকঙ্ষিত হইয়া সামুয়েলের পক্ষ ত্যাগ করিল। তাহারা আবদুর রহমানের 
সহিত শাস্তি স্থাপনে উদগ্রীব হইয়া উঠিল। সামুয়েল এক্ষণে শুধু খ্ীস্টান 
সমর্থকদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। আবদুর রহমান সামুয়েলকে 
পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সামু- 
য়েলের মৃত্যু হয়। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সে চারিজন আমীরের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিল। সামুয়েলের মৃত্যুর পর ৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পার্বত্য দুর্গ 
ৰোবাস্ট্র৷ আবদুর রহমানের দখলে আসে । মেরিডা, বেজা ও বাদাজোজ 
একে একে বশ্যতা স্বীকার করিল। সর্বশেষে বাকী রহিল প্রাচীন স্পেনীয় 
রাজধানী টলেডো | এই নগরের অধিবাসীরা দৃভিক্ষের কবলে পতিত 
হইল। আবদুর রহমান নগর অবরোধ করিয়া নিকটব্তাঁ অঞ্চলে আল- 
ফাতাহ নামক 'একটি শহর নির্মাণ করিলেন। ৯৩২ খীস্টাব্দে টলেডো 
অধিকৃত হয়| : 

বহিঃশক্রর সহিতও আবদুর রহমানকে যদ্ধ করিতে হয়। দক্ষিণে 
উত্তর আফ্রিকার মৃসলিম ফাতিমীয় শাসকগণ এবং স্পেনের উত্তরাঞ্চলে 
লিও'র খ্রীস্টান শাসকগণ আবদুর রহমানের ক্ষমতা খর্ব করিতে চেষ্টিত 
ছিল| ফাতিমীয় উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ইবন হাফস্থনের সহিত দত বিনিময় 
করিয়া মিত্রতা স্বাপন করিয়াছিলেন! আবদুর রহমান ফাতিমীয় শক্তির 
বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধানের জন্য ৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিউটা দখল করেন। 
তিনি আল-মাবিয়া পৌতাশ্রয়ে একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করেন। 
এই নৌবহর পৃথিবীর কোন নৌবহর অপেক্ষা নিক্‌ষ্ট ছিল না। ইহা 


স্পেনে মুসলিম শাসন ৩৮৭ 


পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ফাতিমীয় নৌবহরের মোকাবেলা করিতে লাগিল। 
ফাতিনীয় খলীফার আন্ত্দশে সিসিলীর একটি নৌবহর স্পেনের উপকূল 
আক্রমণ করিলে আবদুর রহমানের সত্তরটি যুদ্ধ জাহাজের এক বহর ৯৫৬ 
খীস্টাব্দে আফ্রিকার উপকল আক্রমণ করে। স্পেনের উত্তরাঞ্চল কখনও 
মুসলমানদের অধধিকারে আসে নাই৷ তনাধ্যে বাস্কান' (বাক্ক) পার্বত্য জাতি 
মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। ইহার পৃবদিকে ন্যাতারে ও এ্যারাগণ অবস্থিত 
ছিল: পশ্চিম দিকে ছিল ক্যাস্টিল ও লিও" । লিও'র রাজা ওরডনো (২য়) 
৯১৪ খীস্টাব্দে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করেন। তিন বৎসর পর তিনি 
আবদূর রহমানের এক সেনাপতিকে বন্দী করিয়া তীহার ছিন্ন মস্তক 
একটি শকরের মস্তকের পার্শ দুর্গ প্রাকারে কীলকবিদ্ধ করেন। ৯২০ 
খীস্টাব্দে আবদূর রহমান স্বয়ং যুদ্ধাভিযানে' বাহির হইয়া 'সান এসটেবান 
নামক দর্গ ধূলিসাৎ করেন এবং আরও কতকগুলি দুর্গ ধ্বংস করেন। 
ইহার পর তিনি ওরডনো এবং ন্যাভারের রাজা সাঞ্চোর সন্মিলিত বাহিনীর 
মৌকাবেলা করেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করেন! ন্যাভারের কিয়- 
দংশ ও অন্যান্য খীস্টান জায়গা পদদলিত করিয়া বিজয়োল্লাসে রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্ত খীস্টানগণ ইহাতে নিরাশ হয় নাই, ওরডনো 
এবং সাঞ্চো পুনরায় মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করিয়া বু শ্রীলোক ও ছেলে- 
মেয়েকে বন্দী করিয়৷ লইয়া গেলেন। আবদৃর রহমান তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিয়া ন্যাভারের রাজধানী পর্যস্ত অগ্রসর হইলেন এবং শক্রর বহু দুর্গ 
ধ্বংস করিলেন। তিনি সাঞ্চোকে পরাজিত করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করি- 
লেন। লিও'র রাজা ওরডনো ৯২৪ খীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 
তাহার পু্রদের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল। ইহার ফলে উত্তরাঞ্চলের 
যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিরতি ঘটে । আবদুর রহমান এই মর্মে এক ফরমান 
জারী করিলেন যে, ৯২৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী শুক্রবার হইতে খুতবায় 
এবং সরকারী কাগজপত্রে তাঁহাকে “খলীফা বলিয়া সম্বোধন করিতে 
হইবে। তিনি এই উপলক্ষে “আল-খলীফা আন-নাসীর লি দীনীল্লাহ্‌' 
উপাধি গ্রহণ করিংলন। স্পেনে তীহার আধিপত্য ও প্রতিপত্তি এবং 
আব্বাসীয় খিলাফতের অধোগতি তীহাকে “খলীফা” উপাধি গ্রহণ করিতে 
উৎসাহিত করিয়াছিল । 

খলীফা হইয়াও আবদুর রহমান যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে নিস্তার পান নাই। 
হীস্টানগণ উত্তরাঞ্চল হইতে তাহার পৈতৃক রাজ্যের উপর লোলুপ দৃষ্টি 


৩৮৮ ইসলাম ও খিলাফত 


নিক্ষেপ করিত। ৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সারাগোসার মুসলমান শাসনকর্তা বিদ্রোহী 
হইয়। উত্তরাঞ্চলের খীস্টান রাজাদের সহিত সন্মিলিত- হইয়া আবদুর রহমানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। আবদুর রহমান ৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ই'হাদিগকে 
পরাজিত করিয়। প্রায় ত্রিশটি দূর্গ অধিকার করিলেন। ইহার ফলে লিও 
এবং বাটালোনিয়ার একাংশ ব্যতীত সম্পূর্ণ স্পেন তাহার অধিকারভুক্ত 
হয়। কিন্ত ৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লিও'র রাজা রামিরে৷ এবং ন্যাভাবের রানী 
টোটা প্রথমবারের মত আবদূর রহমানকে পরাজিত করিলেন এবং তাহার 
বিশাল বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিলেন। খলীফা আবদুর রহমান 
মাত্র ৪৩ জন লোকসহ প্রাণে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আবার খীস্টান- 
দের মধ্যে অন্তস্বন্থের ফলে রানী টোটার পৌত্র সঞ্চো লিও'ব সিংহাসন 
হারাইয়৷ ন্যাভারেতে তীহার নিকটি আশ্রয় গ্রহণ করিলে রানী টোটা 'আপন 
পুত্র ও পৌর্র সাঞ্চোকে লইয়া আবদূর রহমানের দরবারে তাহার অনুগ্রহ 
প্রার্থী হইয়া আসিলেন। রানী আবদর রহমান্তনর নিকট দুইটি প্রার্থনা 
লইয়া আসিয়াছিলেন--তীহার পৌব্র সাঞ্চোর চিকিৎসা ও তাঁহাকে লিও'র 
সিংহাসনে পৃনঃপ্রতিষ্ঠা করা । আবদুর রহমান শাহী মেহমানদের আদর- 
আপ্যায়নের ক্রটি করেন নাই। খলীফার দরবারে তাহার অনুগ্রহপ্রাথী 
খ্রীষ্টান রানী ও রাজার দৃশ্য আবদুর রহমানের সন্মান ও প্রতিপত্তি শতগুণে 
বৃদ্ধি করিয়া তাহার সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল। পরিশেষে 
খলীফার ইহুদী চিকিৎসকের পরিচর্যায় সাঞ্চো নিরাময় হইলেন এবং খলীফার 
সামরিক সাহায্যে ৯৬০ খ্ীস্টাব্দের মধ্যে সাঞ্চো লিও", গ্যালিমিয়া এবং 
ন্যাভারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া খলীফার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। 
৯৬১ সালের ১৫ই অক্টোবর তৃতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যু হয়। 


আবদুর রহমানের রাজত্বকাল স্পেনের ইতিহাসে একটি গৌরবময় 
অধ্যায়। যে সময় তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন স্পেনের 


আমীরের ক্ষমতা কর্ডোভা ও উহার আশেপাশে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। 
স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি অবিরাম যুদ্ধ চালাইয়৷ পূর্বে এ্যাবো নদীর মোহনা 
হইতে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে পিরেনীজের 
পাদদেশ হইতে দক্ষিণে জিঝ্াল্টার পর্যস্ত সমগ্র ভূভাগে অপ্রতিহত ক্ষমতা 
স্থাপন করেন। কিন্তু আবদুর রহমানের গৌরব ও সুখ্যাতি তীহার যৃদ্ধ- 
জয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তীহার সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও স্থাপত্য, 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়! তাহার সুনাম ও 


ষ্পেনে মুসলিম শাসন ৩৮৯ 


সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়। কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট এবং জার্মানী, ইটালী 
ও ফ্ান্সের রাজার! তাঁহার দরবারে দূত পাঠাইয়া স্পেনের সহিত কৃট- 
নৈতিক সম্পর্ক স্বাপন করেন। খলীফাঁও জার্মানীর ও অন্যান্য স্থানের 
খীস্টান রাজাদের দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 


আবদুর রহমানের সময় কর্ডোভা উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ 
করে। পাঁচ লক্ষ লোক অধ্যষিত এই নগরীতে সাতশত মসজিদ ও 
তিনশত হান্নাম ছিল। কর্ডোভার তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে গুয়াদাল- 
কৃইভির নদীর তীরে তিনি “অজে-জাহরা' নামক নূতন শহর ও প্রাসাদ 
নির্মাণ করেন। ইহার নির্নাণ কার্য ৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া তীহার 
মৃত্যুর পনর বৎসর পরে সম্পন্ন হয়। তিনি এই প্রাসাদের জন্য পঞ্চাশ 
লক্ষ দীনার ব্যয় করেন; নিউমিভিয়া ও কার্থেজ হইতে মার্বেল আমদানী 
করা হয়: কনস্টান্টিনোপল হইতেও নানা উপকরণ আসে। খলীফার 
একটি মৃক্তিপ্রাপ্তা ক্রীতদাসীর নামানুসারে ইহার নাম 'আজ-জাহরা' রাখা 
হর। ইহাতে চারিশত প্রকোষ্ঠ ছিল এবং হাজার হাজার ক্রীতদাস ও 
ক্রীতদাসী এবং প্রহরী ইহার অভ্যন্তরে নাস করিত। খলীফার দেহ- 
রক্ষীদের সংখা ছিল ৩৭৫০। ইহারা সকলে বিদেশী ক্রীতদাস ছিল। 
তাহার সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। 

আবণুর রহমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি বিধানে বিশেষ যত্ুবান ছিলেন। 
রাজ্যের মোট আন্য়র এক-তৃতীয়।ংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ব্যয়িত 
হইত। দাশনিক ইবন মাসাররা, এতিহাসিক ইবনুল আহমার, জ্যোতি- 
বিজ্ঞানী আহমদ ইবন নাসর এবং মাসলামা ইবন কাশিম, চিকিৎসাবিদ 
আরিব ইবন সাঈদ এবং ইয়াহিয়। ইবন ইসহাক আবদূর রহমানের দরবার 
অনংকত করিয়াছিনেন। গ্রীক ও ইছদী পগ্ডিতগণও তীহার দরবারে 
সমাদৃত হইতেন। বহু গ্রীক গ্রন্থ আববীতে অনূদিত হয় এবং বিভিন্ন 
বিষয়ে আরবীতে অনেক মৌলিক গ্রস্থও লিখিত হয়। খলীফার গ্রন্থাগারে 
কর্ডোভায় বহ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও 
বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াতিমখাঁনা স্থাপিত হয়। কডোভার বিশ্ববিদ্যালয় স্বাপিত 
স্বাপিতহর। হয়| এই সময় কৃষিকার্ষের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। নূতন 
কঘি পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। স্পেনের বিভিন্ন স্থানে মনোরম উদ্যান রচিত হয়। 
বহ পতিত জমি আবাদ কর। হয়। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়| পাহাড়ে থাক 
ক।টিয়। কৃষির ব্যবন্থ। করা হয়। জিনিপপত্রের দাম সন্ত। হয়। ভিক্ষুক ও 


৩৯০ ইসলাম ও খিলাফত 


ভিক্ষাবৃত্তি লোপ পায়। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শিল্তুপ্পরও উন্নতি হয়। রেশম, 
জুতা, পশম, চামড়া ও ধাতব শিল্প প্রসার লাভ করে। কর্ভোভার ১৩০০০ 
তাঁতী ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও পারদের খনি হইতে এই সকল ধাতু 
উদ্ধার করা হয়। স্পেনের লোন্তকরা ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিশেষ প্রশংসনীয় 
ভূমিকা গ্রহণ করে। আঘথিক উন্নর্তির ফলে রাজ্যের আয় বাড়িয়া যায়। 
বাৎসরিক ৬,২৪৫১০০০ দীনার রাজস্ব আমদানী হইত। ইহার এক- 
তৃতীয়াংশ দ্বার! সৈন্যের ব্যয় নির্বাহ হইত । অধিকাংশ লোক খচচর ও 
ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইত। এ্তিহাসিক হিষ্ট বলেন, “পূর্বে কখনও কৃর্ডোভা 
এত উন্নতিশীল. আন্দাল্স এত ধনশালী ও রাজ্য এত বিজয়মণ্ডিত হয় নাই ।” 

দ্বিতীক্ম হাকাম (৯৬১--৭৬)$ আবদূর রহমানের মৃত্যুর পর তাহার 
পুত্র হাকাম আল-মুমতানসির বিল্লাহ উপাধি ধারণ করিয়া খলীফা হইলেন। 
তাহার রাজত্বকালে উত্তরাঞ্চলের খীস্টানগণ পুনরায় আন্দালুসিয়ার বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করে। আন-হাকাম স্থপর্ডিত ছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সাধনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তথাপি তিনি খ্রীস্টান আক্রমণের সমুচিত 
জবাব দিবার জন্য ৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়া তাহাদের 
আক্রমণ প্রতিহত করেন। পিঁও ও ন্যাভারের রাজা সাঞ্চো ও গ্র্যাসিয়া 
তৃতীয় আবদুর রহমানের সহিত সন্ধিপসূত্রে আবদ্ধ হইহাছিলেন, কিন্ত তাহারা 
তাহা মৃত্যুর পর এই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেন। লিও র রাজা সাঞ্চে৷ আবদুর 
রহমানের সহায়তায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সাঞ্চোর 
বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ লইয়া তীহার প্রতিত্বন্ী ৪র্থ ওরডনো আল-হাকামের 
সাহায্য প্রার্থী হইলেন। ওরডনোঁকে সসন্মানে জাহর! প্রাসাদে অভ্যর্থনা 
জানান হয়। আল-হাকাম তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্ত হইলেন। 
কিন্ত সাঞ্চো৷ আসন বিপদের মুখে সন্ধির শর্ত পূর্ণ করিবার প্রতিশরশ্তি দেওয়ায় 
হাকাম সাঞ্চোকে সিংহাপনচ্যত না করাই সিন্ধান্ত করিলেন। ওরডনোর 
মৃত্যু হইলে সাঞ্চো পুনরায় প্রতিশর্ণতি ভঙ্গ করিলেন! আল-হাকামের 
সেনাপতিগণ অমিত তেজে যুদ্ধ করিয়া সাঞ্চোকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য 
করিলেন। সাঞ্চোর দেখাদেখি খীস্টান দনলপতিগণ হাকামের অধীনতা 
স্বীকার করিল। ফাতিমীয়গণের সহিতও আল-হাকামের কয়েকবার যুদ্ধ হয়। 
ইহার ফলে মরিটানিয়া আল-হাকামের বশ্যতা স্বীকার করে। 

হাকাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ! তিনি বিদ্বান 
ছিলেন এবং বিশ্বজ্জনের সমাদর করিতেন। তিনি জ্ঞানী ও পর্ডিত ব্যক্তিদের 


স্পেনে মুসলিম শালন ৩৯১ 


দের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। তিনি রাজধানীতে সাতাইশাটি 
অবৈতনিক স্কুল স্বাপন করেন। আবদুর বহমান (৩য়) কর্তৃক প্রতিটিত 
কোভ। বিশ্ববিদ্যালয় তীহার সময় পৃথিবীর শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে 
বিশিষ্ট গৌরব অর্জন করে। কায়রোর আল-আজহার এবং বাগদাদের 
নিজামীয়ার পর্বেই এই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাপিত হয় এবং ইহাতে স্পেন, 
ইউরোপের অন্যান্য অংশ এবং আক্কিকা ও এশিয়৷ হইতে ইহুদী, খ্রীস্টান 
ও মুসলমান ছাত্রগণ পড়াশুনা করিতে আসে। হাকায় করোভার মসজিদটি 
সম্প্রসারণ করেন; এই মসজিদেই বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত ছিল। তিনি 
ইহার মধ্যে সীসার পাইপের মধ্য দিয়া পানি আনয়ন করেন এবং ইহাকে 
মোজাইকে সুসজ্জিত করেন। আন্দাল্পিয়ার এমন কোন ছোট-বড় শহর ছিল না, 
যেখানে স্কৃর ছিল না। ইহা ছাড়া প্রধান শহরে উচচ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান 
ছিন। সেভিল, মালাগা, সারাগোসা ও জেইনের উচচ বিদ্যালয় সমূহ কর্ডোভার 
অনকনণেই স্বাপিত হইয়াছিল! এইগুলিকেও বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় । 

হাকাম কন্তর্ভাভা বিশ্ববিদ্যালরেব জন্য মুসলিম প্রাচ্য হইতে সুযোগ্য 
অধ্যাপক মণ্ডনলীকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহাদের বেতনের 
জন্য তিনি ওয়াকফ নির্ধারণ করেন। কর্ডোভার বিখ্যাত অধ্যাপকদের 
মধ্যে এতিহাসিক ও ব্যাকরণবিদ ইবনূল-কৃতিয়া এবং বাগদাদের বিখ্যাত 
ভাষাতন্তবিদ আবু আলী আল-কালীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আবু 
আলীর রচিত কিতাবুল আলী এখনও আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলে পঠিত 
হয়। আবু আলীর প্রজ্ঞা ও পাগ্ডিত্য সবজন-স্বীকৃত হইলেও তাহার মঞ্চ- 
ভীতি সম্পর্কে চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তাহাকে খলীফা 
আবদ্র রহমানের দরবাতর আগত বাইজান্টাইন দূতের সম্মানে আয়োজিত 
সন্বর্ধন। সভায় বক্তুত। দিতে বলায় তিনি ভূমিকায় 'হামদ ও নাত (আল্লাহর 
প্রশংসা ও রসলের গুণগান) ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। 
এই দৃইজন অধ্যাপক ছাড়া ফকীহ আব ইব্রাহীম ও আব্‌ বকর ইবন 
মুয়াবিয়াও কর্ডোভার বিশুবিদ্যানয় অলংকৃত করিয়াছিলেন। শেষোক্ত 
অধ্যাপক হাদীস ও আইন বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। হাকামের দরবাবের 
পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কিতাব্ল-আইন' নামক অভিধান রচরিতা আবূ 
বকর আজ-জুববায়দীর নাম কর! যাইতে পারে। হাকাম ই হাকে শাহজাদ। 
হিশামের জন্য গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হাকামের প্রধান 
চিকিৎসক ছিলেন আব আবদল্লাহ আল-উজরী | 


৩৯২ ইসলাম ও খিলাফত 


আল-হাকাম ও তাহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ তীহাদের পিতার জীবদ্দশায় 
আপন আপন গ্রস্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে হাকাম পিতার 
গর্থাগার ও তাহাদের গ্রস্থাগার দূইটিকে একত্র করিয়া একটি বৃহৎ কতুবখানা 
গঠন করেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে মূল্যবান ও দৃষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি 
গ্রহ করেন। পুস্তক সংগ্রহে তাহার নিষ্ঠা অতুলনীয় ছিল। পুস্তকের 
অন্বেষণে তাঁহার প্রতিনিধিগণ আলেকজান্দ্রিয়া, দামিস্ক ও বাগদাদের পৃস্তকের 
দোকান সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইত। তাহার! পুস্তক ক্রয় করিত 
কিংবা পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তত করাইয়া লইত। কেহ খলীফাকে 
কোন দৃষ্প্রাপ্য গ্রস্থ উপহার দিলে তিনি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইতেন। রাজকীয় 
লাইব্রেরীর পুস্তকের সংখ্যা অন্যুন 8০০,০০০ (মতান্তরে ৬০০,0০০) 
ছিল! এই সকল পুস্তকের তালিকা 8৪৪টি খণ্ডেও সমাপ্ত হয় নাই। 
প্রতিখণ্ডে কেবল কাব্য ও কবিতার গ্রন্থের নাম লিখিতেই ২০ পাতা লাগি- 
রাছিল | পালিশ-করা চন্দন কাঠের নিমিত আলমারীতে বইগুলি রাখা হইত। 
পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত, বাধাই ও সোনালী হরফে নাম খোদাইয়ের 
জন্য পাশৃ বর্তী প্রকোষ্ঠ সমূহে বছলোক নিযুক্ত হইত। বড় বড় 
শহরে সাধারণ পাঠাগারও ছিল। এইগুলি সরকারী খরচে চলিত। 
মাত্র কর্ডোভাতেই এইরূপ সত্তরটি সাধারণ পাঠাগার ছিল। খলীফার 
উৎসাহে কর্ডোভা নগরীতে বিরাট পুস্তক ব্যবসায় ও গড়িয়া উঠে। জন্ুরীর 
দোকান, কাপড-চোপড়ের দোকান ও অন্যান্য দোকানেপাটের মত পুস্তকের 
দোকানে'ও বহু গ্রাহকের স্মাবেশ হইত। কোন খ্যাতনামা গ্রস্থকারের 
পুস্তকের প্রথম কপি সংগ্রহ করার জন্য ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিত। 
দেখা দিত। খলীফা নিজে প্রচুর দাম দিয়া এইরূপ বিখ্যাত লেখকের 
গ্দ্থ যোগাড় করিতেন। কিতাবুল আসানীর রচয়িতা আবুল ফারাজ ইন্পাঁ- 
হানীর এই গ্রন্থের জন্য খলীফা হাকাম এক হাজার দীনার দিয়াছিলেন। 
ইম্পাহানী উমাইয়া বংশোত্তত ছিলেন এবং সানন্দে তাহার পস্তকের একটি 


কপি ইরাক হইতে স্পেন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 

হাকাম কেবল পুস্তকের সংগ্রাহকই ছিলেন না, তিনি নিজেও একজন 
স্ুপপ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন] মুসলমান খলীফাদের মধ্যে এবং তাহার সম- 
সাময়িক রাজা-বাদশাহদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 
বইয়ের নিয়মিত পাঠক ছিলেন এবং পুস্তকের পৃষ্ঠার প্রান্তে নিজ হস্তে 
মন্তব্য লিখিতেন। এই মন্তব্য সম্বলিত পৃঁথি-পৃস্তকগুলি পরবর্তীকালে 


স্পেনে মুসলিম শাসন ৩৯৩ 


পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিশেষ উপকারে আসিত। তিনি ইতিহাস, জীবনী 
ও বংশতত্তে বিশেষ পারদশী ছিলেন। 

তাহার বদান্যতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকষ 
সাধিত হয়। তাঁহার তত্তাবধানে বহু গ্রীক গম্থ আরবীতে অনূদিত হয়। 
স্কুল-মা্রাসার বৃদ্ধি, পাঠাগারের প্রাচুর্য ও বই-পুস্তকের প্রতুলতা আন্দালুসে 
সাধারণ শিক্ষার মান বাড়াইয়া দেয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের 
সন্িলিত জ্ঞানের ভাগ্ডার কর্ডভোভায় বৃদ্ধিজীবী মহলের গোচরীভূত হয়। 
আন্দালুসিয়ার সাধারণ শিক্ষার মান সম্বন্ধে স্ুপগ্ডিত ডোজী সন্তব্য করিয়া- 
ছেন যে, এই সময় আন্দালুপসিয়ায় প্রায় প্রত্যেক লোক লিখিতে ও পড়িতে 
জানিত”। অথচ খ্রীস্টীয় ইউরোপে এই সময় মাত্র পুরোহিত শ্রেণীর 
মধ্যেই লেখাপড়া সীমাবদ্ধ ছিল। তাহ। ছাড়া খুব অল্পলোকই সামান্য লেখা- 


পড়া জানিত। 
খলীফা জনহিতকর কাজেও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। [তিনি রাস্তা- 
ঘাটের সংস্কার করেন এবং পথিকের জন্য কৃপ ও সরাইখানার ব্যবস্থা 
করেন। রাজ্যের সর্বত্র কপ, সরাইখানা, হাম্মাম ও বাজার নির্মাণ করান 
হয়! তিনি উদ্যান রচনায় উৎসাহী ছিলেন এবং জনসাধারণকে উদ্যান 
তৈয়ার করিতে উৎসাহিত করিতেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে কড়োভার 
মসজিদের সমপ্রপারণ করেন। পণ্ডিত, জ্ঞানী, ধর্মপরায়ণ, দানশীল, 
বিদ্যোত্সাহী ও সহনশীল খলীফা আন্দালুস্রে সাঁবিক কল্যাণ সাধন করিরা 
কর্ডোভাকে মুসলিম জগতের তৃতীয় জ্ঞানকেন্দরে উন্নীত করিয়৷ গিয়াছেন। 
উমাইস্মা খিলাফতের পতন £ হাকামের (দ্বিতীয়) মৃত্যুর পর তীহার 
পুত্র দ্বিতীয় হিশীম বার বৎসর বয়সে খলীফা হইলেন। হিশামের মাতা 
স্থবৃহ এবং তীহার উজীর মুহম্মদ ইবন আৰি আমীর রাজ্যে সবময় কতৃ তব 
স্থাপিত করিয়াছিলেন। অচিরেই ইবন আবি আমীর বালক খলীফাকে বন্দী 
করিয়া নিজেই শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি হাজিব আল- 
মনসূর নামেই সমধিক সরিচিত। তিনি উত্তরাঞ্চলের খ্রীস্টান শাগকদের 
সহিত যদ্ধ করিয়া তাঁহাদের ক্ষমতা খর্ব করেন। ১০০২ 
খীস্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু আন্দানুসের খিলাফতের 
পর্বগৌরব আর ফিরিয়া আসিল না। বার্বার, আরব, গ্রাভ 
ও স্পেনীয়দের কলহে কর্ডোভার গৌরব-রবি ক্রমাগত অস্তাচলে ঢলিয়া 
পড়িতে লাগিল। প্রথমে হাজিব আল-মনলুরের পুত্রদের মধ্যে কলহ, 


হাজিব 
আল-মনস্র 


৩৯৪ | ইললাম ও খিলাকত 


পরে দ্বিতীয় হিশামের পূনরায় সিংহাসনারোহণ ও সিংহাসন ত্যাগ এবং 
উমাইয়৷ বংশের দুর্বল ও অযোগ্য খলীফাদের সিংহাসন লাভ ও শোচনীয় 
পরিণতি উমাইয়া খিলাফতের চরম অবনতি সূচিত করে। শেষ খলীফা 
তৃতীয় হিশাম ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইবন 
জওহর নামক একজন নেতার অধীনে গঠিত রাস্ত্রীয় পরিষদ খলীফার 
কার্যভার গ্রহণ করে। 


কর্তোভার গৌরব £ স্পেনে উমাইয়া বংশের শাসন পৌণে তিনশত 
বসর (৭৫৬--১০৩১খীঃ) স্থায়ী হইয়াছিল । এই সময় রাজধানী কর্ডোভা 
ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং বাগদাদ ও কনস্টা- 
টিনোপলের সহিত সমগ্র পৃথিবীর তিনটি সংস্কৃতি কেন্দ্রের অন্যতম বলিয়া 
বিবেচিত হয়। ইহার এক লক্ষ তের হাজার গৃহ, একশটি উপশহর, 
সন্তরটি লাইঝ্েরী ও অগণিত বইয়ের দোকান, মসজিদ ও প্রাসাদ ইহার 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি বৃদ্ধি করিয়াছিল। পর্যটক মাত্রেই কর্ডোভার সমৃদ্ধি 
ও জীকজমক দেখিয়া বিস্মায়ে অভিভূত হইত। নগরীতে মাইলের পর 
মাইল পাক! রাস্তা ছিল। পার্খশবতাঁ গৃহসমূহ হইতে রক্ষিত আলোক- 
বাতিক দ্বারা এই রাস্তাগুনি রাত্রিতে আলোকিত হইত । অথচ “ইহারও 
সাতশত বৎসর পরে লণ্ডনে সরকারী বাতি বলিতে কিছুই ছিল না” কিংবা 
“প্যারিসে বহু শতাব্দী পরে যে, কেহ বৃট্টর দিনে নিজের দোর-গোড়ার 
বাহিরে পা বাড়াইত, তাহার পায়ের গোড়ালি পধন্ত কাদায় জুবিয়া যাইত।” 
যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গোসল করাকে অখীস্ট আচরণ বলিয়। হেয় 
মনে কর! হইত, তখন কর্ডোভার বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের জমকালো বাসগৃহে 
হামামখানায় গোসলের আনন্দ উপভোগ করিতেন। লিও, নেভারে কিংবা 
বাসিলোনের শাসকগণ যখনই কোন শল্য চিকিৎসক, স্থপতি, সঙ্গীত- 
বিশারদ বা পোশাক প্রস্তৃতকারক চাহিতেন, তখন তীহাদিগকে কর্ডোভার 
শরণাপন্ন হইতে হইত। শুধু তাহাই নহে, নানাপ্রকার শিল্পে স্পেন পার- 
দশিতা লাভ করিয়াছিল। কেবলমাত্র কডোভাতেই তের হাজার তৃস্তবার 
বয়ন শিলে নিয়োজিত ছিল | চর্মশিল্প কর্ডোভা হইতে মরকোতে এবং 
সেখান হইতে ইউরোপে প্রসার নাভ করে। পশম ও রেশম শিল্প কর্ভোভা, 
মানাসা ও আলমারিয়ায় সমৃদ্ধি লাভ করে। দামিনু হইতে বিভিন্ন ধাতুর 
কাজ স্পেনে প্রবতিত হয়। ধাতুর উপর স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাজ ও ফুলের 
কাজ বিশেষ নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হয়। কৃষিকার্ষেও উমাইয়াদের 
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সময় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ধান, গম, ইক্ষু, তুলার চাষ ছাড়া নানা 
রকম ফল যেমন--আঙ্গর, পীচ, এ্যাপরিকটি, কমলালেবু এবং আনারও প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হইত। উমাইয়াগণ উত্তম সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে ফলন 
বাড়াইয়৷ স্পেনকে সমুদ্ধিশীলী রাজ্যে পরিণত করেন। কৃষির উন্নতি 
আন্দালুসিয়ায় আরবগণের বিশেষ অবদান! উদ্বৃত্ত ফসল ও শিল্পজাত 
দ্রব্য স্পেন হইতে দামি, মক্কা ও বাগদাদ রফতানী হইত। 


কুত্র ক্ষুদ্র রাজবংশ (মুনুকুত-তাওবাস্িফ ) £ 


বনু আব্বা (১০২৩-৯১) উমাইয়া বংশের পতনের পর আন্দালুসিয়ায় 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব হয়। ইহার্দের মধ্যে সেভিলের বনু আববাদ 
বিখাত। এই বংশের শাসকগণ হিরার লখমী বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবী 
করিতেম। এই বংশের স্থাপয়িতা মুতাদিদ একজন কবি ও সাহিত্যানুরাগী 
ছিলেন। তাহার পুত্র মৃতামিদ (১০৬৮--১০৯১খ্রীঃ) সর্বকালের আরব 
কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তিনি প্ক্ষ্র রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দানশীল, 
সবাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সবাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন।” তাহার উজীর 
ইবন আম্মারও একজন কবি চিলেন। তাহার স্ত্রী ইতিমাদ গুণবতী ও 
আন্দরী রমণী ছিলেন। তিনি প্রথমে একজন ক্রীতদাসী ছিলেন! এক- 
বার বাদশাহ উজীরের সহিত শুয়াদালকুইভির নদীর তীরে বেড়াইতে- 
ছিলেন। মুদূমন্দ সমীরণে নদীর প্মানি নড়িয়া উঠিতে দেখিয়া বাদশাহ এক 
পউক্তি কবিতা রচনা করিয়া পরবর্তী পড়্ুক্তি পূর্ণ করিবার জনা উজীরের 
দিকে চাহিয়। ছিলেন। তখন নদীতে কাপড় ধৌত করিতে কনিঘত্র একজন 
ক্রীতদাসী পডক্তিটি পূর্ণ করিলেন। খলীফা ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ইহার 
পাণি-গ্রহণ করিলেন। ই'ছারই নাম ইতিমাদ এবং বাদশাহও এই নাম হইতে 
মৃতামিদ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে কর! হয়। বাদশাহ রানীর 
বহু আবদার মিটাইয়াছিলেন। একবার কর্ডোভায় বরফ পড়িতেছিল। 
রানী বাদশাহকে অনুরোধ জানাইলেন যে, এই তৃষারপাতের দৃশাকে কি 
করিয়া অনুকরণ করা যায়। বাদশাহ নগরীর উপকণ্ঠে বাদামগাছ 
লাগাইয়া দিলেন। এই বাদামের সাদা ফুল শীতের শেষে তুষার পাতের 
দৃশ্যের অনুরূপ প্রতীয়মান হইল। আর একবার বেদূঈন বমণীরা কর্দমাক্ত 
রাস্তায় তাহাদের কাপড়ের প্রান্ত তুলিয়া ধরিয়া দূধের পাত্র লইয়া হাঁটিয়া 
যাইতেছিল। রানীর ইচ্ছা হইল, এই রকম কিছু করা । যেই কথা, 
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সেই কাজ । রাজপ্রাসাদের অঙ্গন তৎক্ষণাৎ গোলাপ পানি ও নানা সুগন্ধি 
দ্রধ্য ছড়াইয়া খোশবুদার পঙ্কে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলা হইল। তখন 
রানী সব্বী-সাথীদিগকে লইয়া বেদৃঈন রমণীদের কার্ষের পুনরাবৃত্তি 
করিলেন। 
মুতামিদের শেষজীবন বড় দুঃখজনক হইয়াছিল। উত্তরাঞ্চলের 

খীস্টান রাজাগণ এই সময় পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। লিও" ও 
ক্যাস্টিলের দুইটি রাজ্য প্রথম ফাড়িনাণ্ডের অধীনে একীভূত হইল । ফাডি- 
নাণ্ডের পুত্র ষ্ঠ আলফনজো তীহার রাজ্যের সহিত গ্যালিসিয়া ও ন্যাভেরে 
যুক্ত করিলেন এবং সমাট উপাধি গ্রহণ করিলেন। উত্তরাঞ্চল হইতে ঘন 
ঘন মূসলিম রাজ্য আক্রান্ত হইতে লাগিল। ষষ্ঠ আলফনজোর বিরুদ্ধে 
সহায়তার জন্য মুতামিদণ মরকোর মূরবিত নেতা ইউসফ ইবন তাশফীনকে 
আহ্বান করিলেন। ইহাই পরবর্তীকালে তাহার কাল হইল। ইউল্ূফ সানন্দে 
এই আহ্বানে সাড়া দিয়া মরকো হইতে স্পেনে আসিলেন এবং ১০৮৬ 
হীস্টাব্দে ২৩শে অক্টোর ষ্ঠ আলফানজোকে জাল্লাকার যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে 
পরাজিত করিলেন। খ্রীস্টানরাজ কোন রকমে প্রাণে বাঁচিরা গেলেন। 
ইউসূফ বিজয়গর্বে আফ্রিকায় প্রত্যবর্তন করিলেন, কিন্ত পর বৎসর (নভেম্বর, 
১০৯০) তিনি পুনরায় স্পেনে পদার্পণ করিলেন এবং একে একে গ্র্যানাডা, 
সেভিল ও অন্যান্য শহর অধিকার করিলেন। সারাগোসা ব্যতীত সম্পূর্ণ 
মুসলিম ম্পেন তাহার অধীনতা স্বীকার করিল। মুতামিদ বন্দী হইয়া 
মরকোতে নীতি হইলেন এবং রানী ইতিমাদ ও কন্যাগণের সহিত বনু 
কষ্টে দিন কাটাইলেন। একবার একদিন মুতামিণ দেখিলেন যে, লোকেরা 
মিছিল করিয়া বৃষ্টির জন্য নামাজ পড়িতে যাইতেছে । ইহা দেখিয়া 
তাহার কবি মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি নীচের কয়েকটি বেদনাতুর 
পণ্ক্তি রচনা করিলেন £ 

“আল্লা পানি দেরে” মিনতি করিয়া অযুত কণ্ঠে কয়, 

আমি বলি “মোর অশ্ সায়রে বন্যার পরাজয়” । 

তারা ডেকে কয় “তোমার অশ্ব প্রচুর বলিয়া মানি, 

কিন্ত তাহাতে নিঙ্গাড়িয়া আসে তোমার রক্ত জানি।” & 

মুরাবিভগণ £ যুরাবিতগণ প্রথমে ছিল একটি ধ্মীয় সমপ্রদায়। 

সিনিগালের একটি নির্জন দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত একটি রিবাতে (স্ুফীর 


* গ্রন্থকার কতৃক অনুদিত 
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আস্তানা) তাহারা বাস করিত। ইহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা যগপৎ 
সুফী ও যোদ্ধা ছিল। তাহারা বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে এবং 
উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্টিত করে। ইউসুফ ইবন 
তাফশীন ১০৬২ খ্রীষ্টাব্দে মারাকেশ (মরকো) নগরীর পত্তন করেন। তখন 
হইতে মরকে৷ তীহার ও তীহার উত্তরাধিকারীদেব রাজধানী বলিয়৷ পরি- 
গণিত হয়| স্পেনে কর্ডোভার পরিবর্তে সেভিলে মুরাবিতগণের দ্বিতীয় 
রাজধানী স্থাপিত হয়। মুরাবিত শাসকগণ “আমীরুল মুসলিমীন” উপাধি 
গ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেও ধর্মীয় ব্যাপারে 
আববাসীয় খলীফার প্রাধান্য মানিয়া চলিতেন। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল 
তাহার! উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও দক্ষিণ স্পেনে ক্ষমতাসীন ছিলেন। ইহারা 
জাতিতে বাবার ছিলেন। লিও" ও ক্যাস্টিলের রাজা অষ্টম আলফনজে। 
মরাবিত যুদ্রা রীতি অনুকরণ করিয়৷ আরবীতে নামধাম লিখিতে থাকেন। 
মুওয়াহ.হিদগ্ণ 8 এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বার্বার বংশীয় সুহন্মদ 
ইবন তুমার্ত। তিনি ক্রমবর্ধমান অন-ইসলামী আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম ঘোষণ! করিয়া তওহীদের (আল্লাহর একত্ব) উপর বিশেষ গুরত্বা- 
রোপ করেন। এই জন্য তাহার অনুসারীদিগকে মুওয়াহহিদ বলা হয়। 
তাহারই শিষ্য আবদুল মুনইম মুওয়াহহিদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি খলীফা 
উপাধি গ্রহণ করেন! তিনি মুরাবিত বংশের সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ 
করিয়া ফাস, সিউটা, তাণ্রির ও আগমাত দখল করিয়া মরকো অবরোধ 
করেন। এগার মাস অবরোধের পর মরকো অধিকার করিয়া তিনি ১১৪৬- 
৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মুরাবিত বংশের প্রাধান্য লোপ করেন। ১১৪৫ খীস্টাব্দে 
আবদুল মুনইম ম্পেনে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং পাঁচ বৎসর যুদ্ধ করিয়া 
সমগ্র মুসলিম স্পেন অধিকার করেন। ১১৫২ খ্রীস্টাব্দে আলজিরিয়া, 
১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিউনিসিয়া এবং ১১৬০ শ্বীস্টাব্দে ত্রিপলী অধিকৃত হয়। 
এইভাবে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে পূর্বে মিসরের সীমান্ত 
পর্যস্ত সমগ্র তীরভূমি আন্দালুসিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়। এখন হইতে 
সমগ্র রাজ্যে আব্বাসীয় খলীফার নামের পরিবতে মুওযাহহিদ খলীফার 
নামে খুৎবা পাঠ কর! হয়। আবদুল মুনইম ১১৬৩ খ্বীস্টাব্দে ইনতিকাল 
করেন। তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তাহার পৌত্র আব্‌ ইউপ্ূফ 
আল-মনপ্পুর সুপ্রসিদ্ধ। সুলতান সালান্বন্দীন তাহার দরবারে এক দূত 
প্রেরণ করেন। তবে সালাহুদ্দীন আব্বাসীয় খলীফার প্রাধান্য শ্বীকার 


৩৯৮ ইসলাম ও খিলাফত 


করিতেন, সেই জন্য দূতের নিয়োগপত্রে তিনি খলীফা মনসূরকে "আমীরুল 
মুমিনীনের পরিবর্তে “আমীরুল মুসলিমীন' বলিয়া সম্বোধন করেন। সালা- 
হুপ্দীন তাঁহার নিকট অনেক উপটৌকন প্রেরণ করেন। প্রথমে তিনি এই 
সম্বোধনের ফলে কিছুটা অনস্তষ্ট হইলেও পরে সারাহুদ্বীনকে ক্র সেডারগণের 
সহিত যৃদ্ধ করার জন্য ১৮০ খানা জাহাজ প্রেরণ করেন। খলীফা মনসুর 
স্বাপত্য শিল্পে, বিশেষতঃ মসজিদ, সুফীদের বিবাতি ও হাসপাতাল নিষাণে 
বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এই বংশীয় খলীফাগণ স্পেনে খ্রীস্টানদের সহিত 
যদ্ধ করিয়। খ্রীস্টান শক্তির অগ্রগতি রোধ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত মন- 
সবের পুত্র নাসির সন্মিলিত খ্রীস্টান বাহিনীর নিকট ১২১২ সালে শোচনীয় 
রূপে পরাজিত হইয়া মরকোতে ফিরিয়া আসেন। বিত্জতাগণ মুসলিম 
স্পেনের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ দখল করিয়া লইলেন। কেবল গ্র্যানাডার বনু 
নার আরও কিছুকাল স্পেনে টিকিয়া রহিলেন। 
বন্গু নাসর: এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৃহম্মদ ইবন ইউপফ 
ইবন নাসর। তিনি ইবনূন আহমার নামে সমধিক পরিচিত। স্পেনে 
সুওয়াহছিদ ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ার পর মৃহন্মদ খীস্টানদের সহযোগি- 
ভ্ৰায় গ্র্যানাডার আশেপাশে একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
সেভিলের লপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে প্রয়াসী হন। এই বংশের 
লোকেরা আড়াই শতাব্দী যাবৎ ক্রমবর্ধমান খ্রীস্টান শক্তির সহিত 
সকাবিলা করিয়া স্পেনে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। ইবনুল 
আহমার গালিব (বিজয়ী) উপাধি ধারণ কিয় গ্র্যানাডায় রাজধানী 
স্বাপন করেন! তিনি এবং তাহার উত্তরাধিকারীরা ক্যাস্টিলের 
রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহাকে করদান করিতেন। 
আল-হানর) গ্র্যানাডা নগরী উত্তম পরিবেশে ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অব- 
স্থিত .ছিল। ইহার চতুষ্পার্শে বছ গ্রোতশ্বিনী-বিধোত মনোরম সবজ 
সমতল ভূমি অবস্থিত ছিল। নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব পার্শে গালিব বিশব- 
বিশস্ত 'আল-হামরা' প্রাসাদ নিম্মাণ করেন। লাল চনাবালির সাহায্যে 
নিমিত এই প্রাসাদ গালিবের উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক সম্পন্ন হইয়া ইহার 
অপরূপ সাজ-সজ্জা এবং “এরাবেস্ক' ফল পাতার খোদাইয়ের জন্য আজিও 
দর্শকের বিসান্ত়র উদ্রেক করে। কিছুকালের জনা বন্‌ নাসর স্পেনের 
লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষয হন। ই'হাদের দরবারে বহু প্ডিত 
ব্যজির সমাবেশ ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে গ্রানাডা স্পেনের 


স্পেনে মুসলিম শাসন ১৯৯ 


সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। খ্বীস্টানদের আক্রমণ হইতে 
রক্ষা পাওয়ার জন্য বহু মুসলমান গ্র্যানাডায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু 
স্পেনে মুসলমানদের পতনের আর বেশীদিন বাকী ছিল না। 

১৪৬৯ খ্ীস্টাব্দে ক্যাস্টিল ও এযারাগন রাজ্য দৃইটির একব্র সমাবেশ 
ঘটে। এ বৎসর এ্যারাগনের রাজা ফাডিনাণ্ডের সহিত ক্যাস্টিলের রানী 
ইসাবেলার বিবাহ হয়| এইভাবে এই রাজ্য দুইটির স্থায়ী মিলন ধটায় 
স্পেনে মুসলিম শক্তির শেষ পতন অবশ্যন্তাবী হইয়া পড়ে। গ্র্যানাডায় 
মোট একশ জন সুলতান রাজত্ব করেন। উবিংশ স্থলতান আব ল হাসানের 
অবিমৃষ্যকারিতার জন্য গ্রা্যানাডার পতন ত্বরাষ্ষিত হয়। তিনি ক্যাস্টিলের 
রাজ সরকারের দেয় রাজস্ব আদায় করিতে অস্বীকার করিয়া খীস্টান রাজ্য 
আক্রমণ করেন। ফাডিনাও প্রতিশোধ স্বরূপ ১৪৮২ খীস্টাব্দে আল-হাম্মা 
দূর্গ অধিকার করেন। আবুল হাসানের পুত্র আবদুল্লাহ এই সংকটময় 
মৃহ্র্তে মাতার প্ররোচণায় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন এবং ১৪৮২ 
খীস্টাব্দে আল-হামর৷ দখল করেন এবং গ্র্যানাডার সুলতান হইলেন। ইনি 
স্পেনে বৌয়াবদির' নামে সমধিক পরিচিত। তিনিও একটি ক্যাস্টিলীয় 
শহর আক্রমণ করিয়া খীস্টানদের নিকটি পরাজিত ও বন্দী হইলেন। আবুল 
হাসান কিছুদিন গ্র্যানাডার সিংহাসনে বসেন এবং পরে তীহার শ্রাত৷ মুহম্মদ 
জাগালকে সিংহাসন ছাড়িয়। দেন। এক্ষণে ফাডিনাও ও ইসাবেলা তাহাদের 
বন্দী বোয়াবদিলকে অর্থ, সৈন্য ও অকস্্রণন্ত্র সাহায্য করিয়া আপন পিতৃব্যের 
বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিলেন। বোয়ারদিল গ্র্যানাডা অধিকার করিলেন । 
খ্বীস্টানগণ মুহম্মদ জাগালকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করে । গ্র্যানাড। 
নগর ব্যতীত সমুদয় রাজ্য তাহাদের অধিকারে আসিল। এখন ফাডিনাও 
ও ইসাবেলা বোয়াবদিলকে গ্র্যানাডা ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন | 
বোয়াবদিল রাজী না হওয়ায় ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে ফাডিনাও দশ সহস্র অশ্বা- 
রোহী সহ গ্র্যানাডা আক্রমণ করিলেন। অবশেষে মুসলমানগণ নির্ু- 
লিখিত শর্তে ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দের ২র জানুয়ারী আত্মসমপণ করে 

১। আবু আবদুল্লাহ (বোয়াবেদিল), তীহার কর্মচারী ও প্রজাগণ 
ফাঁডিনাণ্ড ও ইসাবেলার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন। 

২। আবু আবদুল্লাহ আল-বৃশারায় একটি জায়গীর পাইবেন। 

৩। মুসলমানগণ জান-মালের নিরাপত্ত! ও ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ 
বরিবে। 
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81 তাহারা আপন আপন আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও 
ভাষা রক্ষা করিয়া চলিবে । 

৫1 খ্বীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে কোন বিবাদ হইলে মিশ্র আদালতে 
তাহার মীমাংসা হইবে। 

৬। মুসলমানগণ মুসলমান রাজা-বাদশাহদিগকে যে রাজস্ব দিত, 
তাহাই তাহাদের উপর ধার্য হইবে। 

৭| মুসলমান বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। 

৮। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহারা অস্থাবর সম্পর্তি লইয়া স্পেন 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে, কিন্ত নিদিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে 
এই সম্পত্তির এক-দশমাংশ রাজসরকারে জম দিতে হুইবে। 

৯। নও-মুসলিমগণকে তাহাদের পূর্বধর্মে ধর্মীস্তরিত করা হইবে না, 
কিন্ত মুসলমানগণ খ্বীস্টানধর্ম গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাদিগকে চিন্তা 
করার সময় দেওয়া হইবে এবং পরে একজন খীস্টান ও একজন মুসলমান 
বিচারকের সম্মুখে তাহাকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে হইবে । 

সাত বৎসর পর এই সকল শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া ফাডিনাও মরিস্কো 
(মুসলিম) নির্যাতন নীতি আরম্ভ করেন। ফ্রান্সিস্কো নামক একজন 

পাদ্রীকে মুসলমানদিগকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করার ভার 
মরিষ্কো দেওয়া হয়। এই পাত্রী যাবতীয় আরবী পুস্তক সংগ্রহ করিয়া 
17 পোড়াইয়৷ দেন। গ্র্যানাডায় এই সকল পুস্তকের এক বিরটি 
ও নির্বাসন এ রর 

অগ্সিষজ্ঞ সাধিত হয়। এই সকল নির্ধাতন ও ধর্মান্তরিত 
করণের ফলে বিভিন্ন স্বানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুসলমানদিগকে প্রথমে 
রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা৷ হয়। তারপর তাহাদের নিকট 
হইতে প্রচুর অর্থ দাবী করা হয়, অর্থ দিতে না পারিলে তাহাদিগকে 
পবিত্র পানি ছিটাইয়া খ্রীস্টান করা হর। ইহার ফলে মুসলমানগণ বাহ্যতঃ 
নিদিগকে খীস্টান বলির। প্রকাশ করিত, কিন্তু গোপনে তাহারা ইসলামের 
আচার-পন্ধতি পালন করিত। কেহ কেহ একবার খ্রীস্টান পদ্ধতিতে বিবাহ 
সারিয়া বাড়ীতে আসিয়া পুনরায় গোপনে মুসলিম পদ্ধতিতে বিবাহের পুন- 
রাবৃত্তি করিত। তাহার! প্রকাশ্যে খীস্টান নাম গ্রহণ করিত, আবার গোপনে 
একটি আরবী নামও রাখিত। ১৫০১ খ্বীস্টাব্দে ক্যাস্টিল ও লিও'তে এই 
মর্মে একটি রাজকীয় ফরমান জারী করা হয় যে, মুসলমানগণ হয় ধর্মত্যাগ 
করিবে, না হয় স্পেন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে । এই ফরমান কড়াকরি 
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ভাবে কার্যকরী কর! হয়নি। . ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে এ্যারাগনের মৃসলমান- 
গণকেও অনুরূপ আদেশ দেওয়া হয়। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফিলিপ 
আরও একটি কড়া অনুশাসন জারী করিয়া মুসলমানগণকে অবিলম্বে তাহাদের 
ভাষা, ধর্ম ও আচার-অনৃষ্ঠান ত্যাগ করিতে নির্দেশ দেন। তিনি স্পেনের 
যাবতীয় হামামখানাগুলিকে অধামিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলার 
আদেশ দেন। ইহার ফলে গ্র্যানাডায় পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়, কিন্ত 
এই বিদ্রোহ কঠোরতার সহিত প্রশমিত হয়| তৃতীয় ফিলিপ ১৬০৯ 
খীস্টাব্দে সবশেষ বহিষ্কার আদেশ জারী করেন। স্পেনের সকল মুসল- 
মানকে জোর পূর্বক বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল মুসলমান 
প্রথমে আফ্রিকায় ও পরে অন্যান্য মুসলমান দেশে চলিয়। যায়। গ্র্যানাডার 
পতন হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ব্রিশ 
লক্ষ মুসলমান স্পেন হইতে নির্বাসিত হয় কিংবা মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হয । 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম স্পেনের দান : 


জ্ঞান-বিজ্ঞাণে আন্দালুসিয়ার অবদান মুসলিম তির ইতিহাসের 
এক উজ্ভুল অধ্যায়। অষ্টম ও ব্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আরব- 
গণ কেবলমাত্র ইউরোপেই আলোৰবতিকা প্রজলিত রাখে নাই, ঘরং 
তাহারা এ সময় সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানালোকের দিশারী ছিল। মুসলমানদের 
নিকটি হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে গৃহীত হয় এবং ইহার ফলেই ইউরোপে 
রেনেশ। বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জনা হয়। স্পেনে সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য নাম ইবন আবদ রাব্বিহ। তিনি তৃতীয় আবদুর রহমানের 
সতা-কবি ছিলেন। তাহার রচিত ইকদূব ফরীদ' আগানীর পরেই সাহিত্যের 
ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী | স্পেনের মুসলমান চিস্তাবিদদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন আলী ইবন হাজম। 
তাহাকে বিভিন্ন বিষয়ে চারিশত গ্রন্থের রচয়িতা বলা হয়। 

হলি তন্ুধ্যে তীহার লিখিত, 'আল-ফাস্‌ল ফিল-মিলাল ওয়াল- 
আহওয়া ওয়ান-নিহাল' তুলনামূলক ধর্মতত্তে প্রথম গ্রন্থ) তীহার বিখ্যাত 
কবিতা গ্রন্থ “তওরুল-হামামাহ' (ধুধুর হার) প্রেমের কবিতার সংগ্রহ! 
উমাইয়াগণের . পতনের পর আঞ্চলিক রাজবংশ সমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় 
সাহিত্য আরও -উন্নতি লাভ করে। সেভিল, টলেডো ও গ্র্যানাডা জনি- 
বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে কর্ডোভাকে নিষ্প্রভ করিয়া দেয্স। গ্র্যানাভা 


২৬. 
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হইতে যোজারাগণ (আরব ভাষা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত খীস্টানগণ) 
মুসলিম স্পেনের ভাষা ও সাহিত্যকে সুদূর উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে লইয়া 
যায়! আরবী গল্প ও উপাখ্যান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের 
সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। “কালিলা ওয়া দিমনা'র গল্প “গুর্নী আল- 
ফাজজো” বলিয়া কথিত ক্যাস্টিল ও লিও" রাজার জন্য ল্যাটিন ভাষায় 
অনদিত হয়! স্পেনের উপন্যাস সাহিত্যে আরবী 'মকামা' গল্প পদ্ধতির ছাপ 
জুস্পষ্ট| মুসলিম স্পেনের কবিদের মধ্যে ইবন জায়দ্ুনের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । স্পেনের আরবগণ স্থানীয় প্রভাবে নূতন নূতন কবিত৷ 
পদ্ধতি আবিষ্কার করেন । তন্যধ্যে “মুওয়াশশী' ও জিজলের' নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 
খলীফ। দ্বিতীয় হাকামের সময়ে স্পেনে লেখাপড়ার উন্নতি সম্পর্কে বল! 
হইয়াছে। অন্যান্য মুসলমান দেশ অপেক্ষা স্পেনে সাধারণ শিক্ষার 
প্রসার খুব বেশী হইয়াছিল। স্পেনীয় সুসলমানেরা অনেকেই লেখা- 
শিক্ষা পড়া জানিত। মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষার মান খুব উচু ছিল। 
বড় বড় শহরে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান ছিল। এইগুলি 
আধুনিক কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তুলনীয়! কর্ডোভা, সেভিল, 
মালাগ! ও গ্র্যানাডায় এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কর্ডোভা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে ফিকৃহ, ধর্মতত্ত, ছাড়াও জ্যোতিবিজ্ঞান, অস্কশাস্্র ও চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের বিভা ছিল। হাজার হাজার মুসলিম, খ্রীস্টান ও ইছদী এখানে 
অধ্যয়ন করিত এবং এখানকার পাশ-করা লোক রাজ্যে লাভজনক চাকরীতে 
নিযুক্ত হইত। সপ্তম নাসরীয় সুলতান ইউস.ফ আব্‌ হাজ্জাজ গ্র্যানাডা 
বিশ্ববিদ্যালয় স্বাপন করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণশ-ন্থারে 
পাথরের সিংহ-মূতি শোভা পাইত। এখানে ধর্মতত্ত, ফিকহ, চিক্ষিৎসা 
বিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন ও জ্যোতিথিজ্ঞান পড়ান হইত। স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয় 
সমূহে মাঝে মাঝে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইত। ইহাতে শিক্ষকগণ 
বক্তৃতা করিতেন কিংবা ম্বরচিত কবিতারদি আবন্তি করিতেন। 
স্পেনের প্রথম যুগের এীতিহাসিকর্দের মধ্যে ইবনুল-কৃতিয়। ও 
ইবন হাইয়ানের নাম উল্লেখযোগ্য | গ্র্যানাডার সুলতান ইউসফ আবু 
ইতিহার হাজ্জাজের উজজীর লিসানুদ্ফীন ইবনুল-খতীব সর্বমোট ঘাটি বই 
লিখিরা গিয়াহেন। তন্াধ্যে গ্র্যানাডার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 
সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। বিখ্যাত যুসলিষ মনীষী ইবন খলদূন স্পেন এবং 
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উত্তর আক্রিকার বহু রাজবংশের অধীনে চাকরী করেন। আরবদের মধ্যে 
পূর্বে বহু বিখ্যাত এ্তিহাসিক ছিলেন, অনেকে ইবন খলদূন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও 
ছিলেন; কিন্ত ইবন খলদূন ছিলেন প্রথম আরব সমাজ-বিজ্ঞানী তথা পৃথিকীর 
প্রথম সমাজ বিজ্ঞানী। তিনি মুসলমানদের ষধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-দার্শনিক | 
মানবেতিহাসের জ্ঞান-সাগর মন্থন করিয়া! তিনি আবহাওয়া, ভৌগোলিক 
অবস্থান, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইতিহাসের গতি- 
প্রকৃতি, ধারা ও নিয়মকানুন আবিষ্কারে প্রয়াসী হন। তাহার 'মুকাদ্দিমা' 
বা ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি ইতিহাস-দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়া ইতিহাস পাঠের নৃতন দিগন্ত উন্মোচন করিয়া গিয়াছেন। তীহার 
ভাবধার৷ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তিনি ম্যাকিয়া- 
ভেলি, বোদিন, ভিকো৷ এবং কমৃতের পর্বসূরী। তিনি ছিলেন “মানবীয় 
কার্ধকলাপের একজন গভীর পাঠক এবং মানৃষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে 
হ্‌দয়জম করার উদ্দেশ্যে অতীতকে বিশ্লেষণ করার জন্য উদ্ৃগ্রীব।” 
স্পেনের সবশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ছিলেন আল-ইদ্রিপী। তিনি নরম্যান 
রাজ স্িতীয় রোজারের অধীনে সিসিলিতে জ্ঞানচর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। 
তাহার বিখ্যাত গ্রস্থ 'নুজহাতুল-মুশতাক'। তিনি তীহার পৃষ্ঠ- 
ভুগ্গোন, পোষকের জন্য একটি ভূগোলক ও একটি মানচিত্র তৈরী 
জগ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানে স্পেনের মুসলমানগণের 
উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। স্পেনের জ্যোতিষীদের মধ্যে 
আল-মাজরিতী আজ-জারকালী এবং নূরুদদীন আল-বিতরুজীর নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য! শেষোকজ্ জন গ্রহ-নক্ষব্রের অবস্থান সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া 
গিয়াছেন। ইউরোপের ভাষায় জ্যোতিষ সম্পকিত বহু আরবী শব্দ 
প্রচলিত রহিয়াছে। অঙ্কে আরবগণ শূনোর ব্যবহার ও সংখ্যার ব্যবহার 
প্রবর্তন করেন! 
উদ্ভিদ বিজ্ঞানে আরবগণ বিশেষ উন্নতি লাভ ফরে। তাহারা গাছের 
বিভিন্ন প্রকারভেদ নির্ণয় করিয়। প্রত্যেক জাতীয় গাছপালার নিদিষ্ট 
নাম দেয়। কডোভার আল-গাফিকী স্পেন ও আফ্রিকার বিভিন্ন 
উদদিণ বিজ্ঞান গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিয়া ইহার প্রতিটিকে একটি আরবী, 
ও চিকিৎসা ্ সত 
বিজ্ঞান ল্যাটিন ও বার্বার নাম দেন এবং ইহাদের নিখুঁত বর্ণনা রাখিয়া 
যান। হাদশ শুতাব্দীর শেষভাগে আবু জাকারিয়া ইবনূল-আওয়াম 
নামক একজন বিজ্ঞানী সেভিলে বাস করিতেন। তীহার কৃষি বিষয়ক 
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স্থ “আল-ফিলাহা: কৃষি বিজ্ঞানে মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট গ্রস্থ। এই পুস্তকে 
৫৮৫ রকমের গাছ সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে এবং পঞ্চাশের অধিক 
ফলের গাছের চাষের পদ্ধতি বণিত হইয়াছে। এই পুস্তকে গাছ-গাছড়ার 
রোগ ও উহার প্রাতবিধান, মাটির গুরাগুণ ও সার প্রয়োগ এবং কলম 
তৈরী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে । যুসলিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনুল রায়তার (মৃত্যু ১২৪৮ খীঃ)। তিনি 
স্পেনের মালাগায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আইট্রী সুলতান কামিলের 
অধীনে প্রধান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন লতাপাতার ওঁষধ 
হিসাবে ব্যবহার সম্পর্কে পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহার ওধধ সম্পক্ষিত 
দুইটি বই আল-মুগনী ও আল-জামী বিখ্যাত। তাহার দ্বিতীয় পৃন্তকটি 
ল্যাটিন তাষায় অন্ত হইয়াছিল । স্পেনের দার্শনিকগণ অনেকেই চিকিৎসা 
বিজ্ঞানেও পারদশী ছিলেন! ইহাদের মধ্যে ইবন রূশদ, ইবন মায়মূন 
ও ইবন তুফায়লের নাম করা যাইতে পারে। এ্রতিহাসিক ইবনূল-খাতিবও 
একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যাধির সংক্রমণ 
সম্বদ্ধে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করিয়াছেন। আরবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শল্য 
চিকিৎসক আবৃল কাশিম আজ-জাহরাবী (মৃঃ ১০১৩ খ্রীঃ )। তিনি 
দ্বিতীয় হাকামের দরবারের চিকিৎসক ছিলেন। তীহার আত-তসরীফ 
নামক গ্রন্থে তিনি তৎকালীন শলা চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন। আহত স্থানে তাপ প্রয়োগে চিকিৎসা (08067550020), 
সুব্রাশয়ের মধ্যে পাথর চূর্ণ করা, জীবিত অন্তর অঙচ্ছেদ ও শব ব্যবচ্ছেদের 
প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় তিনি বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। শল্য 
বিদ্যা সম্পৃক্ত তাঁহার পুস্তকের এই অংশ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত 
হয়! শল্য চিকিৎসায় আজ-জাহরাবী যেমন প্রসিদ্ধ, সাধারণ চিকিৎসা 
বিজ্ঞানে ইবন জুহর তেমনি খ্যাতির অধিকারী । তিনি সেভিলে জনা- 
গ্রহণ করেন। তিনি মুও্য়াহহিদ শাসক আবদুল মূনইমের চিকিৎসক 
ও উজীর ছিলেন। ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত 
ছয়টি পুস্তকের মধ্যে তিনটি এখনও বিদ্যমান। তনুধ্যে “তীয়সীর' 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । তীহার পরিবার ছয় পুরুষ ধরিয়া চিকিৎসক ছিলেন। 
মুসলিম জগতের পূর্বাঞ্চল হইতেও চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান ম্পেনে আমদানী 
হয় এবং বহু চিকিৎসা বিষয়ক আরবী গ্র্ ল্যাটিনে অনুদিত হয়| এই- 
ভাঁধে ইউরোপে সমগ্র আরবীয় চিকিৎসা জ্ঞান প্রসারিত হয়। এই সফল 
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তর্জমার মাধ্যমে অনেক আরবী শব্দ ইউরোপীয় ভাষায় স্বান লাভ করে 
যেমন-_জলেপ (আরবী জলাব, ফারসী গুলাব), সিরাপ (আরবী শারাব), 
সোভা (আরবী সুদা বা মাথাশ্ব্যথা), এ্যালকহল (আরবী আল-কৃহল্) 
ও আল-কালী ইত্যাদি । 

স্পেনের মুসলমানগণ দর্শনে প্রশংসনীয় অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। 
দর্শনের ক্ষেত্রে তাহাদের এবং পৃৰদেশীয় মুসলমানদের প্রধান কাজ ছিল 
টা ধর্ম ও যুক্তি এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন। বাগ- 
৪ দাদ ও আন্ালুসিয়ার চিস্তাবিদদের বিশিষ্ট কীতি গ্রীক দর্শন 
ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সষন্বয় সান করিয়৷ এই সমন্বিত ভাবধারা ইউরোপের 
নিকট উপস্থাপিত করা । এই ভাবধারার প্রবর্তন ইউরোপে “অন্ধকার যুগের' 
অবসান ও মধ্যযুগীয় জ্ঞান-চর্চার প্রারন্ত সূচিত করে। স্পেনের প্রাথমিক 
যুগের দার্শনিকদের মধ্যে বেন গাবরিওলের নাম করা যাইতে পারে । তিনি 
ইছদী ছিলেন। তিনি গ্রীক ও ইসলামী দর্শন আরবী ভাষায় ইউরোপের 
নিকটি উপস্থিত করেন। তীহার এই বই পরে ল্যাটিনে অনুদিত হয়। 
মসলিম দার্শনিক ইবন বাড্জা তীহার পুস্তকে মানবীয় আত্মার সহিত স্বীয় 
মিলনের বিষয় বর্ণনা করেন। চিকিৎসক-দার্শনিক ইবন তুফায়ল (মূঃ 
১১৮৫ খীঃ) তাহার হাই ইবন ইয়াকজান' গ্রন্থে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের 
পর্যায় বর্ণনা করেন। স্পেনের সবশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইবন রুশদ (মৃঃ 
১১৯৮ খ্ীঃ) | ইউরোপীয়গণ তঁ/হাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক বলিয়া মনে 
করেন। তাহার বিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের নাঁম 'আল-কৃললিয়াৎ | 
ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, দুইবার কাহারও বসন্ত রোগ হয় না। দর্শনে 
তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ “তাহাফতৃত-তাহাফত' | তাহার এই গ্রস্থের জন্যই 
তিনি ইউরোপে সমধিক প্রসিদ্ধ । তিনি এ্যারিস্টটলের ভাষ্য রচনা করেন। 
তিনি যুক্তিবাদ্দী ছিলেন এবং ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
করেন। তীহার গ্রন্থ আপত্তিকর অংশ বিশেষ বজিত হইয়া প্যারিস 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইউরোপের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠিত হইতে 
থাকে। ইছদী দার্শনিক ইবন মায়মুন (মূঃ ১২০৪) ও ইবন রুশদের মত 
চিকিৎসকও ছিলেন। তীহার “ফসল” উন্নতমানের চিকিৎসা পুস্তক । 
“দালালাতুল-হায়িরীন' তাহার দার্শনিক গ্রন্থ। ইহাতে তিনি গ্রীক দর্শনের 
সহিত মুসলিম-এ্যারিস্টটলবাদের তথা ধর্মের সহিত যুক্তির সমন্বয় বিধানের 
চে! করেন। 
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'আরবী ভ্রান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রসার লাভ করার পূর্বে ম্পেনে ল্যাটিন 
ভাষায় অনুদিত হয় এবং এই অনুবাদ ও পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপে তাহার 
প্রচারের ক্ষেত্রে টলেডে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
শেষভাগের মধ্যে স্পেনের মধ্যস্বতায় আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রবেশ 
লাভ করে। টিলেডো হইতে পিরেনীজের মধ্য দিয়৷ ফ্রান্স, জার্মানী, 
মধ্য-ইউরোপ এবং ইংলণ্ে এই জ্ঞানের বিস্তার ঘটে। 


বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা 
হিট, হিস্ট্রি অব দি এরাবৃস্ 


এস এম, ইমামুদ্দীন, এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন 
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব সারাসেনৃস্ 


৪২ 
ফাতিমীয় ও আয়ুইবী শাসকগণ 


ফাতিমীয় বংশ £ 

ইসমাঈলী শীয়াগণ কর্তৃক গোপন প্রচারণার ফলে উত্তর আফ্রিকায় 
ফাতিমীয বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসমাঈলীগণ ইমাম জাফর আস- 
সাদিকের জ্যোষ্পুত্র ইসমাঈলকে সপ্তম ও অদৃশ্য ইমাম বলিয়া মনে করে | 
পক্ষান্তরে ইসনা আশারীয়া শীয়া সম্প্রদায় ইমাম জাফরের দ্বিতীয় পুত্র 
মুসাকে ও তাহার বংশধরগণকে' ইমাম মানিয়া থাকে। এই উভয় সমপ্র- 
দায়ের মতে তাহাদের সপ্তম বা দ্বাদশ ইমাম লোকচক্ষ্র অন্তরালে অদৃশ্য 
রহিয়াছেন এবং তিনি মাহদী হিসাবে আবির্ভূত হইবেন। এ্রইজন্য 
তিনি ইযাম মুস্তাজার (প্রতীক্ষিত)। 

ইমাম মুস্তাজারের পক্ষে দায়ী বা মিশনারীগণ প্রচারণা চালাইয়া 
বিশ্বাসীদের মধ্যে তীহাঁর আবির্ভাবের আশা উভ্ভ্রীবিত রাখে । আব্বাসীয় 
খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে সুযোগ্য দায়ীগণ এই প্রচারণা চালাইতে থাকে । 
এইরূপ একজন দায়ী বা প্রচারক ছিলেন আব আবদুল্লাহ আশ-শীয়ী। 
তিনি আফ্রিকার “কিতাঁম।' উপজাতির নিকট গুপ্ত ইমামের পক্ষে প্রচারণ! 
চালাইয়া৷ ইমামের আবিভাবের ক্ষেত্র প্রস্তত করিতে থাকেন। এই সময় 
উত্তর আফ্রিকায় সুন্নী আগলবী বংশ বাজত্ব করিতেছিল। আশ-শীয়ী যে 
ইমামের পক্ষে প্রচার কার্য চালাইতেছিলেন, তীহার নাম ছিল সাঈদ। শুভ 
মুহূর্তে আশ-শীয়ীর নিকটি হইতে সংকেত পাইয়া ইমাম সাঈদ হিমসের 
নিকটে অবস্থিত ইসমাঈলী সদর দফতর সালামিয়৷ ত্যাগ করিয়া সওদাগরের 
ছদ্যবেশে উত্তর-পশ্চিম আক্রিকাঁয় চলিয়া ষান। শেষ আঁগলবী আুলতান 
জিয়াদাতুল্লাহ একবার তাহাকে চিনিতে পারিয়া কারাগারে বঙ্দী করের। 
আশ-শীয়ী তীহাকে উদ্ধার করেন এবং ৯০৯ খীস্টাব্দে আগলবী বংশের 
পতন ধটাইয়৷ জিয়াদাতুল্লাহকে বিতাড়িত করেন। ইহার পর সাঈিদকে 
ইমাম বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তিনি উবায়দুল্লাহ্‌ আল-বাহদদী নাম' খারণ 
করেন। হযরত মুহম্মদের (সঃ) ঘুহিতা নিন ররিারতে রংশের 
শাসকগণকে ফাতিসীয় বলা হয়। ০6 2 
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ইহারা ফাতিমার বংশোস্তত কিনা, তাহা লইয়া এ্রঁতিহাসিকগণের মধ্যে 
মতভেদ রহিয়াছে । যে সকল এঁতিহাসিক উবায়দুল্লাহকে ফাতিমার বংশ- 
ধর বলিয়া স্বীকার করেন, তন্মধ্যে ইবনুল আসির, ইবন খলদূন ও আল- 
মাকরিজী প্রধানু। , আবার যাহারা! এই মতঝাদ গ্রহণ করেন না, তাহাদের 
মধ্যে ইবন খাল্লিকাঁন, ইবন ইজারী, আস-ন্ুঘতী ও ইবন তাগরিবাদি 
প্রধান। তবে ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, ষষ্ঠ ফাঁতিমীয় খলীফা আল- 
হাকিমের রাজত্বকাল পর্যস্ত হয় কেহ ই'হাঁদের বংশ-তালিক! লইয়া মাথা 
ঘামায় নাই কিংব! তীহার্দের ফাতিমীয় বংশের দাবী অস্বীকার করে নাই। 
কিন্ত আল-হাকিমের কার্যকলাপ এবং বাগদাদ ও উহার আশেপাশে তাহার 
চরদের গোপন প্রচারণা বাগদাদের খলীফা আল-কাদিরকে তাহার বিরুদ্ধে 
প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে একটি ঘোষণা প্রচার করিতে উৎসাহিত 
করে। খলীফা আল-কাদির ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে উবায়দী খলীফাদের ফাতিমীয় 
দাবী ভুল ও কৃত্রিম বলিয়া প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে উক্ত যোষণাপত্রে 
নেতৃস্থানীয় সুন্নী ও শীয়া সভাষদ ও আলিমদের দস্তখৎ গ্রহণ করিলেন। 
যাহারা দস্তখৎ দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শরীফ আল-মুরতাদা ও আর- 
রাদদীও ছিলেন। ই”হার। হযরতের (সঃ) বংশধর ছিলেন।৯ 

উবায়দুল্লাহ (৯০৯--৯৩৪) একজন যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি 
ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জানিতে পারিলেন যে, আশ-শীয়ী 
ও তাহাদের ভ্রাত। তীহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। তিনি আশ- 
শীয়ীকে হত্যা করেন, যেমন করিয়া প্রথম আব্বাসীয় খলীফা তীহার প্রধান 
উপদে্ট। আবু সালামাকে হত্যা করিয়াছিলেন।২ তিনি মরকো হইতে 
মিসর সীমান্ত পর্যস্ত ভূভাগ নিজের অধিকারে আনয়ন করেন। ৯১৪ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলেকজান্র্রিয়া দখল করেন। তিনি সিসিলিতে একজন 
গভর্নর প্রেরণ করেন। স্পেনের বিদ্রোহী ইবন হাফস্ুনের সহিত তিনি 
বন্ুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্বাপন করেন। তিনি আগলবীদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার 
মূত্র একটি নৌবহর লাভ করিয়াছিলেন । এই নৌৰহরের সাহায্যে তিনি ভূমধ্য- 
সাগরের বিভিন্ত দ্বীপাঞ্চলে তাহার শক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি তিউনিসিয়ার 
তীরকতা অঞ্চলে আল-বাহদিরা লামক একটি লৃতন রাজধানী স্থাপন করেন। 
ভিশি ৯২০ খ্মীল্টাকে এই নৃতন রাজধানীতে বসবাস আত্ম্ত করেন। 


১. বাহীর, বৃওয়াইহির তারণটাটিট, পৃঃ ১২৭। 
২ পুর্বে দেখুন । 
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উবায়দুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ আাল-কায়িম (৯৩৪--৯৪৬) নৌযুদ্ধে আরও 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাহার নৌবহর দক্ষিণ ফ্রান্স ও ইটালীর উপক্ল 
আক্রমণ করিয়া জেনোয়া ও লম্বাডির ক্ষিয়দংশ দখল করে। এই 
সকল বিজয় ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। তাহার সময় একজন খারিজী শিক্ষকের 
নেতৃত্বে এক বিরাট বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ আল-কায়িমের 
পুত্র আল-মনসূরের (৯৪৬--৫২) সময় পরস্ত চলিতে থাকে। মনসুর 
এই বিদ্রোহীকে কিতাঁমার পার্বত্য অঞ্চলে অনুসরণ করিয়া হত্যা করেন। 

মনসূবের পত্র ও উত্তরাধিকারী মইজ (৯৫২--৭৫) এই বংশের 
সব্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী শাসক । তিনি এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করিয়া 
বট স্পেনে খলীফা আবদুর রহমান আল-নাসিরের সহিত প্রতিহ্বন্দি- 
রি তায় অবতীর্ণ হন। জওহর নামক তাহার এক সুযোগ্য পেনা- 
পতি ছিল। জওহর উমাইয়া খলীফা আন-নাসিরের নিকটি হইতে মরিটানীয়া 
ছিনাইয়া লন। এইভাবে উত্তর আফ্রিকায় মুইজের অপ্রতিহত ক্ষমতা 
প্রতিষিত হয়। ৯৬৬ খ্বীস্টাব্দে' সিসিলিতে ফাতিমীয় অধিকার স্থাপিত 
হয়। ইহার পর মিসর বিজয় ফাতিমীয়গণকে তীহাদের সমসাময়িক রাজা- 
বাদশাহদের নিকট সম্মানের আসন দান করে। ইখরশশীদী শাসক কাফুবের 
মৃত্যুর পর মিসরে গোলযোগ আরম্ভ হয়। মুইজ তাঁহার প্রধান সেনাপতি 
জওহরকে মিসর বিজয়ের জন্য একটি সুসজ্জিত বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। 
৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জওহর প্রায় বিন! ব্বাধায় মিসরের রাজধানী ফ্সতাতে প্রবেশ 
করেন। অতঃপর জওহর কাহির৷ নামক একটি মতন শহরের পত্তন 
করেন। আল-কাহিরায় (কায়রো) ৯৭৩ খীস্টাব্দে ফাতিমীয় রাজধানী 
স্থাপিত হয়। নূতন রাজধানী স্থাপন করার পর জওহর ৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে 
ইহার প্রকাণ্ড ছামি মসজিদ নির্মাণ করেন। খলীফা আল-আজীজের 
সময় এই মসজিদে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জওহর হিজাজ 
দখল করিয়া মক্কা ও মদীনা শহরে আল-নুইজের নামে খুতবা প্রতিষ্ঠিত 
করেন। তিনি কারমাতীগণকে পরাজিত করিয়া পিরিয়াও দখল ধরেন। 

মুইজ ১৭৫ খীস্টাব্দে মৃত্যুযুখে পতিত হন। তিনি জ্ঞানী, বিদ্যোতসাহী 
ও সাহসী ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন এবং বিজ্ঞান ও দর্শনে পারদ 
ছিলেন। তিনি আনী ও গুরীর সমাদর করিতেন| তাহার শাসনে 
জনসাধারণ সুখী ও সন্তষ্ট ছিল! তিনি সুযোগ্য প্রশাসক শ্রেণীর 
সাহায্যে একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। তীহার সয় সেনা- 
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বাহিনী ও নৌবাহিনী সংগঠিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রভূত 
উন্নতি হয়। তিনি উপজাতীয় লোকদিগকে বশে আনিয়া তাহাদিগকে 
তাহার গোড়া সমর্থকে পরিণত করেন। 

আৰু মনস্র নিজার আল-আজীজের (১৭৫--৯৬) সময় ফাতিনীয় 
রাজ্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাহার সময়ে সম্পূর্ণ সিরিয়া ও মেসো- 
পটেমিয়ার কিয়দংশ বিজিত হয়। “আটলান্টিকের তীর 
হইতে লোহিত সাগর পর্যস্ত এবং ইয়ামন, মক্কা, দামিস্ক, এমন কি 
একবার মস্ুলেও তাঁহার নামে খুতবা! পঠিত হয়। তীহার সময় মিসরের 
খলীফা আব্বাসীর খলীফার প্রতিহবন্্বী হইয়া! উঠেন। এই সময় আব্বাসীর 
খলীফ। শীয়ী বৃওয়াইহী আমীরদের প্রভাবাধীনে সমস্ত ক্ষমতা হারাইয়া 
দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৃওয়াইহীদের ক্ষমতা আল-আভীজের সময় 
চরমে পৌছে। বুওযাইহী আমীর আদুদৃদ্দোলাহ ও আল-আজীজের' মধ্যে 
দূত বিনিময় হয়। .আল-আজীজ বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুছ্ধে যোগ- 
দানের জন্য আদৃদুদ্দৌলাহকে আহ্বান করিয়া পত্র লেখেন। স্পেনের 
প্রতিও আল-আজীজের দৃটু ছিল, কিম্ত কর্ভোভার খলীফার নিকটি লিখিত 
এক কড়া চিঠি লিখিয়া তিনি অপমান সূচক জবাব প্রাপ্ত হন। 

আল-আজীজ ফাতিমীয় খলীফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও মহা- 
নব ছিলেন। তিনি জাঁকজমক পছন্দ করিতেন। তিনি কায়নো এবং 
ইহার আশেপাশে বহু নূতন মসজিদ, প্রানাদ, পুল ও খাল নির্মাণ করেন। 
তাহার সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়| তীহার সময় আল-আজহার 
মসজিদ একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষায়তু্নে পরিণত হয়। এই সময় খীষ্টানগণ 
নিবিঘে ও সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিত! তিনি একজন ক্ধশ মহিলার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল-হাফিম 
এই মহিলার পুত্র ছিলেন। মহিলার দুই ভ্রাতা আলেবভাল্ত্রিয়া ও জেরু- 
জালেমের ধর্যাজক ছিলেন। আল-আজীজের: উজীর ঈসা ইখন নাস্তর 
একজন খ্রীস্টান ছিলেন। 

আল-আজীঙ আব্বাসীয় খুলীফাদের দৃষ্টান্ত অনগরণ করিয়া সেনা- 

বাহিনীতে তব ও নিগ্রোগণকে নিধৃক্ত ্বরিতে লাগিলেন। : এহ সৈনিক- 
দের অবিরত কলহ -ও অবাধ্যতার ফলে ফাতিমীয়গণের পতন ত্বরান্বিত 
হয়। টার রা পারা 
বংশ স্বাপন করে|, 1 ভি কি, ৫ 2 
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আল-আজীজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আবু আলী মনসূর আল-হাকিম 
(৯৯৬--১০২১) মাত্র এগার বৎসর বয়স খলীফা হইয়াছিলেন। সম- 
সাময়িক এঁতিহাসিকগণ আল-হাকিমকে অব্যবস্থিতচিত্ত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি সামান্য কারণে কর্মচারিগণকে কঠোর শাস্তি দিতেন। 
এই সকল এঁতিহাসিকের মতে তাহার এই অস্থিরচিত্ততা পরবর্তীকালে 
উন্মত্ততা ও জিঘাংসায় পরিণত হয় এবং ইহার ফলে তিনি তাহার কয়েকজন 
উজীরকে হত্যা করেন। পূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ফাতিনীয় 
শাসকগণ খীস্টান ও ইছদীদের প্রতি উদার ও সহনশীল ছিলেন। কিস্তু আল- 
হাকিম সেই নীতি পরিবর্তন করিয়৷ খীস্টানদের কয়েকটি গির্জা! ধবংসের 
আদেশ দিয়াছিলেন ; তন্ধ্যে জেরুজালেমের গির্জা প্রধান (১০০৯)। 
এই ঘটনা ক্রুসেডের অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি খীস্টান ও ইছদীদের 
প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির প্রবর্তন করেন। তিনি তাহাদিগকে কালো 
পোশাক' পরিয়৷ বাহির হইতে এখং খচচরে চড়িয়া বেড়াইতে আদেশ দেন। 
পরিশেষে তিনি সুষ্টার অবতার বলিয়া দাবী করেন। 

সহানুভূতিশীল লেখকদের মতে আল-হাকিমের উপরোক্ত আচরণ 
বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য । ফাতিমী রাজ্য তখন নানা আভ্য- 
স্তরীণ ও বাহ্যিক বিপর্দের সম্মুখীন হইয়াছিল। বিভিন্ন দলের লোকদের 
মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলিতেছিল। এই জন্য তিনি যাবতীয় ক্ষমতা 
নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেন এবং বিরুদ্ধাচারীদিগকে কঠোর হস্তে 
দমন করেন। বহিঃশক্র বাইজান্টাইনদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে 
তিনি খ্রীস্টানদের প্রতি পর্ববর্তী সহনশীল নীতি পরিহার করেন। ইস- 
মাঈলী প্রচারণার ক্ষেত্র স্ুপ্রশস্ত করার জন্য তিনি অবতারবাদের অৰতারণা 
করেন। সমসাময়িক আব্বাসী খলীফা আল-কাদির ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে এক 
ঘোষণাপত্র প্রচাত্ণ করিয়া বলেন যে, আল-হাকিম ও তাহার প্বৰপুরুষগণ 
ফাতিমী বংশোস্তত নহেন, ইহা পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে। ১০২১ 
হীস্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী রহস্যজনকভাবে আল-হাকিমের তিরোধান 
ঘটে। তিনি নির্জনতা ভালবাসিতেন এবং প্রায়ই কায়রোর নিকটবর্তী মুকাতাম 
পাহাড়ের নির্জন স্থানে চলিয়া, যাইতেন। উপরোক্ত ভারিখে দিবাগত 
রাত্রে তিনি দূইজন ভূত্যসহ মুকাত্াম পাহাড়ে আরোহণ করেন। পাহাড়ের 
পাদদেশ হইতেই ভৃত্য দুইঘ্বনকে বিদায় করিয়া দেওয়৷ হয়।. তাহার 
পর আর তিনি ফিরিয়া আসেন নাই।” পরে অনুসন্ধান: করিয়া. দেখা 
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গেল যে, পাহাড়ের উপরে তাহার টা্ট ঘোড়া্টি দ্বিখণ্ডিত এবং তাহার 
পোশাক ছুরিকাহত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । কিস্ত তাহার দেহ খুঁজিয়া 
পাওয়া গেল না। ড্রজ নামে অভিহিত একটি ধর্ম সমপ্রদায়ের লোকেরা 
আল-হাকিমকে স্রষ্টার অরতার বলিয়া মনে করে। মুকাত্তাম পাহাড় 
হইতে তীহার অন্তর্ধান এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আর একটি বিশ্বাসের জন্ম 
দিয়াছে যে, আল-হাকিমকে হত্যা কর। হয় নাই। তিনি অদশ্য হইয়াছেন 
মাত্র এবং সময়মত আবার আবির্ভূত হইবেন। 

শান্ত ও সুস্থির মূৃহর্তে আল-হাকিম বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। 
১০০৫ খীস্টাব্দে খলীফা আল-মামূনের মত তিনি “দারুল হিকমা বা 'বিভ্গন- 
ভবন" নামক একটি শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। ইসমাঈলী মতবাদ 
প্রচারই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। খলীফার প্রাসাদের সহিত 
সংলগু এই বিজ্ঞান ভবনে একটি পাঠাগার ও সভাসমিতির জন্য কয়েকটি 
কামরা ছিল। এখানে শিক্ষানবীশগণকে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া জ্যোতি- 
বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। খলীফা! জ্যোতিবিজ্ঞান 
গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ পছন্দ করিতেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ে একটি 
মানমন্সির নির্গাণ করাইয়াছিলেন। প্রত্যুষে উঠিয়। অশ্বারোহণে তিনি 
সেখানে যাইতেন। তীহার অন্তধানের পৃবে তিনি সেখানে হয়ত পধ- 
বেক্ষণের জন্যই গিয়া থাকিবেন। 

আল-হাকিমের দরবারে অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকের সমাবেশ হইয়া- 
ছিল। মিসরের সববশ্রেষ্ঠ জ্যোতিবিষ্ঞানী আলী ইবন ইউস্ফ তাহার দরবার 
অলংকৃত করিয়াছিলেন। বিখ্যাত মুসলিম পদার্থ-বিজ্ঞানী ও আলোক বিজ্ঞানী 
আৰু আলী আল-হাসান ইবনুল হায়সাম (ল্যাটিন আল-হাজেন) কিছুদিন 
তীহার দরবারে ছিলেন! ইবনুল হায়সাম ৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বসরায় জন্ম 
গ্রহণ করেন। তিনি নীলনদের বন্যা প্রতিরোধ করিবেন বলিয়া আল- 
হাকিযকে প্রতিশ্গতি দিয়াছিলেন। কিন্ত যখন চেষ্টা করিয়া অকৃতকাধ 
হইলেন, তখন খলীফার প্রকোপ এড়াইবার জন্য পাগলামির ভান করেন 
এবং পালাইয্সা আত্মগোপন করেন। তাহাকে গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন 
ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অন্যন এফশতটি গ্রশ্থের রচয়িতা বলা হম্। আলোক 
বিজ্ঞানে তাহার লিখিত বিখ্যাত পৃস্তক “কিতাবুল-জানাজির' | ইহার 
মল আরধী কপি এখন আর পাওয়া যাঁয় না, তবে ল্যাটিন তরজমা এখনও 
বিদ্যমানি। মধ্যহূগের আলোক বিজ্ঞানে এই গ্রন্থের প্রভাব অপরিসীম । 


ফাতিমীয় ও আইমুবী শাসকগণ ৪১৩ 


তিনি চক্ষর দৃটু সম্পক্ষিত টলেমী ও ইউক্লিডের মতবাদের বিরোধিতা 
করেন। তাঁহার কয়েকটি পরীক্ষার সাহায্যে তিনি বিবর্ধনকারী কাচের 
(0158710228 15853) নীতি আবিষ্কারের কাছাকাছি পো ছিয়াছিলেন। 

আল-হাকিমের মৃত্যুর পর হইতে ফাতিমীয়গণের পতন আরম্ভ হয়। 
উজীরদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চলিয়া যায়। অষ্টম খলীফা মুস্তানসিবের 
আমলে (১০৩৫--৯৪) মিসর সমৃদ্ধ ছিল] তাহার পরেই এই বংশের 
অধোগতি ত্বরান্বিত হয়। বিভিন্ন দল-উপদলের অন্তঙ্থন্দে খলীফার ক্ষমতা 
লোপ পায়। ক্রসেডারগণও কয়েকবার মিসর আক্রমণ করে। পর্বেই 
উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, কীর কেশরী সালাছদ্দীন ১১৭১ খ্ীস্টাব্দে শেষ 
ফাতিমীয় খলীফা আল-আজীজকে পদচ্যত করিয়া এই' বংশের অবসান 
ঘটাইয়াছিলেন। 

ফাতিমীয় যুগে মিসরে সুখ-সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। আল-যুইজ, 
আল-আজীজ ও আল-হাকিমের পরে অবনতি আরম্ভ হইলেও অষ্টম খলীফা 
মৃস্তানসিরের আমলেও মিসর ধনৈশৃর্ষে ও শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষ উন্নত ছিল। 
ইসমাঈলী প্রচারক ও প্রখ্যাত পর্যটক নাসির-ই-খসরু ১০৪৬-৪৯ 
খীস্টাব্দে মিসর ভ্রমণ করেন এবং মিসরের অবস্থা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বর্ণনা 
রাখিয়। গিয়াছেন। খলীফার প্রাসাদে ৩০ হাজার লোক বসবাস করিত। 
ইহাদের মধ্যে ১২ হাজার ছিল ভূ্ত্য এবং এক হাজার ছিল অশ্বারোহী 
ও পদাতিক প্রহরী । খলীফা আল-সুস্তানসির ধনাঢ্য ছিলেন এবং তাহার 
নিজের বিশ হাজার বাঁড়ী ছিল। এইগুর্ণির অধিকাংশই ইটের তৈয়ারী 
এবং পাঁচ-্ছয় তলা উ“চু ছিল। রাজধানীতে খলীফার সমান সংখ্যক 
দোকানও ছিল। কায়রোর প্রধান রাস্তাগুলি ছাদ দ্বারা আবৃত ছিল এবং 
প্রদীপালোকিত ছিল। দোকানদারেরা৷ নির্ধারিত মুল্যে বিক্রী করিত। 
অনাধু ব্যবস্ারীকে উটের পিঠে করিয়া রাস্তায় ঘুরান হইত: ঘন্টা বাজাইয়া 
লোক জড় করা হইত এবং সে তাহার দোষ স্বীকার করিত। শহরে 
আইন-শৃঙ্খলা এত সুচারুরূপে রক্ষা হইত এবং সাধারণ লোকের সততা 
এত প্রশংসনীয় ছিল যে, জহুরীদের দোকান ও সাররাফদের (যাহারা টাকা 
পয়সা ভাঙ্গাইয়া দেয়) দোকানেও তালা দেওয়ার প্রয়োজন হইত না! 
ফুসতাত শহবে সাতটি প্রকাণ্ড মসজিদ ছিল, কায়রোতে ছিল আটাটি। 
রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি এবং শাস্তি ও শৃঙ্খল! দেখিয়া নাসির অবাক-বিস্ায়ে 
মন্তব্য করিয়াছিলেন, “আমি ইহার ধন-সম্পদের পরিসীমা বা পরিমাপ করিভে 


৪১৪ ইসলাম ও খিলাফত 


পারি নাই এবং এখানে আমি যেমন দেখিলাম, এমন সম্দ্ধি আর কোথাও 
দেখি নাই।” মুস্তানসির সীমাহীন আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করিতেন । 
তাহার মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রার মধ্যে দামী পাথর, স্ফটিক পাত্র, স্বর্ণখচিত 
রেকাবী গজদন্ত ও আবলুস কাঠের কলমদান, তৈলস্ফটিক পাত্র, লোহার 
ক্রেমে আটা মুকুর, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পায়৷ বিশিষ্ট ছাতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
ঘুটিসহ দাবার বোর্ড, মণিমুক্তা খচিত ছোরা ও তরবারি এবং গ্রযাত্ব যডারী 
কাপড় প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই খলীফাই ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে অভাবের 
তাড়নায় তাহার কন্যা ও মাতাকে বাগদাদে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

ফাতিমীয়দের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
শ্ঞান-বিজ্ঞানে কায়রো বাগদাদ কিংবা কর্ডোভার সমকক্ষ হইতে না পারিলেও 
খলীফাগণ জ্ঞানী ও গুণীদের কদর করিতেন এবং তীহারা বছ শিক্ষায়তন 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিল্পকলায় মিসরের ফাতিমী খলীফাগণ বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন। জওহর কর্তৃক নিমিত কায়রোর মসজিদ ফাতিসীয় 
মিসবের সর্বপ্রাচীন স্বাপত্যের নিদর্শন। ইহাতে ইরানী স্বাপত্যের 
প্রভাব বিদ্যমান। আল-হাকিম অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন : 
তাহাতে পাথর ব্যবহার করা হইয়াছিল । পরবতী যুগের কমর মসজিদে 
ইটের পরিবর্তে পুরাপুরি পাথর ব্যবহার করা হইয়াছিল। ফাতিমীয়গণ 
কায়রোতে অনেকগুলি ফটক নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই যুগের মৃৎপাত্র 
বিশে নিপুণতার পরিচয় বহন করে। কাঠের গায়ে, মৃৎপাত্রে কিতবা 
তামার পাত্রে এই যুগের শিল্পি গণ বিভিন্ন প্রাণীর মতি ব্যবহার করিয়াছে। 
এই যূগের মিসরীয় য়ন" শিল্প বিখ্যাত ছিল। 


মিসরের ও সিরিয়ার আইয়ুবী শাসকগণ 


বিশ্ববিশ্ন্ত মুসলিম কীর সালাছদ্দীন আইয়ুবী বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
সালাহুদ্দীনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ক্রসেভারদের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযানের 
কথ পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্ত সালাহুদ্দীন কেবল 
যোদ্ধা কিংবা সেনাপতিই ছিলেন না, তিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পুষ্ঠ- 
পোষক ছিলেন! তীছার সভায় বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সমাবেশ 
'ধটিরাছিল। তিনি বছু মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্নাণ করিয়াছিলেন | তিনি 
বন্ধ খাল খনন করিয়াছিলেন ও ৰাধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তীহার দুইজন 


ফাতিমীয় ও আইফ়ুবী শাসকগণ ৪১৫ 


উজীর বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাহাদের নাম আল-কাজীউল ফাজিল 
এবং ইমামুদ্দীন আল-কাতিবুল ইসপাহানী| তাহার কর্মসচিব ইবন শাদ্দাদ 
তাহার জীবনী বচন৷ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানদের নিকট তিনি ছিলেন 
মুকিযোদ্ধা ও গাজী, কিন্ত খীস্টানগণও তাহাকে প্রকৃত বীর বলিয়া মনে 
করে। নীলনদের তীর হইতে দাজলার তীর পর্যস্ত তাহার ক্ষমতা বিস্তৃত 
ছিল। এই অঞ্চলে তিনি ইসলামের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। 

তাহার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার বংশধর- 
গণ ইহার বিভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে শাসন করিতে থাকেন। মিসর, 
দামিস্ক, মেসোপটেমিয়া, হিম্য্, হামা এবং ইয়ামনে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের 
উত্তব হয়। আইয়ুবীগণের প্রধান শাখা মিসরে শাসন করিতে থাকে। 
সালাহুদ্দীনের ভ্রাতা আল-আরদিল সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় মিসরের কর্তৃত্ব 
স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আল-আদিলের পূত্র আল-কামিল 
১২১৮ খ্রীস্টাব হইতে ১২৩৮ খীস্টাব্দ পর্যন্ত মিসর শাসন করেন এবং 
ক্র'সেডারদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ডামিয়েটা হইতে বিতাড়িত 
করেন! তিনি সেচ ব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতি বিধানে যত্ববান ছিলেন! 
তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।| তীহার শাসনে তাহাব 
হীস্টান প্রজাগণ সুখে-শীস্তিতে বসবাস করিত। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে ছিতীয় 
ফ্রেডারিকের সহিত তাহার সন্ধির কথা বলা হইয়াছে । এই সন্ধি অনুসারে 
তিনি খ্বীস্টানগণকে জেরুজালেম ও প্যালেস্টাইনের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে 
বাধ্য হন। শেষ আইয়ুবী সুলতান ছিলেন আল-মালিকস সালিহ। ১২৪৯ 
থুীক্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পত্ী শাজারদ্দুর নিজেকে রানী বলিষা 
ঘোষণা! করেন। তিনি আশি দিন যাবৎ উত্তর আফ্রিকা শাসন করেন, 
নিজের নামে খুতবা পড়ান এবং নিজের নাম মুদ্রায় অঙ্কন করেন! মিসরের 
মমলুকগণ (দাসগণ) সৈন্যবাহিনীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 
তাঁহারা অতঃপর নিজেদের মধ্য হইতে ইজ্জুদ্দীন আইবাক নামক একজনকে 
সুলতান বলিয়া ঘোষণা করে। রানী শীজারদরে ইজ্জদ্দীনকে বিবাহ 
করেন। ১২৫০ খ্বীস্টাব্দে মিসরে মমলুক বংশের রাজত্ব প্রতিচিত হয়। 
ইহার চষ্লিশ বংসর পূর্বে পাক-ভারতে মমলুক বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল এবং দশ বংসর পূর্বে এ বংশের জুলতান৷ রাঘিয়ার মৃত্যু হইয়াছিল! 
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পটভূমি 

মুসলিম জগতের বিরদ্ধে খীস্টান জগতের ব্যাপক যুদ্ধাভিযানকে ক্র ল্ড 
নামে অভিহিত করা হয়। নানাঁবধ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
বাণিজ্যিক, এমন কি, মনস্তান্তিক কারণে খ্রীস্টান প্রতীচ্য মুধলিম 
প্রাচ্যের বিরদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। ক্রুসেডের পটভূমিকা খঁজিতে 
হইলে দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলিম ও খীস্টজগতের পার. 
ক্পরিক অবস্থানের কথা মনে রাখিতে হইবে। মুসলমানগণ সিসিলি, 
সাডিনিয়া এবং বালিয়ারী হ্বীপপৃণ্ত দখল করিয়া ভূমধ্যসাগরে নিজে- 
দের আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। ভূ্মধ্যসাগরের দক্ষিণ ও 
পূর্ব তীরবতী অঞ্চল পূর্বেই তাহাদের করতলগত হইয়াছিল। ইহার পর 
মুসলমানগণ শান্তিতে বসবাস করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সীমান্ত 
স্বাভাবিক প্রীস্তে পৌছাইবার পূর্বে তাহাদের অগ্রাভিযান থামিয়া গিয়াছিল ॥ 
এই অস্বাভাবিক সীমান্ত অপরপক্ষের হাত হইতে বিনাযুদ্ধে রক্ষা করা 
সম্ভব চিল না| স্পেনে তাহাদের অধিকার ন্ুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও পিরেনীজ 
পর্যস্ত অঞ্চৰ তাহাদের দখলে আসে নাই। সিসিলি তাহাদের অধিকারে 
থাকিলেও ইটালী তাহাদের অধীন ছিল না। বিজয়ের এই অসম্পূর্ণতা 
এবং সীমান্তের এই অরক্ষরণীয়ত৷ খীস্টানদের পূনরাক্রমণ সহজসাধ/ করিয়া- 
ছিল! স্পেনে দশম শতাব্দীতেই খীস্টানগণ এই প্ররতি-আব্রমণ আর্ত 
ফরে। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে খীস্টধর্মের পূর্ণাঙ্গ হামলার জন্য দৃইটি 
ঘটনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | প্রথমতঃ, ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে উমাইয়। 
শাসনের অবসান ঘটে এবং আন্দাল্‌সিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব হয়৷ 
ইহার ফলে স্পেনে খ্রীস্টান আক্রমণ জোরদার হয়। উত্তর-স্পেনের ক্ষুদ্র 
ক্ষত্র খীস্টান রাজগণের সহায়তায় পোপগণ আগাইয়া আসেন। তাহারা 
মুসলমানদের বিরান্ধে ক্রুসেড আহ্বান করেন এবং ফ্রান্সের নাইটগণকে 
এই ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। এইভাবে ক্রুসেডের প্রারস্ত স্পেনেই 
হইয়াছিল। ক্যাস্টিলের রাজগণকে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে যাইতে 


২৭- 


৪১৮ ইসলাম ও খিলাফত 


আহ্বান করা হইলে তীহার! বলিলেন, “আমর! সর্বদা এখানে ভ্র,সেডরত ; 
সুতরাং আমরা আমাদের কাজের অংশটুক্‌ সম্পরন করিয়া যাইতেছি।” 
দ্বিতীয়তঃ, ১০৯২ খ্রীষ্টাব্দে মালিক -শাহের মৃত্যুর পর সলভুক শি দুর্বল 
হইয়া পড়িলে বাইজান্টাইন সমবাট আলেক্সিয়াস কমনেনাস ১০৯৪ খ্রীস্টাব্দে 
পোপ দ্বিতীয় উরবানের নিকটি মুগলমাঁনদের খিরুদ্ধে সাহাঁষ্যের অন্য আবেদন 
কফরেন। ইহার ফলে পশ্চিমাঞ্চলের ক্রুসেড পূর্বাঞ্চলে প্রসার লাভ ঘরে 
ক্রসেড বলিতে সাধারণতঃ পৃৰাঞ্চলে খীস্ট-মুসলিম বুদ্ধকেই বৃঝান হয়। 
ক্র সেডের প্রধান কারণ বাহ্যতঃ ধর্মীয়। সলজুক শক্তি যখন দুর্বল হইয়া 
পড়িতেছিল, তখন আলেক্সিয়াস কমনেনাস আশ! করিয়াছিলেন যে, তিনি 
এই সুযোগে সলজুকদের হাত হইতে বাইজান্টাইনদের অধিকৃত রাজ্য ছিনাইয়া 
লইবেন, কিন্ত তিনি একাকী তাহা করিতে পারিতেন না। সেইজন্য 
তিনি ধর্মের নালে সমগ্র প্রতীচ্যকে মুসলিম প্রাচ্যের বিরুষ্কৌ লেলাইয়া 
দিতে চাহিলেন। এই কাজের অন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন 
পোপ। পাশ্চাত্য জগতের উপর তাহার প্রভাব ছিল অপরিসীম। 
পাশ্চাত্কে তখন শুধু ধর্মের নামেই উত্তেজিত করিয়া তোলা সম্ভব 
ছিল। পোপের নিকট যখন বাইজান্টাইন সম্না্টের আবেদন পৌছিল, 
তখন তিনি তুকীঁদের হাত হইতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য রক্ষার বথা৷ 
ভাবেন নাই। তিনি গ্রীক ধর্মমতের সহিত রোমের ধর্মমতের পুনমিলনের 
কথ চিস্তা করিয়াছিলেন। খীষ্টজগতে জেরুজালেমের তীধ্যাত্রীদের প্রতি 
তুকীঁদের দুর্বযবহারের কথা নানাভাবে অতিরপ্রিত হইয়। প্রচারিত হইল। কিন্ত 
এইটিও খীস্টানদের ধর্মোন্মাদনা জাগাইবার একটি কৌশলমাত্র। কারণ 
সগুম শতাব্দীতে আরবগণ কর্তৃক সিরিয়া-প্যালেস্টাইন বিজয় কিংবা ১০৭০ 
খীস্টাব্দে সলজকদের জেরুজালেম বিজয় তীর্ঘযাব্রাকে গুরুতররূপে ব্যাহত 
করে নাই। মুসলমান রাজা-বাদশাহদের মোটামূটি সহনশীল শাসনে তীর্ঘ- 
যাত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে ছয়বার, 
দশম শতাব্দীতে ষোলবার, একাশদ শতাব্দীতে একশত সর্তর বার এবং 
খ্বাদশ শতাব্দীতে নয়বার তীর্ধযাত্রিগণ “পবিব্রভূমিতে আসিয়াছিল। 
প্রথম ক্র দেডের পূর্বে বান্বা্গের বিশপের নেতৃত্বে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তীর্থ- 
যাত্রীদল জেরুজালেম আসে এবং অন্যুন সাত হাজার জামান এই দলভুজ 
ছিল। এট্টিযক ও জেরুজালেম তুকীদের অধিকারে আসায় ইউরোপের 
লোকেরা বড় একটা বিচলিত হইয়৷ পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। 
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তীর্ঘযাত্রার ব্যাপারে এই ঘটনায় কোন ইতরবিশেষ হওয়ার কারণও ছিল না। 
কিন্ত পোপ কর্তৃক যাবতীয় প্রচারণা ও বাগ্িতা প্রয়োগের ফলে তাহার। 
উত্তেজিত হইল। তাহাদিগকে বলা হইল যে, বিধর্মী তুকীরা ধর্মস্থানকে 
অপবিত্র করিয়াছে, তাহারা খ্রীষ্টানগণকে জোরপূর্বক খংন৷ করাইয়াছে, 
খীস্টানগণকে হত্যা করিয়৷ তাহাদের নাভিচ্ছেদ করিয়াছে কিংবা নাড়িভূড়ি 
বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। পুণ্যভূমি জেরজালেমকে বিধর্মীদের হাত হইতে 
রক্ষা করিয়া তাহারা অশেষ পারত্রিক, এমন কি জাগতিক কল্যাণের অধি- 
কারী হইবে। কারণ খ্বীস্টানদের ধর্মপুস্তকে লিখিত আছে যে, ইহা পৃথিবীর 
নাতিস্বল, এখানে পূৃধ ও মধু বহিয়া যায়।' খীষ্টানদের ধর্মীয় উন্মাদনা 
এবং পোপের অসাধারণ ক্ষমত৷ এই ধর্নযুদ্ধ সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিল। 
কিন্ত কেবলমাত্র ধর্মীয় উন্মাদনা কিংবা পোপের প্রভাব ছারাই ক্রুসেড 
সম্ভব হইত না| ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এই যুদ্ধের 
অনৃকল ছিল। ইউরোপে তখন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই। 
খ্রীস্টান ধর্ম তখনও রাজনৈতিক ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে নাই। পোপের 
নেতৃত্বেই মিলিত হওয়! তাহাদের পক্ষে বেশী স্বাভাবিক ছিল। অধিকস্ত, 
ইউরোপে তখন নাইটদের সামস্তবাহিনী শক্তিশালী ছিল। এইজন্য অতিরিক্ত 
ব্যয় নির্বাহের প্রশ ছিল না। ইহারা সামরিক বাহিনী হিসাবে জায়গীর 
দ্বারা প্রর্তিপালিত হইত। ধর্মযুদ্ধের জন্য নৃতন করিয়া সৈন্যবাহিনী 
গঠনের কিংবা অর্থ সংগ্রহেরও প্রয়োজন ছিল না। রাজার! প্রধানতঃ 
ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন নাই। সমাটের ত কথাই নাই, কারণ তিনি 
ছিলেন পোপের শক্র। কাজেই যে-সকল দেশে সামস্তপ্রথা বেশী শক্তি- 
শালী ছিল, সে-সকল দেশ হইতেই ক্রসেডের জন্য সৈন্য সংগ্রহ হইয়াছিল 
বেশী। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও ইটালী এই সকল দেশই ক্রুসেডে প্রধান 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ইউরোপের সামস্তপ্রথা, নাইট ও শিতালরী 
ব্যতীত ক্রপেড অভিযান কল্পনাই করা যায় না। ক্রসেড-আন্দোলন 
মূলতঃ সৈনিকের আন্দোলন, ইহা নিরস্ত্র ধর্মপ্রাণ তীর্ঘযাত্রীদের আন্দো- 
লন ছিল না। নিরন্তর লোকেরা দল বাঁধিয়া যুদ্ধের জন্য পুণ্যভূমিতে 
পদার্পণ করিলে তৃকাঁদের হাতে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। ইউ- 
রোপের আত্মকলহ ও অন্তস্বন্ম হইতে বিখ্যাত যোছ্জাতি ফ্রাঙ্ক ও নরম্যান- 
দের মনোযোগ ইউরোপের বাইরে নিবিষ্ট করাই ছিল এই আন্দোলনের 
খন্যতম উদ্দেশ্য । 


৪২০ ইসলাম ও খিলাফত 


নান! প্রকার জাগতিক প্রলোভন বহু লোককে নানাভাবে ক্রুপেডে 
যোগদানের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিল। নূতন রাজ্য জয়ের বাসনা, 
প্রচুর অর্থ আত্মসাতের লালসা, প্রীচ্যদেশীয় নানা বিলাস সামগ্রী, বিগত 
জীবনের পাপ ও অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কারণেও নান লোক 
ক্রু,সেডের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। ক্রসেডারগণকে বহ সুযোগ-সুবিধার 
প্রতিশণতি দেওয়া হইল। তাহাদের ভূ-সম্পত্তি গির্জার তত্বাবধানে থাকিবে। 
এইগুপির ব্যাপারে কোন মামলা-মোকদ্ধমা গ্রাহ্য হইবে না। তাহাদের 
খণের উপর কোন সুদ ধার্য হইবে না। নাইটদের জন্য দুঃসাহসিক 
অভিযানের পুলক-রোমাঞ্চ, ধনিকের জন্য পুণ্য সঞ্চয় ও পরকালে অন্ত 
সুখ-সন্তোগ, বণিকদের জন্য বাণিজ্য প্রসার, দাগী-অপরাধীদের পাপের 
ধ্ায়শ্চিন্ত এবং দরিদ্রের জন্য সাময়িকভাবে ভোগ-বিলাসের আশ ক্র সেডের 


উৎসাহকে অন্রীবিত রাখিয়াছিল। 
সাময়িক উত্তেজনা ও সাম্প্রতিক ঘটনাকে ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টির 


বাহিরে রাখিয়া! দিলে ইতিহাসের ঘটনাবলীর সামথিক বিচারে ক্র সেডকে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের স্বন্ঘ হিসাবে বিচার করাই ঠিক হইবে। এই ছন্দে 
কখনও প্রতীচ্য আক্রমণাত্বক ভূমিকা আর প্রাচ্য আত্মরক্ষার তৃমিকায়, আবার 
কখনও প্রাচ্য বিজয়ীর বেশে এবং প্রতীচ্য বিজেতার বেশে দেখা দিয়াছিল। 
প্রাচীন ট্য়ের যুদ্ধ এবং পারসিক যুদ্ধ হইতে ইহার প্রারস্ত এবং আধূনিক 
কালে পশ্চিম ইউরোপের সায়াজ্যবাদী রাজ্য বিস্তারে ইহার চরম পরিণতি। 
বস্ততঃ “ক্রুসেড পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিস্তারের 
একটি পর্যায়, ইহা সাম্রাজ্যবাদের মধ্যযুগীয় অধ্যায় 1” 
১০৯৫ খীস্টাব্দের ২৬শে নতেম্বর পোপ উরবাণ ক্ল্যারমন্টে তাহার 
বিখ্যাত ভাষণ দান করেন। পৃথিবীতে খুব কম বজ্ততাই ইহা অপেক্ষা 
অধিকতর ফরপ্রস হইয়াছিল। অভিজাত শ্রেণী, নাইট ও 
প্রথম জুলেড অভিযাত্রীরা পোপের আহ্বানে সাড়া দিল। প্রথম ক্রসেডে 
(১০৯৮ কোন রাজা-বাদশাই আগাইয়! আসেন নাই; ইংলগের উইলিয়ম 
১১০৯)  রাফাগ, জ্রালের প্রথম ফিলিপ অথবা জার্মানীর চতুর্ঘ হেনরী 
কেহই এই যুদ্ধে শরীক হন নাই। ফ্রান্সের নোবল-নাইটগণ এই যুদ্ধে 
অধিক সংখ্যায় যোগদান করেন। তিনটি প্রধান বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের 
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দিকে যাত্রা করিয়াছিল। লথারিপ্রিয়া হইতে একাটি বাহিনী গডক্রের 
নেতৃত্বাধীনে জান্ীনী ও হাকেরীর মধ্য দিয়া, উত্তর-ক্রান্সের লোকের৷ 
নরম্যাণ্তির ডিউক রবাঠি, ঝুয়েসের কাউন্ট স্টিফেন, ভার্াগয়েসের কাউন্ট 
হিউ, এবং ফলাার্সের রবার্টের অধীনে ইটালীর পথে নরম্যানদের সহিত 
কত হইয়। তাহাদের নেত। বোহেমাণ্ডের সহিত এবং দক্ষিণ-ফ্রান্সের লোকেরা 
টুলোর কাউন্ট রেমণ্ডের অধীনে দক্ষিণ ইটালী হইয়া যাত্রা করিল। 
১০৯৬ খীস্টাব্দে তাহারা দলে দলে কনস্টার্টিনোপলে গিয়৷ উপস্থিত হইল। 
ইতিমধ্যে পোপের প্রচারণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্প্যাসী পিটার 
(৮৩০: 05৩ লুতগেঘ0 ফ্রান্সের কৃষক ও নগরবাসীদিগকে যুদ্ধে যোগদানের 
জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। ইহার ফলে গ্রামের পর গ্রাম খালি 
হইয়া গেন। উত্তর-পর্ব ফ্রান্স ও পশ্চিম-জার্মানী হইতে অগণিত লোক 
পথিমধ্যে ইহুদীদিগকে লৃন্ঠন করিয়া হাঙ্গারী হইয়৷ কনস্টান্টিনোপলে 
'পৌছিল। যেখানে তাহার যাইত, সেখানেই ল্ট-তরাজ করিয়া বেড়াইত। 
বাইজান্টাইন সম্নাট কখনও এইরূপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। 
ইহাদিগকে অবিলম্বে জাহাজে করিয়৷ এশিয়া মাইনরে পাঠাইয়া দেওয়া 
হইন। সেখানে পে ছামাব্র তাহাদের অধিকাংশ লোক তৃকীদের হাতে 
কাটা পড়ির। পিটার দি হাঙ্িটি ও কিছুসংখ্যক লোক রক্ষা পাইল। 
ক্রুসেড বাহিনী কনস্টার্টিনোপলে পেীছিলে সম্রাট আলেকিয়াস কম- 
নেনাস তাহাদের নিকট হইতে এই মন্সে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন 
'যে, তাহার! তাহার সামাজ্যের যে য়ে অংশ তুকীদের হাত হইতে উদ্ধার 
করিবে, তাহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবে। ক্রসেড যোদ্ধাগণ রুমের 
সবজূক সুলতানের রাজধানী' নাইসিয়া অধিকার করিল (১০৯৭খীঃ)। ইহা 
তাহারা বাইজান্টাইন সম্নাটের হাতে সমর্পণ করিল। ইহার পর ক্র সেডারগণ 
সিরিয়ার দিকে যাত্র। করিল। পথিমধ্যে বল্ডউইন মূলবাহিনী হইতে 
সরিয়া পড়িলেন। এডেসার আমিনীয় খ্রীস্টান শাসক তাহাকে ডাকিয়া 
পালক পুত্র করিয়া লইলেন এবং এডেসা নগরী তাহাকে দান করিলেন । 
বল্ডউইন একজন আমিনীয় যুবরানীর পাণি গ্রহণ করিয়া এডেসায় বসতি 
স্থাপন করিলেন। তীহার জন্য ক্রুসেডের এইখানেই পরিসমাপ্ডি। তবে 
“এএডেদার কাইন্টি' প্রথম ল্যাটিন রাজ্য হিসাবে তুকীঁদের সিরিয়া আক্রমণের 
বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবন্ধক হইয়৷ দীঁড়াইয়াছিল। ক্রসেডারগণ সিরিয়ায় 
ন্যনাধিক একশত পঁযঘ্টরট সিরীয় শহর ও দুর্গ দখর করিয়া লইল | তাহারা 


৪২২ ইসলাম ও খিলাফত 


সাত মাস যাবৎ এন্টিয়ক অবরোধ করিল । অবশেষে বোহেমাপ্ডের সেনা- 
বাহিনী ১০৯৮ খ্রীস্টাব্দের ওরা জুন নগরে প্রবেশ করে। বোহেসাণ্ডের 
অধীনে এখানে ক্র,পেডারদের স্বিতীয় স্বাধীন রাজ্য স্বাপিত হইল। অতঃপর 
রেমণ্ডের নেতুত্বে অবশিষ্ট ক্র পেডারগণ সিরিয়ার উপকূল অঞ্চল ধরিয়। প্রায় 
বিনা বাধায় অগ্থসর হইয়৷ চলিল। অবশেষে তাহার! ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন 
মাসে জেরুজালেমের সন্তুখে উপস্থিত হইল। তাহাদের সহিত সহযোগি- 
তায় রত জেনোয়ার একটি নৌবহরের সাহায্যে ১৫ই জুলাই জেরুজালেম; 

অধিকৃত হইল। ইতিপৃবে জেরুজালেম তুবীদের হাত হইতে 
পর মিসরের ফাতিসীয়গণের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। মিশরীয় 

১৫ই 

জাই, বাহিনীর হাত হইতেই ক্রুসেডারগণ জেরুজালেম দখল করে। 
১০৯৯ পবিত্রভুমি অধিকারের উন্মাদনায় ক্রসেডারগণ এক আসুরিক 

নরষেধ যজ্সের অবতারণা করিল। নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, 
নিবিশেষে এই নিধনযজ্সের শিকার হইল। মানুষের রক্তে রাস্তা-ঘাটি 
ভাসিয়া গেল। “সলোমনের উপাসনালয়' রক্তে রক্তাক্ত হইয়া 'গেল। 
অবাধ লুট-তরাজ চলিল। খ্ীস্টানগণ হাঁটু পর্যস্ত রক্ত লইয়া মন্দিরে উপা- 
সনারত হইল। মানুষের মৃতদেহে জেরুজালেম নগরী পরিপূর্ণ হইল। 
কতিত শির, হাত, প! স্তুপাকৃতি পড়িয়া রহিল। অচিরেই পূততিগন্ধে 
নগরীর আকাশ-বাতাস দূষিত হইয়া উঠিল। ইহার এক মাস পরে 
মিপরীয়গণ জেরুজালেম উদ্ধারের চেষ্টা করিয়। আসকালানের নিকট পরাজিত 
হয়। এইভাবে ক্র সেডারগণ কর্তৃক তৃতীয় ল্যাটিন রাজ্য স্থাপিত হইল। 
রেমওকে ইহার কর্তৃত্ব দেওয়া হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করেন। গডফ্রেকে গির্জী ও নগরীর কর্তৃত্ব দান কর! হইল! তাহার 
সৃত্যুর পর তীহার ভ্রাতা এডেসার বল্ডউইন জেরুজালেমের রাজ। উপাধি 
গ্রহণ করেন। ইহার পর সিরিয়ার উপক্লস্ব বন্দরগুলি দখল করা 
অপরিহার্য হইয়া পড়িল। এইব্যাপারে ইটালীর জেনোয়া, পিসা ও তেনিসের 
সওদাগর ও বণিকসতপ্রদায় রণতরী সরবরাহ করিয়া ক্রুসেভারগণকে 
সাহায্য করিল। তাঁহারা ইহার বদলে এই সকল স্থানে অবাধ বাণিজ্যের 
সুযোগ-সুবিধা লাত করিল। ১১০৯ খ্বীস্টাব্দে ব্রিপলি অধিকৃত হয়। 
এখানে ক্র,সেডারদের চতুর্থরাজ্য স্থাপিত হয়। এই চারিটি রাজ্য-_ 
এডেসা, এন্টিয়ক, জেরুজালেম ও ত্রিপলি ইউরোপীয় সামন্ত প্রথার ভিত্তিতেই 
গঠিত হয়। জেরঞজালেষে দূইটি সন্ন্যাসী সংপ্রদাষ নানাভাবে ক্র,সেডার-. 
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গণকে সাহায্য করে। তাহার! সেখা-শুশ্ষা হইতে আরম্ভ করিয়। ধর্মের 
জন্য অসি ধারণ পর্যস্ত সকল কা করিতে পারিত। ইহারা টেম্পলার 
(7:90201515) ও হম্পিটলার (793015115:9) নামে পরিচিত প্রথমোজ- 
দল ক্রসেডে যোগদানের জন্য জেরুজালেমে আসিয়া সলমোনের 
মন্দিরের (7:60215) নিকট বসতি স্থাপন করে। এই বাসস্থান হইতে 
তাহাদের নান হয় পু'৩00215, তাহার! সাদা পোশাকে শরীর আবৃত করিয়া 
উহাকে লাল ক্রুশ হ্থারা সজ্জিত করিত। হস্পিটলারগণ ক্রসেডের পূর্বেই 
জেরুজালেমে তীর্ঘযাত্রীদের সেবার জন্য একটি হাসপাতাল স্বাপন করে। 
অচিরেই তাহারা পুণ্যভূমি রক্ষার্থে টেম্পূলারদের মত অসি ধারণ করিতে 
আরম্ভ করে। ইহারা কাল পোশাকে সাদ ক্রুশ ধারণ করিত। 
মসুলের আতাবেগ ইমামুদ্ীন জঙ্গীর অভ্যুদয় ক্রসেডের মোড় 
সম্পূর্ণ ধূরাইয়া দিয় মুসলমানদের জন্য অনুকূল অবস্থার স্যট্টি করিল। 
তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বীর, যিনি ক্র সেডারগণকে 
গজীও  প্রতি-আক্রমণ করিয়া শ্রেষ্ঠ মুসলিম বীর সালাহদ্দীনের বিজয়ের 
দ্বিতীয় পথ সুপ্রশস্ত করেন। ১১৪৪ খীস্টাব্দে তিনি এডেসা পুনরধিকার 
আসে, করেন। ইউরোপে তখন দ্বিতীয় ক্রুসেডের দুন্দুভি বাজিয়া 
১১৪৭-১১৪৯ উঠিল। এইবার সেন্ট বার্ন নামক একজন মঠাধ্যক্ষের 
প্রচারণায় দূইজন রাজ! ক্রুশ ধারণ করিতে রাজী হইলেন। ফ্রান্সের 
সপ্তম লুই ও জার্মানীর তৃতীয় কনরাডের নেতৃত্বে ফরাসী ও জার্মান 
বাহিনী কনস্টার্টিনোপল হইয়া জেরুজালেম পৌছিল। টেম্পলার ও 
হস্টিটলারদের সহযোগিতায় এবং জেরজালেম রাজ্য কর্তৃক প্রদতত 
এক সৈন্যবাহিনীসহ তাহার দামিস্ক অবরোধ করিল। কিস্ত অকৃতকার্য 
হইয়। অবরোধ তুলিয়া লইল। ইমামুদ্দীনের সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী 
নূরুদ্বীন ১১৫৪ খীস্টাব্দে অপর মুসলিম শাসকের নিকট হইতে দানিস্ক 
অধিকার করেন। তিনি এডেসা রাজ্যের বিজয় সম্পূর্ণ করেন এবং 
এন্টিয়কের কিয়দংশ দখল করেন। এই উভয় রাজ্যের শাসকহুয়কে 
তিনি বন্দী করিয়া লইয়া যান। পরে উভয় শাসককে মুজি যুল্যর 
বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। 
নূরদ্দীনের একজন সুযোগ্য সহকারী ছিলেন শিরকৃহ। ১১৬৪ 
খীস্টাব্দে নূরদ্দীন শিরকহকে একটি সৈন্যদল লইয়া মিপরে চলিয়া যাইতে 
আদেশ করেন। মিসরে তখন শেষ ফাতিমীয় খলীফা আল-আদিদ রাজত্ব 
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করিতেছ্ছিলেন। শিরকৃহ মিসরে গিয়া যুযুধান সামরিক দলের কোন 
একটিকে হাত করিয়া কয়েকটি সামরিক ও কটনৈতিক 
খডুখান বিজয়ের পর খলীফা কর্তৃক উজীর নিযুক্ত হন (১১৬৯)। 
জেরুজালেমের রাজাও খীস্টান-ম্সলিম ছন্দে মিসরের গুরুত্ব 
উপনব্ধি করিয়। শিরকৃহের প্রতিথন্থী দলের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। 
উত্বীর হইবার অল্প পরেই শিরকৃহের মৃত্যু হইলে তীহার শ্রাতৃশূত্র সালাছদ্দীন 
€8৪19030,) উ্জীর হইলেন। 
আল-মালিকৃন নাসির জুলতাঁন সালাহুদ্দীন ১১৩৮ খীস্টাহ্ে দাজলার 
তীরবর্তী তাক্কিত নামক স্থানে জন্যগ্রহণ করেন। তীহার পিতা 
আতাবেগ অঙ্গীর একগ্রন সেনানায়ক ছিলেন। তিনি ১১৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
লাধারক্ীন পিতৃব্য শিরকুহের সহিত মিসরে আগমন করিয়া সেখানে উজীর 
পদে উন্নীত হন। তাহার জীবনে দৃইটি উচচাকাঙক্ষা ছিল, 
প্রথমটি হইল মিসর অধিকার কর এবং দ্বিতীয়টি ফাক্দের (ক্র সেডারগণকে 
সুসলমানগন এই নামে অভিহিত করিত) বিরুদ্ধে জিহাদ করা । ফাতিমীয় 
খনীফার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তিনি মর্সাহত হইলেন। তিনি সুষ্লী 
মতাবলব্বী ছিলেন। তাই ১১৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফাতিমীয় খলীফাকে পদচ্যত 
করিয়া তিনি মিসরে আব্বাসীয় খলীফার নামে খুত্ব। প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 
ইহার তিন বৎসর পর (১১৭৪) তাহার প্রভু (তাহার পিতা ও পিতৃব্যের 
প্রতু) নূরুদ্দীনের মৃত্যু হইলে তিনি মিসরের সুলতান হইলেন। তিনি 
ন্রদ্দীনের পুত্রের নিকট হইতে সিরিয়া দখল করেন। ১১৭৫ খ্রীস্টাব্দে 
তীহারই অনুরোধে বাগদাদের খলীফা তাহাকে মিসর, মাগরিব, নুবিয়া, 
পশ্চিম-আরব, প্যালেস্টাইন এবং মধ্য-সিরিয়ার কর্তৃত্ব প্রদান করেন। দশ 
বৎসর পরে তিনি মস্থুলও দখল করেন। এইভাবে তিনি ফরাত হইতে 
নীলনঞ্দর তীর পর্যন্ত অঞ্চলে অপ্রতিহত ক্ষমত। প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষদ্র 


ক্ষত্র খীস্টান রাজ্যগুলিকে দমন করিতে উদ্যত হইলেন। 
কিন্ত খীস্টান শক্তির মেকাবেল৷ করার পূর্বে সালাহুদ্দীন ঘাতক সংপ্র্দায় 


( 4538835808 ) কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহারা জাতিধর্ম নিথি- 
শেষে সকল লোকের প্রাণহানি করিত। ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সালাহুদ্দীন 
তাহাদের নেত৷ রশীদৃদ্দীন সিনানের দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহাদের নিকট 
হইতে ভবিধ্যৎ নিন্গাপন্তার প্রতিশ্র্পতি আদায় করিলেন। সালাহুদীনেধ 
নেতৃত্কাখীনে যখন মুসলিম শি সন্মিলিত হইল, তখন জেরুজালেম রাজ্য 
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উত্তরাধিকারের হন্যে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছিল। এই সময় চ্যাটলনের 
রেজিনাল্ড নামক একজন দুঃসাহসিক ফরাসী সর্দারের নিষ্ঠুর ও জঘন্য 
আচরণে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। তিনি জেরজালেমের অর্ধীনে কারাক 
নামক দুর্গের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি ছিলেন। ল্যাটিন নেতাদের মধ্যে তিনি 
ছিলেন ন্যার-অন্যার জ্ঞানশূন্য এবং বর্বর-প্রকৃতির। তিনি হিজাজের 
উপকলবর্তী অঞ্চলে নৌ-অভিযান প্রেরণ করিয়া হজযান্রিগণকে হত্যা 
করিতেন এবং মুসলমান বাণিজ্য-কাফেলা লুন্ঠন করিতেন। পরিশেষে 
সালাছদ্দীনের সহিত শীস্তিচুকতি ভঙ্গ করিয়া তিনি একটি মিসরীয় কাফেলা 
জুন্ঠন করিলেন। এই কাফেলা নাফ সালাহুদ্দীনের ভগ্রীকে পাহারা 
দিয়া লইয়া যাইতেছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন প্রতিজ্ঞা ফরিলেন যে, 
এই দুর্বস্তকে তিনি ন্জি হাতে হত্যা করিবেন। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে টাইবে- 
রিয়াস অবরোধ করিয়৷ সালাহুদণীন উহা দখল করিলেন (১লা জুলাই)। ইহার 
পর্ন তিনি হিষ্টনের বুদ্ধে (৩--৪ জুলাই) খীস্টানগণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
করেন এবং হাজার হাজার লোককে বন্দী করেন। জেরুজালেমের রাজা 
গাই দি লুসিগনান বন্দী হইয়া! সালাহদ্দীনের শিকটি উপস্থিত হইলে সুলতান 
তাহাকে বন্ধুজনোচিত সন্মান প্রদর্শন করেন। কিন্ত দস্যু রোজনাল্ড 
তাহার নিকটি ভিন্ন ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক সালাছদ্দীনের 
হাতে নিহত হইলেন। এক সপ্তাহ অবরোধের পর পবিত্র নগরী জেরঃ- 
জালেম আত্মসমর্পণ করিল (২রা অক্টোবর, ১১৮৭)। খ্ীক্টানগণ ১০৯৯ 
খীস্টাব্দে যে নগরীকে মানুঘের শব ও শোণিতঘ্রোতে পরিপূর্ণ করিয়া 
তুলিয়াছিল, সালাহুদ্দীনের জেরুজালেম প্রবেশের সময় সেখানে কোন নর- 
হত্যাই সংঘটিত হয় নাই | গ্রীক ও সিরীয় খীঙ্টানগণকে পূর্ণ নাগরিক 
অধিকারসহ নগরে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হইল । ফাঙ্ক সৈন্যগণকে 
চল্লিশ দিনের ভিতর মৃক্তি মল্য দিয়া নগর ত্যাগ করিবার অনুমতি দেওয়া 
হইল। যখন ধনাঢ্য খ্বীঙ্টানগণ নিজ নিজ মুক্তি সম্পন্ন করিয়া দরিদ্র 
লোকদিগকে ফেপিয়৷ মাইর্তেছিল এবং যখন জেরুজালেমের প্যার্ীয়াক 
নিজের ধনসম্পদ, গির্জার ষন্যবান পেয়ালাম্বাসন ও টাকা-পয়সা লইয়৷ 
করত নগর ত্যাগ করিলেন, তখন সদাশয় সালাহুদ্দীন প্রায় দশ সহয় লোকের 
যুক্তি মূল্য স্বয়ং দান করিলেন এবং তীহার ভ্রাতা সাইফ্দ্দীন আরও সাত 
সহশ্র লোকদের মুজি দান করিলেন। ১১৮৯ খ্বীস্টাব্দের মধ্যে জের. 
জালেম রাজা সমেত প্রায় সমগ্র লা্টিন অধিকৃত অঞ্চর সালাহুদশিনের 
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অধিকারে আলে | কেবল ব্রিপলি, টায়ার ও এট্টিরক এবং আরও দই- 
একটি ছোটখাটি শহর লাটিন অধিকারে থাফিল। 

জেরুজালেমের পতন তৃতীয় ক্রসেডের ডঙ্কা বাজাইয়া দিল। এই 
ক্রুসেডে রাজা-সশ্াটগণ যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে 'রাজা- 
ভূতীয় দের ক্রুপেড' বলা হয়। জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা 
কুসেডে ইংলগ্ডের রাজা রিচার্ড কোর ডি লায়ন (শার্দল হৃদয়) এবং 
১১৮৯-৯২ ফ্রান্সের রাজ! ফিলিপ অগাস্টাস তৃতীয় ক্রসেডে যোগদান 
করেন। সম্রাট প্রথমে যাত্রা করিয়াছিলেন কিম্ত গন্ভব্যস্থলে পৌছিবার 
পূর্বেই তিনি পিলিপিয়ায় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন। ইংলগ্ডের রাজা 
রিচার্ড পথিমধ্যে সাইপ্রাস দখল করেন। তাহার মধ্যে এবং ফ্রান্সের 
রাজ৷ ফিলিপ .অগাস্টাসের মধ্যে কোন মতের মিল ছিল না| ব্রসেডারগণ 
আকা। (4০:০) অবরোধ করিল। জেরুজালেমের রাজা গাই (95)) 
আক্রমণে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেন! ফ্রান্সের রাজ! তাহাদের 
সহিত যোগদান করিলেন। রিচার্ড ইহার পরে পৌছিলেন। তীহার 
আগমনে খ্রীষ্টানদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। এখন উভয় 
পক্ষে দৃই প্রধান বীর রিচার্ড ও সালাহুদ্দীনের নেতৃত্বে ষদ্ধা পূর্ণোদ্যমে 
আরন্ত হইল। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া অবরোধ চলিল (২৭ আগস্ট ১১৮৯-- 
১২ জলাই ১১৯১) । নৌ-বহর এবং আগ্নেয়াস্ত্র জন্য খীস্টানদের বিশেষ 
সুবিধা, হইল। সালাহুদ্দীনের একক নেতৃত্ব তাহার সুবিধার কারণ ছিল। 
সালাহুদ্দীন খলীফার নিকট সাহায্য প্রীর্ঘনা করিয়া নিরাশ হইলেন। 
অবশেষে মুসলমানগণ দূইটি শর্তে নগর সমর্পণ করিল; তাহারা আকায় 
পবির ক্রস পুনঃ সংস্থাপন করিবে এবং ২০০,০০০ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে 
আকার মুসলিম সেনাবাহিনী মুক্তি লাভ করিবে। কিস্ত এই অর্থ দিতে 
দেরী হওয়ায় রিচার্ড সাতাইশ হাজার বন্দীকে অন্যান্য মুসলমানদের সম্দুখে 
হত্যা করিলেন। তাহার এই ব্যবহার জেরুজালেমের পতনের পর 
সালাহুদ্দীনের উদার ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। 

আরও কিছুকাল যদ্ধ চলার পর তৃতীয় ক্র,সেড ফুরাইয়া আসিল। 
ফিলিপ অগাস্টাস সৈন্যবাহিনী রাখিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। রিচার্ড 
বহ চেষ্টা করিয়াও জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করিতে ব্যর্থ হইলেন। তিনি 
সালাহদ্দীনের সহিত সন্ধি স্থাপনের অন্য ব্যাকুল হইয়া. উঠিলেন। 
পরস্পর আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল। রিচার্ড সালাহুদ্দীনের ভ্রাতা 
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সাইফদ্দীনকে একবার এক আলোচনায় ডাকিয়। পাঠাইলেন | কিন্ত ফোন 
ফর হইল না। রিচার্ড একবার প্রস্তাব করিলেন যে, সালাহম্দীনের শ্রাতার 
সহিত তাঁহার (রিচার্ডের) তগ্ীর বিবাহ হউক এবং বর-কনেকে উপচৌকন 
স্বরূপ জেরুজালেম ছাড়িয়া দেওয়া হউক। ইহার ফলে খ্রীস্টান ও মুপলমান- 
দের বিরোধ স্থায়িতাবে মিটমটি হইয়া যাইবে । কিন্তু পাত্রীর এই প্রস্তাব 
মানিতে রাজী হইল না। পরিশেষে ২র৷ নভেম্বর ১১৯২ সালে শাস্তি স্বাপিত 
হইল। এই সন্ধি অনুসারে সিরিয়ার উপকল অঞ্চল জেরুজালেমের রাজার হাতে 
ছাড়িয়। দেওয়া হইল। মুসলমানগণ খ্রীস্টানগণকে জেরুজালেমে অবাধ 
প্রবেশাধিকার দান করিবে । সালাহদ্দীন এই শাস্তির ফন ভোগ করিবার 
জন্য বাঁচিয়। ছিলেন না। পর বৎসর ১২৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী 
তাহার মৃত্যু হয়। সালাহুদ্দীনের স্বপ্র ছিল ল্যাটিন রাজ্যগুলি দখল করা 
তাহার সেই উদ্দেশ্য সফপ হয় নাই। এন্টিয়ক, ত্রিপলি এবং জেরুজালেম 
রাজ্যের কিয়দংশ খরীষ্টানদের হাতেই রহিয়া গেল, কিন্ত তিনি জেরুজালেম 
শহর পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন । 
পোপ তৃতীয় ইন্লোসেন্ট ১১৯৮ খীস্টাব্দে যখন আরেকবার ধর্মযুদ্ধ 
আহ্বান করিলেন, তখন তাহার বাগিতা ও আকুল আবেদন ক্লেরমন্টে এক 
শতাব্দী পর্বেকার পোপ উরবানের বাগ্িতার কথাই.স্মরণ 
চতুখ করসেড করাইয়। দিল। কিন্তু তাহার আবেদন যে ক্রসেডের জন্ম 
ই দিল, তাহা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইয়া খাীস্টানদের 
বিরুদ্ধে পরিচালিত হইল । সুতরাং ইহাকে ক্র,সেড বলিলে সত্যের 
অপনাপই হইবে। এই ক্রসেডে কোন রাঞ্জাই যোগদান করেন 
নাই। ফ্রান্সের ফিলিপ ও ইংলগের জন পরম্পর কলহে লিপ্ত হইলেন। 
জার্মানীতে গৃহবিবাদ শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম ক্রুসেডের 
মতই ক্রান্সের নোবল-নাইটগণই প্রধানতঃ ইহাতে যোগদান করিল। 
ভিনিশিয়ার বণিকরদের নিকটি ক্রসেডারগণ খাদ্য ও জাহাজ চাহিল। 
বণিকর! পঁচাশি হাজার মার্ক দাবী করিল, তদুপরি বিজিত রাজ্যের ও 
সম্পত্তির অর্ধেকও দাবী করিল। অর্থগৃধু, ভেনিশীয়গণ এই বুদ্ধকে 
লুটতরাজের উচ্ছিল৷ হিপাবে ব্যবহার করিল। ক্র সেভারগণ প্রথমে মিসর 
অধিকার করিতে চাহিল। কিন্তু তেনিশীয়গণ মিসরের সহিত তাহাদের 
প্রাচীন ব্যবসায় হারাইতে রাজী ছিল না। অধিকন্ত তাহারা তাহাদের পাওনা 
পুরাপুরি দাবী করিয়া বসিল। তাহাদের পরামর্শে প্রথমে হাঙ্গারীর রাজার 


৪২৮ ৰ ইসলাম ও ধিলীকত 


অধীনস্থ জার। শরর আক্রমণ করা৷ হইল। তারপর তাহারা কনস্টান্টি- 
নোপলে অন্তর্থন্ঘের সুযোগে সেদিকে যাত্রা করিল। তাহাগা এই নগরী 
পুষ্ঠন কগ্লি। পবিক্র গির্জা সান্টা সৌফিয়ার পবির্রতা নষ্ট কিল ; 
ইহার ষল্যবান দ্রব্যসাষর্ী লুণ্ঠন করিল; নগরীর গলিতে গলিতে তাহারা! 
বৃঞ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালাইয়। মৃ্যবান দ্রব্যসামর্থী আত্মসাৎ করিল ; নারীর 
মর্যাদা ক্ষণ করিল; পঠাগারের মূল্যবান পঁথি-পুস্তক বিনষ্ট করিল। 
গপ্রাপায শিল্পদ্রবাগুলি তাহাদের পৈশাচিক বর্বরতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। 
বাইঞান্টাইন সামাজ্যের তীর সংলগ অঞ্চল ও কয়েকটি হ্বীপ ভেনেশীয়দের 
অধিকারতূক্ত হইল । কনস্ঠান্টিনোপলে একটি ল্যাটিন রাজ্য স্থাপিত 
হইল। ফ্াণ্রীর্সের কাউন্ট বল্ডউইন সশ্রটি বলিয়৷ ঘোষিত হইলেন। ১২০৪ 
খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৬১ খীস্টাব্দ পর্স্ত কনস্টান্টিনোপলে কোন বাইজান্টাইন 
সাম্রাজ্য ছিল না। ইহার পর গ্রীকগণ পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। 
একটি বার বৎসর বয়স্ক ফরাসী বালক প্রচার করিতে আরম্ভ করিল যে, 
প্রভূ যীগ তাহাকে একদল বালক লইয়া জেরঞ্জালেমের গির্জা উদ্ধার 
ছোটদের করিতে যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। এই আহ্বানে 
ঞুসেড সাড়া দিয় হাজার হাজার ছেলেমেয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা 
(১২১২) আরম্ত করিল। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পুণ্যভূমির 
দিকে সমুদ্রের উপর দিয়া তাহাদের জন্য রাস্তা হইয়া যাইবে। জার্মান 
ছেলেমেয়ের! বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া রোমে পৌছিলে পোপ তাহাদিগকে 
বঝাইয়৷ সুজাইয়৷ দেশে পাঠাইয়া দিলেন| প্রীয় ত্রিশ হাজার ফরাসী 
বালক-বালিক! মার্সাই বন্দরে পৌছিয়া হতাশ হইয়া দেখিল যে, সমুদ্র 
তাহাদের জন্য কোন পর্থ করিয়া দিতেছে না। ইহাতে নিরাশ হইয়া 
অনেকেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল। দুইজন বণিক পাঁচ-ছয় হাজার 
ছেলেমেয়েকে বিনা পয়সায় প্যালেস্টাইনে পৌছাইয়া দিবাপ অঙ্ীকারে 
তাহাদিগকে জাহাজে পুরিয়৷ দাস হিসাবে বিক্রী করিয়া আসিল । 
অবশিষ্ট ক্রপেড ছোটখাট রকমের ছিল। পঞ্চম ক্রুসেড ১২১৯ 
খ্ীস্টাব্দে সংঘটিত হয়। ক্রসেডারগণ মিসর আক্রমণ করিয়া ডামিয়েটা 
দখল করে। কিন্ত মিপলরের আইয়বাঁ সুলতান আল-কামিল 
সু দুই বৎসর যাবৎ বন্ধ করিরী খ্রীস্টানগণূকে তাড়াইয়া দেন 
১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে সয়া দ্বিতীয় ফ্রেডারিক কর্তৃক ষষ্ঠ ক্রুসেডের 
আয়োজন করা হয়। সুলতান আল-কামিল আভ্যন্তরীণ কলহে ব্যাপৃত 
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থাকায় তিনি সক্রেডারিকের সহিত এক শাস্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ক্র সেডার- 
গণ বিনা রক্তপাতে জেরুজালেম ফিরাইয়৷ পাইল। কিষ্ত মোচ্ল চেঙগিজ 
খানের আক্রমণে বিতাড়িত হইয়া খাওয়ারিজমশাহের তুকীগণ পুনরায় 
জের্ুজালেব দখল করে। ক্রান্সের রাজা সেন্ট লুইয়ের নেতৃত্বে সপ্তম 
ক্রুসেড পরিচালিত হয়। তিনি ডামিয়েটা দখল করিয়৷ মিসরের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিলে তীহাব সৈন্যদল মূসনমানদেন হাতে বিধ্বস্ত হয় এবং তিনি 
স্বযং বন্দী হন (১২৫০)। একমাস বন্দী অবস্থায় থাকার পব তিনিও 
তাহার সঙ্গীয় লোকের! মুজি-মূল্য দিয়। খালাস পাইলেন। ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে 
লুই পুনবাঁয় অষ্টম ক্র সেড পবিচালনা করিয়া কার্ধেজে মৃত্যমুখে পতিত 
হন। ইহার পর একে একে ল্যাটিন রাজ্যগুলি যুসলমানের দখলে আগে । 
সর্বশেষে ১২৯১ খ্বীস্টাব্দে আক্কা (4১০:০) অধিকৃত হয়। এই সঙ্গে 
জেরুজালেমে লাটিন রাজ্যের অবসান ঘটে! এইভাবে দূই শতাব্দীর 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যেব দ্বন্দের অবসান ধটে। 


ব্রুসেডের ফল 
ইউরোপে শক্িশানী রাজতন্ত্র গঠনে ক্রুসেড সহায়তা করিয়াছিল । 
দুই শতাব্দী ধরিয়। সামস্ত অভিজাত শ্রেণী তাহাদের অর্থসম্পদ লইযা 
এই যুদ্ধে যোগদান করে। ইহার ফলে অভিজাত শ্রেণী দূর্বল হইয় 
পড়ে। যেহেতু ক্রান্সের সম্ঘরান্ত্ শ্রেণী অধিক সংখ্যায ক্রুদেডে যোগদান 
করিযাছিল, সেইজন্য ইহার প্রতিফল ফ্রান্সেই বেশী দেখা দেয়। অভিজাত 
শ্রেণী তাহাদের সম্পত্তি বিক্রয় কবিল কিংবা বন্ধক রাখিল। ইহাদের 
মধ্যে যাহার৷ মৃত্যুমুখে পতিত হইল কিংব প্রাচ্য বসবাস আরন্ত 
টিলার করিল, তাহাদের সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। যাহারা 
ফিবিয়! আসিল, তাহার ক্র.সেডেব ব্যয় নির্বাহ করিতে গিয়া বহু সম্পত্তি হারাইল 
এবং তাহাদের পর্বাবস্থা আর ফিরিয়! আসিল না| অন্যপক্ষে সম্্রাস্ত লোকগণ 
প্রাচ্যদেশেব বিলাসব্যসনে অত্যন্ত হইয়৷ দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে এই 
সকল বিলাস সামঘ্রীর ব্যয় নির্বাহ করিতে গিয়া তাহাবা বিবৃত বোধ 
করিন। এইভাবে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ক্ষমত৷ খর্ব হওয়ায় রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পাইল। আবার যে সকল রাজা ক্রসেডে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা 
ভরুরী খচর মিটাইতে নূতন নূতন কর ধার্য করার সুযোগ পাইল। 
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কাবেসর ফিলিপ অগাস্টাস এবং ইংলগ্ের দ্বিতীয় হেনরী ক্রগেভ উপলক্ষে 
ইউরোপে সর্বপ্রথম সরাসরি ট্যাক্সপ্রথা চালু করেন। 
সিরিয়া প্যালেস্টাইনেব লাটিন রাজো দৃই শতাব্দী ধরিয়া খীস্টানগণ 
পার্বতী মুঘলমানদের সহিত পাশাপাশি বাস করিতে থাকে । এই প্রথম 
০৮৮. ভীগাি। বঝিতে পারিল যে, আরব সভ্যতা ও বাইজান্টাইন সভ্যতা 
পাশ্চাত্য সভ্যতা অপেক্ষা অনেক উন্নত। ক্র সেডেব মাধামে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্ের যোগাযোগেব ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বছ জিনিস 
পাশ্চাত্যে পবিচিত হয। তাহার প্রাচ্য দেশীয় আচাব-ব্যবহার, পৌোশাক- 
পরিচ্ছদ ও খাদ্যরীতি প্রভৃতি অনুকবণ কবিতে আবন্ত করে। দীঁড়ি 
রাখা, আলখেল্লা পবা প্রাচ্যের দেখাদেখি পাশ্চাত্যেও ফ্যাশন হইয! দাঁড়াইল। 
ইউরোপের লোকেরা মসলিন ও অন্যান্য কাপড়, কথ্থল, কার্পেট, নৃতন রং, 
নীল (1018০ ), ওধধপত্র, মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য, মুসব্বর, লবঙ্গ, চন্দন" 
কাঠ, পাউডার, আয়না ইত্যাদি এবং মাটি, কাচ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও এনা- 
সেলের তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি জিনিস -বেশী পরিমাণ আমদানী কবিতে 
থাকে। চিনির চাহিদাও ইউবোপে বাঁড়িযা যায়। এই সকল দ্রব্যেব 
চাহিদার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বহু পবিমাণে বাড়িমা যায়। ইটালীর 
ঘল্গরসমূহ বহু সমৃদ্ধিশীলী হইয়া উঠে। ক্রসেডেব ফলে ভূমিদাসদের 
'অবস্থার পরিবর্তন হয়| ভূম্যধিকারিগণ ক্রুসেডে যোগদান করার পূর্বে 
অর্থের বিনিময়ে অনেক ভূমিদাসকে মুজিদান করে| কেহ কেহ ভূম্যধি- 
কারীদের অনুপস্থিতিব স্থযোগে তাহাদেব দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করে। নূতন 
শহর ও শিল্প গড়িয়া উঠার ফলে দাসগণ ম্যানর হইতে ম্ক্তিলাভ করিযা 
শহরে করকারখানায় যোগদান কবে। এই সকল পরিবর্তনেব ফলে 
যীবে ধীরে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্তব হয়। 
ক্র সেডেব ফলে পশ্চিম ইউবোপেব নগবীকবণ ( 0:9210159 007) 
ঘটে। ইটালীৰ ভেনিস, জেনোয়া, পিপা ও অন্যান্য নগবী এবং ফ্রান্সে 
মার্সাই ও অন্যান্য সামুদ্রিক বন্দব এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে 
ক্র্ধনৈতিক ফলিয়া-কীপিয়া উঠে। পশ্চিম ইউরোপে প্রাচ্যদেশীয় জিনিস- 
পত্র একবার পরিচিত হইলে ইউরোপে এই সকল পণ্যদ্রব্যেব 
চাহিদা শতগুণ বাড়িয়া! যায়। ইহার ফলে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে 
যেমন জার্মানী, ক্রান্স ও ফাণ্ডার্সে বছ নগর ও বন্দর গড়িয়া উঠে। 
(তেলিস ও জেনোয়া হইতে অগণিত আহাজ ইউরোপ ও সিরিয়ার মধ্যে 
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চলাচল করিতে থাকে। তাহাদের সাদা পালে সমস্ত ভূমধ্যসাগর ভরিয়া 
যায়। মুসলমানদের 'সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে ক্রুসেডার- 
গণ স্বরযুদ্রার প্রচলন করে। ইহার ফলে সিসিলির ডুকাট (705০9), 
ফোরেন্সের ফৌরিন ( 10: ) এবং ভেনিপিয়ার সিকুইন ( 86107 ) 
চালু হয়। ধর্মযোদ্ধাগণ নগদ টাকা-পয়সা বহন করিয়া নেওয়ার অসুবিধা 
বোধ করে। ব্যবসায়িগণ দূরদেশে টাকা-পয়সা লইয়া আসা-যাওয়া করিতে 
অসুবিধার সন্মুখীন হয়। ইহার ফলে আরবদেব নিকট হইতে তাহারা 
ব্যাঙ্ক প্রথা! গ্রহণ করে এবং চেক ইত্যাদি দেওয়ার প্রথা চালু হয়। ইটালীতে 
এই সময় বনু ব্যাঙ্কার পরিবার এই কাজে আত্মনিয়োগ করে। অবশ্য 
ক্রুসেড না হইলেও ইউরোপে নগর-বন্দর গড়িয়। উঠিত এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্য প্রসার লাভ করিত। কিন্ত ক্রুসেড এই সকল কাজ বহুগুণে 
ত্বরান্বিত করিয়া দেয়। 

এই কথা সর্বজনম্বীকৃত যে, আরব জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রসার 
লাভ করার ফলে রেনের্সার অগ্রগতি ক্রততর হয়। কারণ প্রাচীন জ্ঞান- 
জান-বিজ্ঞান বিভ্তান বিশেষতঃ গ্রীক এবং হেলেনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আরব- 
ওশিল্প গণের হাতে সংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত হয়। এই সকল জ্ঞান- 
বিজ্ঞান স্পেন এবং সিসিলির মাধ্যমে ইউরোপে পরিচিত ও প্রচলিত, 
হয়। এই ব্যাপারে ক্রসেডেরকি অবদান রহিয়াছে, তাহা লইয়া পপ্ডিত- 
দের মধ্যে বিতর্ক রহিয়াছে । ক্রসেডের সময় আরবীয় সভ্যতা অবনতির 
পথে নামিযা যাইতেছিল। এই কথা অনস্বীকার্য যে, স্রাঙ্কগণ ও অন্যান্য 
ক্রসেডারগণ আরবদের তুলনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর ছিল। আরবদের 
চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত ধরনের ছিল। তাহারা বহু হাসপাতাল স্থাপন 
করিয়াছিল। ইউরোপে দ্বাদশ শতাব্দী হইতে হাসপাতালের উদ্ভব ও 
প্রসার ক্রুসেডের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া ধরিয়। লওয়া যাইতে পারে । খ্রীস্টান- 
এঁণ হাল্বামরানার বিরোধী ছিল। ইউরোপে সর্বসাধারণের স্বানাগার 
প্রবর্তন ক্রসেডের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। এই সময় সিরিয়া হইতে 
“কালিল৷ ওয়। দিমনা' এবং “সহস্র ও এক রজনী'র উপাখ্যান ইউরোপে 
নীত হয়। ক্রসেডের ফলেই ইউরোপী4 মিশনারিগণ আরবী এবং অন্যান্য 
ইসলামী ভাষায় মনোযোগী হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে আরবদের প্রভাব 
নুষ্পষ্ট। তীর-ধনুকের ব্যবহার, নাইটগণের ভারী যুদ্ধপোশাক, বর্মের 
নীচে তুলার গদির ব্যবহার ক্রসেডের প্রত্যক্ষ ফল। সংবাদ আদান- 


৪৩৪ ইসলাম ও খিনাকত 


প্রদানের জনয কবুতরের ব্যবহারও তাহাক্সা আরবদের লিফট হইতে 
শিক্ষানাভ করে। ইউরোপের “শিভালরী' সিরিয়ার পৃণতা লাভ করে। 
সৈনিকদের ঢাল, পতাক!, বিশেষ চিহ্া ( 98086 ) ও বর্মন উপর 
কলচিহা বা পরিচয় চিহা (চ76:5191০06519) অন্ধন আমবদের নিকট হইতে 
এই সময় ইউরোপে প্রমার লাভ করে। বড় সুরক্ষিত দের ব্যবহার 
এবং আবরোধের কলাকৌশলও তাহার! আরবগণের নিকট হইতে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হয়। ইউরোপে বাষতাড়িত কলের ( %1700511) ব্যবহার 
ক্রসেডারগণ আমদানী করে। জেরাজালেমের গির্জা. ও সিরিয়ার বিভিন্ন 
মসজিদ ইংলগ, ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানীর বহু গির্জার স্থপতি শিল্পকে 
প্রভাবিত করিয়াছিল। 
ক্রুসেড বহু ইউরোপীয় নাগরিকের তৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি সপ্র- 
সারিত করে এবং তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের পরিসীম। বৃদ্ধি করে। দুই 
শত বৎসর ধরিয়। হাজার হাজার ইউরোপীয় প্রাচ্যে সফররত 
ভৌগোলিক ছিলি। ইহার ফল সহজে অনুমেয়। ইউরোপীয়দের ভ্রমণ 
৪২০৯ ও সমুদ্রযাত্র! ক্রসেডের অবশ্যন্তাবী ফল। আরবগণের 
নিকট হইতে তাহার! লৌ-বিদ্যায় সুশিক্ষা লাভ করে এবং 
কম্পাস ও এ্যাস্ট্রলেবের ব্যবহার জানিতে পারে। 


বিস্ত।রিত পাঠ্য তালিকা 
টম্পপন এণ্ড জনসন, যান ইনট্রোডাকশন টু মেডিয্যাভাল ইউরোপ 


হেনরী পিরেন, এ হিস্ট্রি অব ইউরোপ 
হিষ্টা, হিস্ট্রি অব দি এ্যারাবৃসূ 
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আল লাত--৪১ 
আল হাকিম_১১১-১২ 
আল হাদী--২৪১, ২৪৩-৪৪ 
আল হামর! প্রাসাদ (গ্রানাডায়)__ 
৩১৯৮ 
আল হিমার--২১৫ 
আল হিরা--১১২, ১১৩ 
আলেকভজাগ্ডার_-২৪, ২৫, ২৯ 
আলেকজান্রাটা--২৪ 
আলেকজান্দ্রিয়া--২৪, ২৫, ২৬ 
২৭, ৩৪, ১৩১, ১৩২ 
আলেক্সিয়াস কমনেনাস--৪১৮, ৪২১ 


৮৪ 


আলেপ্পো--১২২, ২৮৪ 

আলোর দৃর্গ_-১৯৭ 

আল্লিসের যুদ্ব-_-১১৩ 

আলী ইবন আবদুল্লাহ--২৫৭ 

আলী ইবন ঈসা-_- ২৫৬, ২৫৯, 
২৭৯ 

আশ আশ--১০৯ 

আশতার--১৬০ 

আশুর নাসির পাল--১৪ 

আশুর বানিপাল--১৫ 

আশুরা ৮৩ 

আসওয়াদি--১০৯ 

আসমা--১১৫, 

আসাদ--২১০ 

আসিরিয়া_-১২, ১৮ 

আসিরীয়--১২, ১৪, ১৯ 

আহওয়াজ--১৩৭, ২৩৮, 
২৬৪ 

আহমদ ইবন তুলুন-_-২৭৭ 

আহল বায়ত--২১* 

আহলুল আদলওয়াত তাওহীদ-২২৬ 

আহলুল কলম-_২৫১ 

আয়লা--৭৭ 

আয়িশা--৮০, ৯৯, ১০১, ১০৩, 
১৫৬, ১৫৭ 

ইউন্সফ--২১১, ২১২, ২১৪ 

ইউসুফ (আ:)--২২ 

ইউ্রিড--২৫ 

ইউওয়াত ই কিসৃরা--১২৭ 

ইকরিমা--১০৭, ১০৮, ১০৯ 

ইখনাইট--২২ 


২৪৩, 


১৮৭ 


২৫৬, 


ইখশীদি (তুকী বংশ)--২৮৩-২৮৪ 

ইদ্রিস--২8৪ 

ইদ্রিস ইধন আবদুল্লাহ (হাসানের 
প্রপৌব্র)--২৮২ 

আবিদয়াদ--২৭৩ 

আবি সারাহ--১৪৫, ১৪৬. 

ইসহাক--৪২ 

খলদূন-২২০, ৩৪৬ 

জবায়ের- ২২৬ 

তাবা তাবা--২৬১ 

নবাডা-২৮৪ 

মাতার--২৬৯ 

মাসাওয়াইহ-_-২৬৮ 

মুকলা-_-২৭৯ 

শারাহবিল আশশাবী- ২২৩, 

শিহাব জহরী- ২২৩ 
সাবাহ--১৪৯ 

সীনা-_-৩৩৮, ৩৪০ 
হুণাইক--১৫৬, ১৫৭ 

হুবায়রা--২১৭ 

ইবনূল আসীর_ ২৪৬, ৩৪৮ 

ইবনুল জওজী- ৩৪৮ 

ইবাহীম--২১২, ২৩৮, 
২৪৪ 

ইবাহীম আসসাবী-৩৪৭ 

ইব্াহীম ইবন আগলব--২৮২ 

ইব্াহীম ইবন মুহম্মদ আবু মুসলিম--- 
২১৭ 

ইব্মাহীম মাসুলী--২৫৩ 

ইমাম আলী আররিজা--২৬১, ২৬২ 

ইমাম আহম্মদ ইবন হান্বল--২৬৭ 


২৪১, 


ইমাম গুঁজালী--৩৫২ 

ইমাম জাফর আস সাদিক--২২৫ 
ইমাম বুখারী- ২৬৭ 

ইমাম শাফিয়ী--২৬৭ 


ইমাদুদ্দোলাহ--২৮৬ 

ইরাক-১, ১১১, ১১৯, ১২৫) 
১২৭, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, 
১৪০, ১৬৮, ১৭১, ১৭৪, ১৭৭, 
১৮৩, ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, 
১৯২, ১৯৭, ২০৩, ২১৪, ২১৫ 

ইরান-_২৫ 

ইসরাইল--১৪ ১৯, ২১ 

ইসমাঈল--২৮৫ 

ইসাইয়।--১৯ 

ইস্পাহান- ২৮০ 

ইয়াজনজির্দ--১২০, ১২৫, ১২৮, 

১২৯, ১৩০, ১৪৫, 

ইয়াজীদ--১৭০, ১৭১, ১৭২, 
১৭৩, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, 
১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, 
১৮৭, ২৩০ 


ইয়াজীদ (দ্বিতীয়)--২০৮, ২২০,২২১ 

ইয়াজীদ (তুতীয়)--২১৪, ২২১ 

ইয়াজিদ ইবন আৰু সুফিয়ান_-১১৪ 

ইয়াজীদ ইবন খালিদ বারমাকী-২৪৪, 
২৫০ 

ইয়াজীদ ইবন মুহাল্লাব_-২০২, ২০৬ 
২০৮ 

ইয়াজীদ ইবন হুবায়েরা- ২৩৫ 

ইয়াকৃব (সফফারী বংশের প্রতিঠাতা) 
--২৮৫ 


ইয়ামন--১, ৪, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৪১, 
৭৭, ৭৮, ৮৯, ১০৩, ১০৭, 

২১৫, ২২৮, ২৩০ 

ইয়ামামার--৮০, ১০৩, ১০৮, ১০৯ 
২২৮ 

ইযামামার যুদ্ধ_-১০৮ 

ইয়ারমুকের যুদ্ধ-_১২১, ১২৬ 

ইয়াপ্রেব--8০, &৫৬, ৬০ 

ইয়াহিয়া--২১৪ 

ঈদূল আজহা--৮৪ 

ঈসা--২৩৬, ২৩৮, ২৪২ 

উইডিজা ১৯৮ 

উকবা--১৯০ 

উকজি--৩৯ 8০ 

উকাযদির--৭৭ 

উজ্জা--৪১, ৭৪ 

উবাদা ইবন সামিত_-১৩২ 

উবায়দৃল্লাহ ইবন জাহুস্--৪২, ৬২ 

উবায়নূল্লাহ ইবন জিয়াদ--১৭৮, ১৭৯ 

উমর ইবন সাদ--১৭৯ 

উমর ইবন আবদুল আজিজ--১৯৫, 
২০৮, ২০২, ২০৩-২০৭ 

উমর ইবন রাবিয়া--২২৪ 

উমরা--৯২, ১৭১,১৭২, 

উমান--২, ৪, ৯৮, ৮৯, ১০৩, ২২৮, 
২৩৪ 

উমাল--১০৯ 

উন্মেকুলসুম--৪৫, ১৪৪ 

উন্মাহ-_-৬০, ৮৭, ৮৮ 

উন্মাহাতুল মুমিনীন-_-১৩৭ 

উরদ্দন--১৩৮ 


উশর-_৯০, ১৩৫ 

উসমা ইবন জায়দ--৮০, ১০২, ১০৬, 
১১৪ 

উসমান ইবন হওয়াইরিস--৪২ 

উদের যুদ্ধ__৬৫-৬৭ 

একবাটানা--২৯ 

একিজা--১৯৯ 

একিমেশীয় সাম্লাজ্য--২৯ 

এজেকিল--১৯ 

এজিসা- ৩৭৫ 

এডেস।-_-৪২৩ 

এডেসার গীর্জা--১৭৬ 

এথেনেপিয়ান- ২৭, ২৮ 

এনুনী--২৭ 

এন্টিয়ক-_২৫, ২৬, ৩০, ১১৫, 
১২২, ২৯৮ 

' এন্টিগোনাস- ২৪ 

এন্টিপেটার--২৪ 

এপিকিউরিয়ান মতবাদ--২৫ 

এ্যামরিয়ন--২৭১ 

এরাটাস্থিনিস--২৫ 

এ্যারাগণ-_-৩৭৫ 

এ্যারিস্টটল-_-২৬৮, ৩৩৭, ২৭ 

এ্যারিয়ান_-২৭, ২৮ 

এরিস্টার্কাস--২৫ 

এরিট্টাফিনিস- ২৫ 

এশিয়া মাইনর--১৯০ 

ওরিসিস--২১, ২২ 

ওল্ডটেস্টামেন্ট--১৯ 

ওয়ার্দী মুসা-__-৩৩ 

ওয়াদান--৩৪ 


ওয়ারাকা ইবন নওফল--৪২, ৪৬॥ 
ওয়াদিউল করা-_-৯২ 


ওয়ালাজার যুদ্ধ--১১৩ 

ওয়াদি আরাবা--১১৪ 

ওয়াদীলাককো--৩৭৫ 

ওয়ালীদ (প্রথম)-_-১৯১, ১৯৩, ১৯৫- 
২০১, ২০২, ২০৩, ২০৫, ২২১, 
২৩১ 

ওয়ালীদ দ্বিতীয়)--২১৪, ২২১ 

ওয়ালীদ ইবন তারিক--২৭২, ২৭৩, 
২৭৬ 

ওয়াশ মাগীর- ২৮৭ 

ওয়াসিক--২৭২, ২৭৩, ২৭৬ 

ওয়াসিত-_-১৮৮, ২৩৫, ২৩৮, ২৫৫ 

ওরাসিফ--২৭৮ 

ওয়ামিল ইবন আগ--২২৫ 

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ--২২৪ 

কওম--৯, ৩৮, 8 

কর্ডভোভা--১৯৯, ৩৭৬ 

কনস্টান্টাইন--২৭, ২৪৩। 

কনস্টান্টিনোপল--২৭, ২৮, ৩০, 
১৩২, ২০২, ২০৫ 

কনস্টান্টিয়াপ--৩২ 

কিকা--২৮০ 

কাইসার--১৪০ 

কাউন্টজলিয়ান-_-১৯৮ 

কাকার- ৩২৬ 

কাজতাবা- ২১৭, ২১৮ 

কাজিলা--১৯০ 

কাজর--২ 


কতরুন নাদা-২৭৮, ২৮৩ 

কার্থেজ--১৪৫, ১৯০ 

কাদবিয়া-_২২৫। 

কাদিসিয়ার যদ্ধ-_-১২৫, ১২৬ 

কানান--১৮ 

কানানীয়--১২, ১৬, ১৭ 

কান্দাহার__২৩৮ 

কাপ্টিক-__২৮ 

কাবা-৪২, 8৫, ৫১, ৬১, ৭৪, ৮৩, 
১৩৯, ১৪৯, ১৮৭, ২৪১, 
২৪৯, ২৫৬ 

কাব আল আহরাব--২২৪ 

কাবউল আশরাকফ--৬৫ 

কাবুল__-১৪৫, ১৮৯ 

কাবুস বুওয়াইহী-_২৮৭ 

কাবিলা--৯, ৩৮ 

কারকার--১৪ 

কারমোনা--১৯৯, ৩৭৫ 

কারবালা--১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, 
১৮৪, ১৮৫, ২১২, ২১৭, ২২১ 

কালপীয়--১২, ১৪, ১৬, ১৯ 

কাশগড়--১৯৬ 

কাশ্শীর--২৩৮ 

কাম্পিয়ান সাগর--১৩০, ১৪৫, ২১০ 
২৩৭, ২৪২, ২৪৯, ২৫৬, ২৭১ 

কাসিম (হারুনুর রশীদের ওয় পুন্র) 
২৪৯ 

কাসরুল খুলদ--২৩৯ 

কায় কাউস--২৮৭ 

কায়রোয়ান--১৯০, ২৮২ 

কায়সার আমরা- ২২৭ 


ক্যান্বিস--২১, ২৯ 
ক্যাস্টিল--৩৯৮, ৩৯৯ 
কোপানিকাস--২৫ 


কিন্লিসরিন-_২৩৫ 
কিন্দা রাজবংশ--৩৫) 8০, ১৮৯ 
কিরমান--১৩০, ১৩৭, ১৪৫, ১৮৬, 


১৮৯, ২২৮ 


কিল্লিপিরিন-১৩৮ 
কৃতারবা ইবন মুসশিম-_-১৯০, ১৯৬ 


২০২ 

কদায়দ--৪১ 

কদিস্তান-২৮৫ 

কফা-১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩৪, 
১৩৫, ১৪১, ১৪৬, ১৪৯, ১৪৮, 
১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, 
১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৭৩, 
১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, 
১৮৯, ১৯২, ২০৫, ২১১, 
২১৭, ২১৮, ২২৮, ২৩৫, 
২৩৮, ২৩৯ 

কবা_৫৫ 

কব্বাতুস সাখরা--১৯৩, ২২৬ 

করআন-_-২২ 

করুস--১৯, ২৯, ১৩০, ১৩২ 

করাইশ--৯, ৪১, ৪২, 88, 8৫, ৪৯, 
৫০, ৫১, ৫২, ৬৩, ৬৪, ৬৭, 
৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, 
৭৫) ১০০, ১০৪, ১৪৬ 

কৃ্সাই_-৪১, ৪২ 

কসীদ--৩৯, ৭৮, ৭৯ 

প্রথম ক্রসেড--৪২০-২৩ 


২য় ক্রসেড-৪২৩-২৬ 

ওয় ক্রসেড--৪২৬-২৭ 

ছোট খাট ক্রসেড--৪২৮-২৯ 

ক্রসেডের পটভূমি---৪১৭-২০ 

ক্রসেডের ফলাফল--৪২৯-৩২ 

খায়ারিজমের যুদ্ধ--১৪৫ 

খন্দকের যুন্ধ-_৬১৭-৬৮, ৭১, ৮৯, ৯২ 

খলীল-_২২৪ 

খসরু (১ম)--৩০, ৮০ 

খাইবার-_-৬৭, ৯২ 

খাহবারের যৃদ্ধ-_৭২ 

খাকান-২০৯, ২১০ 

খাজার--১৪৫, ২১০, ২১১ 

খাতৃ--১৩৮ 

খাদিজা--৩৯, 8৪, 8৫, ৪৬, ৪৯, 
৫২, ৫৩, 

খারাজ--১৩৫, ২১০, ২২৯ 

খালিদ ইবন ওয়ালিদ--৬৬, ৭১, ৭৩, 


৭৪, ৭৭, ১০৭, ১০৮, ১১২, 
১১৩, ১১৪, ১১৯, ১২০, 
১২১, ১৬৫ 


খালিদ (ইয়াজীদের পুত্র)--১৮৩ 
খালিদ আলকাসরী--২০৯, ২১১ 
খালিদ ইবন বারমাক--১৯৬, ২১৭, 
খালিদ ইবন ইয়াজীদ--২২৫ 
খারিজী--১৫২, ১৫৩, ১৫৯, ১৬১, 

১৬১, ১৬৩, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৮, 

১৮৯,২০৪, ২০৮, ২০৯, ২১৫.) 

২১৭ ২২২, ২২৬ 
খুজিস্তানু-১২, ১২৯, ১৩০ 
খুমুস-_-১৩৬, ২২৯ 


খরাগান_-১৩০, ১৩৭, ২৮৪, ১৮৯, 
১৯০, ১৯২, ২০২, ২০৬, ২০৮, 
২০৯, ২১০, ২১১, ২১৫, ২১৬, 
২১৭, ২২০, ২২২, ২২৮, ২৩৪, 

খুলাফা-ই-রাশিদীন--১৬২, ১৬৬, 
১৬৭, ১৯২, ২০৩, ২০৭, ২২৯, 
২৩৩ 

গজনা--১৪৫ 

গনীমা--৯০, ১১২, ১১৩, ১২৬, 
১৩৬, ১৯৯, ২১৬, ২২২ 

গাসসান--৩৫, ৩৭, ৭৩, ১৬৬ 

গাযালেন--২৭ 

গ্যালেসিয়া_-১৯৯ 

গ্রানাডা--১৯৯ 

গ্রেগরী-১৪৫ 

গুঁগা1ও--২০২, ২১৭ 

গ্রীক--২৪, ২৫, ২৯, ২৩৪ 

জওহর (ফাতেমীয় সেনাপতি)--২৮৪ 

জজীরা--২২৮, ২৮০ 

জর্ডন--১) ৩৩ 

জমীলা--২২৭ 

জরীয়--১৯৩, ২২৪ 

গহরর বা ত--১৯৭ 

জয়নব--৩৪, ৪৫ 

জয়হুন--১৯৬ 

জয়নুল আবদীন--২১২ 

জাওফ-ই-ইয়ামন--৩৯ 

জাফাত_-৪৮, ৮৩, ১০৪, ১০৬, ১০৭ 
১৯২, ২২৯ 

জাক্সাটেস- ১৯৬ 

জাতুস-সালাসিল--১১২ 


জানযিল--১৯৩ 
জাফর-_-২৫০, ২৫১ 
জাফর ইবন আবু তালিব-_-৫১ 
জার নদী--১৮৫, ২১৮ 
জাবরিয়া-_-২২৫ 
জাবালা-_-৮৫, ১৬৬ 
জাবালুত তারিক-_-১৯৮ 
জাবাবা--২২৭ 

জাবের যুদ্ব_২২২, ২৩৬ 
জারিয়া--১৩৫ 

জাবির ইবন হাইয়ান--৩৪৪ 


জীভা--২৩৪ 

জানীল--২২৪ 

জার্মানী__-২৩৪ 

জারবা--৭৭ 

জালুলা--১২৮ 

জাস্টিনিয়ান-_-৩০ 

জাহহাক--১৮৩ 

জাহিলিয়া ধুগ__৩৬-৪২ 

জায়দ ইবন আমর--৪২ 

জারদ--৪৫, ৪৯, ৭৩, ৭৬, ১৫১ 

জারদাদ--১৩৪ 

জায়ন (হুপায়নের 
২১২, ২১৪ 

জেন্দাবেস্তা--২৯ 

জেরেমিয়া--১৯ 

'জেরুজালেম_-১৫, ১৯, ২৬, ৩০, 
৯২, ১২৩, ১৩০, ১৩৭, ১৯৩, 
২০০, ২২৬, ৪২২, ৪২৫ 

জোরো এস্টার--২৯ 

'জিকরা ওয়াইহ--২৭৮ 


পৌব্র)--২১১, 


জিদ্দা-_২ 

জিকাল হাসান ইবন, বুওয়াইহ--২৮০ 
জিবালটার--১৯৮ 

জির্নীল ইবন বখতীধু-_৩৩৯ 
জিবাল ইবন বখতীয়ুর- ২৬৮ 
জিবাত্রা-২৭১ 


জিমনী-১১৩, ১৬৭ 


জিযরা__৭২, ৭৭, ৯০, ৯৩, ৯৪, 
১২০ ১২৩, ১৩৫, ১৩৬, ২০৯ 
২১৩, ২২২, ২২৯ 

জিরা--৬ 

ভিছাদ--১৩৬, ২৩৩ 

জিয়াদ--১৬১, ২২৫ 


জিয়াদাতুল্লাহ আল আগলাব-- 
২৪৮, ২৬৪, ২৮৩ 

জিয়ারী বংশ- ২৮৬ 

জাদা__-২০ 

জদাইয়া_-২৬ 

জ'নদৃব--১৪ 


জনওয়াস-__৩২, ৩৩ 

জন্দিসাবুর--১২৯ 

জনায়দ--২১০ 

জবায়দা-_২৪৫, ২৫৪, ২৬০, ২৬৪ 

জবাইর_-১৩১, ১৩২, ১৪০, ১৪১, 
১৫২, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭ 

জমা-_-৮৩ 

জম মসজিদ (দামিক্কে)২২৬ 

জলকান্দা-_8০ 

জলহিড্জা__8০ 

জল কাস্সা--১০৬, ১০৭ 

জহরা-__-৬৩ 


রর 


১০ 


জ্হায়র-_-৪০ 
টরসাস-_-২৬৫, ২৬৬, ২৭০ 
টলেডো--১৯৯, ৩৭৫ 
টলেনী--২৪, ২৫, ২৭ 
টায়ানা--২৬৫, ২৭০, ২৭১ 
ট্রান্স অক্সিরানা--২২৮, ২৮৬, ৩৩৭ 
টেসিফোন__৩০, ১২৭, ২৩৯ 
টিটাস__২৬ 
টরস_-২১১, ৩৭৬ 
ড্যাডিড--১৮ 
তওয়াত--৫৭ 
তইয়ব (হজরতের পুত্র)_-৪৫ 
তরকা--৪০ 
তবুক অভিযান_-৭৪, ৯৪ 
তাওয়াবুন-_-১৮৪ 
তকরীতি--১২৫ 
তাঁকওয়া-_-৮৪ 
তাঞ্ীর-_-২৪৪, ২৪৮ 
তাবাবিয়া--১৩৫ 
তাবারিস্তান-১৩৭, ২০২, 
২৫০, ২৭২, ২৮০, ২৮৫ 
তানহা--২৬৩ 
তারিক--১৯৮, ১৯৯, ২০২ 
তারাগোনা--১৯৯ 
তালহা_ ৪৯, ১৪০, ১৪৩, ১৪৪, 
১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, 
২০৪ 
তাহির (হজরতের পৃত্র)_ ৪৫ 
তাহির ইবন হুসায়েন_-২৮৫ 
তায়েক৪১১ ৫৩, ৫৪, ১৮৭ 
তায়মা-_-৯২ 


২৩৮, 


তিগলাখ পিলেসার--১৪ 

তিহাম]--১ 

তুর্কোমান--২০৯ 

তুখাবিস্তান_-১৪৫, ১৯৬ 

তৃগ্রিন বেগ--২৯৭, ২৯৮ 

তুতমোসিপ (৩য়) ফেরআউন--২০ 

তুতনখামেন-_-২০ 

ত্রিপলি--১৪৫ 

থিওডোর--১১০, ১২০, ১২২ 

থিওডোবরাস--১৩১ 

থিওডোসিয়াস--২৭ 

থিওফিলাস--৩২, ২৭১ 

থীবস্--২০ 

থ্েস-_২৯ 

দজলা_-১২, ১৩, ১২৫, ১২৭, 
১২৮, ১৩৮, ২১৫, ২২০, ২৩৯, 
২৫১, ২৫৮ 

দাখিল--১০ 

দার্দানেলিস-_-২৪ 

দামাবন্দ--১৩০ 

দামিস্ক_-১৪, ১৭, ৩০, ১১৯, ১৫৮, 
১৬১, ১৬৮, ১৭১, ১৭৯, 
১৮১, ১৮৩, ১৮৬, ১৯২, ২০০, 
২০৫, ২১৪, ২১৯, ২২৯, 
২৩১, ২৩৫) ২৮২ 

দামিক্কের মসজিদ--১৫৬ 

দাহনা--২ 

দাহরান--২ 

দাবিক--২০২ 

দারুপ সালাম--২৩৯ 

দায়লাম--২৪৯ 


দেবল বন্দর--১৯৭, ১৯৮ 

দীওয়ান_-১৩৬ 

দীওয়ানল বারিদ--১৭৫, ২২৯ 

দীওয়ানূল খাতাম--১৭৫, ২২৯ 

দমাতুল জন্দল--১৫৯ 

দমার সালিশ--১৬০, ১৬৩, ১৬৯ 

নাফস যাঁকিয়া--২৩৮ 

নারবোন--৩৭৬ 

নাসর ইবন সাইয়র--২১০, ২১৭ 

নাসর ইবন সাবাহ--২৬০, ২৬৪ 

নাসিবেনের যুদ্ব_-২৩৬, ২৩৭ 

নাহর। ওয়ান--২৬২ 

নিকেকোবাস-_২৪৭, ২৪৮, 

নিজামুল যুল্ক-_২৯৯, ৩০০, ৩০১ 
৩০২ 

নিনিতা--২৩৯ 

নিহওয়ান্দ--২১৭ 

নূরুদ্দীন_-৪২৩ 

পন্টিয়ার্স--২১১, ৩৭৬ 

পাঞ্জাব_-২২৮ 

পাঁপাইরাস-_-২১ 

পামীরা--২৬, ৩৪, ৩৫ 

পারস্য-_২৯, ৩০, ১৪০. ১৬১, ১৬৮, 
১৮৫) ১৮৯, ১৯১, ২২২, ২২৮ 
২৩৮ 

পারস্যোপসাগর--১, 
২৫৬, ২৭৮ 

পারসিক--২৪, ৯৪, ১২৫, ১২৬, 
১৪৫, ১৯২, ২২৩, ২৩৪, ২৫৯ 


প্যালেস্টাইন--১৮, ২০, ২৬, ৩০, 
১১৪, ২০২, ২১৫, ২১৯, ২৩৫ 


১৩০, ১৬৯, 


শনি 


পাঁপিপলিস--২৪, ২৯ 

প্রাটো--২৭, ২৬৮, ৩৩৭ 

পেট্র।--২৬, ৩৪, ৩৫ 

পিটার দি হামিট--৪২১ 

পোপ উরবান--৪ ২০ 

পোপ তৃহীয় ইম়োসেন্ট--৪২৭ 

পিরামিড--২০, ২১, ২২ 

পিরেনীজ--১৯১ 

ফখরী--৩৪৬ 

কজল বার্মাকী--২৫০ 

ফজল ইবন রখী-_-২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, 
২৫৭, ২৬৩ 

ফজল ইবন মহল--২৫৪, ২৫৫, ২৬০) 
২৬৪ 

ফরগণ।--১৯৬ 

ফাতেমা (হজরতের কন্যা)--8৫, 
১৮৪ 

ফাতেমা (খনিফা আবদুল মানিকের 
কন্যা)_-২০৪ 

ফাতিমীয় বংশ-৪০৭-৪১৪ 

ফাতৃহ মকা-_-৭৪ 

কাদাক-_-৭২, ৯২, ২০৪ 

ফারস--১৩০, ২৩৮, ২৬৪ 

কারাজ দাঁক (কবি)--১৭৮, ১৯২, 
২২৪ 

ফারামা-_-১৩১ 

ফ্রাঙ্ক-_২১১ 

ফ্রান্স--১৭ 

ফোরাত--১২, ১৩, ৩৫, ১১২, ১২৫, 
১৩৮, ২০৮, ২৩৫, ২৩৯, ২৪৩ 
২৭৯ 


“ক্রেডারিক বারারোসা--৪২৬ 

ফিনল্যাণ্ ২৩৪ 

ফিনিসীয়--১১, ১৬, ১৭, ২০, ২৫ 

ফিলিস্তান--১ 

ফিলিপ অগাষ্টাস__৪২৬ 

বদরের যৃদ্ব-_-৬১-৬৪-৮৮ 

বন আওস--৩৪, ৪৯, ৫৪, ৫৬, ৫.৭, 
৮৭, ১০০ 

বনু আব্বাস-_-৩৭, ২১৮ 

বনু আবস--১০৬ 

বন্‌ আব্বাদ--৩৯৫-৯৬ 

বন্‌ আসাদ--৬৭, ১০৫, ১০৮ 

বন্‌ উমাইয়া-_৩৯, ৫৩ 

বনু কাইন্‌কা-__-৫৬, ৯২ 

বনু করাইজা--৫৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, 
৭২, ৯২ 

বনু খজরজ--৩৭, ৪১, ৫৪, &৬,৫৭, 
৮৭ 

বনু খুজা আ--৭৩ 

বনু গাতফান--৬৭, ৯২, ১০৫ 

বনু জবয়ান__৩৭, ১০৬ 

বনু তগলিৰ_-৩৭, ১০৮ 

বনু তমীম_-১০৫, ১০৬, ১০৮ 

বন্‌ তায়ী_১০৬, ১০৮ 

বন্‌ নাজির--৫৬, ৬৫, ৬৭, ৯২ 

বনূ নাসর__-৩৯৮-৪০১ 

বন বকর-_-৩৭, ৭৩, ১০০ 

বনু মুন্তালিব_-৫০, ৫২ 

বন সাকিফ-_-৫৩, ৭৫, ৮৯, ১৬৯ 

বন সুলাইম--৬৭ 

বন্‌ হানীফা--১০৫, ১০৮, ১০৯ 


বন্‌ হাওয়াজিন--৩৭, 8৪, ৭৫, ৮৯ 

বলখ--১৪৫, ১৭০, ১৯৬, ২৫০ 
২৮৬ 

বসরা-১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩, 
১৪১) ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, 
১৫০, ১৫১, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭ 
১৬১, ১৬৯, ১৭১, ১৮৩, ১৮৫, 
১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ২২৭, 
২২৮, ২৩৮, ২৩৯, ২৭৭ 

বসফোরাস--২৪৩ 

বস্ুসের যৃদ্ধ__৩৭ 

বাইজান্টাইন--২৪, ২৭, ২৮, ২৯, 
৩০, ৩৫, ৭৪, ৭৫, ৯৪, ১০০, 
১১১, ১১০, ১১৪, ১৩১, ১৩২, 
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